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নির্ঘট 

নিবেদন 

গ্রন্ত।বন! 

প্রথম পরিচ্ছেদ? উংথনন-পরিচিতি 

১ প্রাককথন 

২ উৎখননের উদ্দেশ্য 

৩ উতখননের ইঠিহাস 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ? গরতুস্থল 

১ সগোংপন্ডি 

২ ভূগর্ভস্থ শিদর্শন 

৩ পর্ধবেক্গণ 

৪ প্রত্ুস্থগ-আবিষ্কার : পথ-নির্দিশ 

্রতুস্থল-নির্ধারণ £ বৈচ্ছানিক পদ্ধতি 

(ক) আকাণ-মালো কচিত্রণ, ৩*-৩১; (ধ) বৈহ্যাতিক 
প্রতিরোধ-পন্ধতি। ৩১-৩২ ; (গ) :পরিস্বে'প-আলোব-চিত্র, ৩২) 

রী 

/০-0১/৪ 

ক- 

২১-১৫ 

৪ 

৪ 

২৫ 

২৯ 

৪ 



উৎখনন-বিজ্ঞান 

(ঘ) চৌম্বকম।স-নিধ্ণরণ-যন্ত্র, ৩২-৩৩ $ (ড) যান্ত্রিক 
গর্ভকারকঃ ৩৩ ; (5) খনি-নির্দেশক, (ছ-জ) প্রোবিং ও 

অগপিং, (ঝ-ট) বসিং ইত্যাদি, ৩৩ অস্তুঃসাগরীয় 

প্রতুতত্ব, ৩৪-৩৫ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ প্রাক-উত্খনন-কার্ষক্রম 

১ পর্যবেক্ষণ ও উদ্যোগ 

২ উৎখনন £ হাতিয়ার ও সরঞ্জাম 

৩ উত্খনন-নীতি ও উৎখনক 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ্ধ ঃ উৎখনন-কার্ধক্রম 

১. প্রত্রস্থল £ বৈলক্ষণ্য ও খনন-নীতি 

(ক) প্রতিহাসিক পবধের আবাসিক প্রত্বস্থল, ৫০-৫৪ ; 

(খ) প্রাগৈতিহাসিক আবাসম্থল, ৫৪.৫৭7 (গ) টিবি- 

উৎগণন, ৫৭-৬১ ; (ঘ) সমাধি-প্রত্বস্থল-উৎ্থখনন, ৬১-৬১ ; 

প্রত্বস্থগের অপর টৈেবলক্ষণ্য ঃ (ক) গণ ও থানা, ৬৩3 

(খ) জল-কৃপ, ৬৩-৬৪ ; (গ) কা্ঠনিমিত গৃহের ধ্বংসাবশেষ, 

৬৪ 7 (ঘ) স্তস্-গর্ত, ৬৪ ; (উ) ভিতথ।ত, ৬৪ ; (চ) লুঠন- 
গর্ত, ৬৫7 (ছ) মেঝে ও গৃহতল, ৬৬; (জ) দেওয়াল 

ও সৌধের ধ্বংসাবশেষ, -৬-৬৭ 

২ উৎখনন-কৌশল 

৩ খাদাবন্তাস 

৩৬-৪৯ 

৩৬. 

৪6১ 

৪৩ 

৫০-১৪২ 

৬৭ 

৭৪ 



নির্ঘণ্ট 

(ক) জালাকার খাদবিগ্ভাস) ৭২-৭৫; (ধ) অস্তিত্ব- 
ব্য&ক প্রলম্থিত খাঁদবিষ্তাস, ৭৫-৮০ 

৪ উৎখনন-পদ্ধতি 

৫ অপসারিত মৃত্তিকা-ভপিকরণ 

৬ বকৃশিশ-প্রদান 

৭ খননকার্ক্রম ও স্তরবিন্যাস 

৮ স্তরবিন্তাসের গুরুত্ব 

৯. শুরবিম্তাস : কালনিরূপণ 

১০ উৎখনন-লেখায 

(১) জরিপ-কার্য। ১১৭-১১৯ £ (ক) নকশা-অন্বন, 
১১৯-১২১১ (খ) চ্ছেস্তর-চিত্রণু, ১২১-১২৬ 3 (২) আলোক- 
চিত্রগ্রহণ। ১২৬-১৩৩ : (ক-খ) খাদ-পরিজ্করণ। ১২৯) 

(গ) প্রত্বনিদশ'ন-পরিষ্করণ। ১২৯-৩০/ (ঘ) উললম্বচ্ছেদ- 

পরিষ্করণ, ১৩০-১৩১7 (উ) পরিমাপদগু-সংস্থাপন, ১৩১- 

৩৩) (৩) উৎখনন*নোট-পিখন। ১৩৩-৩৭ 

১১ প্রতুনিদর্শন-সংরক্ষণ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ প্রত্ববস্ত 

১ পরিচিতি £ শ্রেণীবিভাজন ও উদ্ধরণ 

(১) ক্ষণভঙ্ুর পদার্থ-নিমিত বন্ত, ১৪৪৯; 1২) 

প্রশ্তরশিক্প-নিদর্শন, ১৪৯-১৫০ $ (৩) ধাতুদ্রব্, ১৫১-৫২ 

(৪) কাঁচদ্রব্য, ১৫২-৫৩$ (৫) মৃন্য় শিল্প-নিদর্শন) ১৫৩-৬৬ £ 

৮০ 

৮৭ 

৮৯ 

৪১৬ 

৯৬ 

১১৭ 

১৩৭ 

১৪৩-২৬২ 

9৩ 
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[ (ক) যৃৎ্পাত্র,। ১৫৩৫৭; মৃৎপাকের গুরুত্ব, 

১৫৭-১৬১) (খ) অলঙ্কার-সামগ্রী, ১৬১; (গ) খেলার 

সামগ্রী, ১৬১; (ঘ) মতিন, ১৮২ ৬৩; (উ সীল-নিদর্শন, 

১৪৩-৬৪$ (চ) ইষ্টক ও টালি-নিদর্শন+ ১৬৪-৬৬]; 

(৬) চুণের পলেন্তারা, ১৬৬-৬৭ ; (৭) স্টাকো-নিদর্শন, 

১৬৭ ৬৯7 প্রত্ববস্ত ও রাণায়নিক দ্রবণ-প্রয়োগ। ১৬৯৭১ 

২ প্রত্ববস্ত্ : লিপিকরণ 

বৈজ্ঞানিক প্রণালা £ বেঞ্চ-লেভ,ল পদ্ধতি, ইউনিট- 

লেভল-পদ্ধতি, ইঙাদি, ১৭২-৮০) পরিমাপ গ্রহণ ও 

সাধিত্্র। ১৮০-৮২7 খোলামকুচির লিপিকরণ, ১৮২-৮৩ ) 

মুপাত্র-প্রাজণ, ১৮৩-৮৮ 

৩ প্রতুবন্ত : কালনিরূপণ 

(১) অপ্রতাক্ষ কলনিরূপণ, ১৯০-৯৬ £ (ক) শ্রেণী- 

বৈশিষ্টা ১৯০ ৯২ 7 (৭) সংশ্লিষ্ট প্রত্ববস্ত, ১৯২) (গ] ভ্তর- 

নিষ্কাপ, ১৯'-৯৩) (ঘ। জলবায়ু, ১৯৩-৯৪ ) (উ) বিস্তার, 

১৯৪ ; (6) পারস্পারিক সম্পর্ক ও যুশপত্তা, ১৯৪-৯৬ ; 

(২) প্রত/ক্ষ কালনিরূপণ, ১৯১-২০৩ 

৪ প্রত্ববস্ত £ কালনিরূপণে বিজ্ঞান-পদ্ধতি 

(ক) তেছন্য়অঙ্গরঃ-বিশ্েষধ ( কারবন-১৪ ), 

২৯৪ ২২০) (খ) তাপ-প্রতপ্রভহা (তাপদ্য)-বিশ্লেষণ, 

২২৯২২; (গ) চুষ্বক-মেরু ও ৃম্বকত্ব-বিশ্রেষণ, ২২২; 

(ঘ) অব.দিডিয়ান-তাঁরিখ-অন্ৃশীপন, ২২২-২৭ ; (ও) প্রত্ব- 

চুক গিগ্লোষণ, ২২৪-২৫) (চ) পটাাসিধাম্ ছারগন- 

১৩২ 
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বিশ্লেষণ, ২২৫-২২৬; (ছ) আগ্নেন প্রস্তর-বিশ্লেষণ, ২২৬. 

২৭ ;) (জ) পরিবেশ-বিশ্লেষণ) ২২*-২২৯ ; (ঝ) সাগরাস্তর- 

খিঃশ্লষণ। ২২৯) (4) মৃত্তিকা-স্তর মাস ও পগ্েশ, 
২২৯-৩০) (ট) পরাগঞ্ণু-বিশ্লেষণ, ২৩*-৩২) (ঠ) গিপি- 

গুহার পলল-বিশ্লেষণ, ২৩২-২৩৫ ; (ড) বুক্ষ-ক]ণ্ডের 

বলয়াকার বেড়-বিশ্রেষণকৃত কালনর্ঘণ্ট (ডেণড্রে ক্রোন- 

লদ্ডি), ২৩৫-৩ ১; (6) মৃত্ভ্যার্ব-বিশ্লেষণ, ২৪৩-৪৪ , 

(৭) জ্যোততবিগ্যা-অনৃণীলন পদ্ধতি, ২৪৪-৪৫; (তি) ফু 

আরাইন-পদার্থ-বিশ্রেষণ,) ২৪৫-৪৭; অন্বিধ [বজ্ঞান- 

পদ্ধতি; (১) রোন্জেন রশ্মি পরীক্ষণ, অপচ্ছায়া-্বীক্ষণ, 

তাপক্রিয়া-বি শ্রষণ, প্রভৃতি, ২৪৭-৪৮7 (২) শিলা*বীক্ষণ, 

শস্ুকণ| বিশ্লেষণ, গুভূতি, ২৪৮ ) (৩) মণিকবিছ্যা, ২৪৮ ; 
(৪) আলো কবিদ্যা, ২৮; এঁতিহাসিক যু'গর নিদশনের 
কালনিরূপণে বিজ্ঞ ন-পদ্ধতি) ২৪৮৫০ 

৫ বীক্ষণাগ।র ও প্রতুনন্তু 

বীক্ষণগার ও বৈজ্ঞানিক কার্ধক্রম £ রাসায়শি দ্রবণ, 
প্রত্ববস্তর পরিষ্করণ ও সংরক্ষণ, পুনর্গঠন, ইত্যাদি, ১৫০. 

৫৫; বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ) ২৫৫-৫৭ ; (৯) দিবিডত।- 

নিধ(রণ, ২৫৫; (খ; বর্ণালি-পিখন, ২৫৪; (গ) একৃস্- 

রশ্মি-প্রতি প্রভ বর্ণাপি-ম।পন, ২৫৫-৫৬ ; (ঘ) একৃস্-রশ্মি- 

বিচ্ছুবণ-বিশ্লেষণ, ২৫৬; (উ) নিউট্রন-মক্রি/তা-বি শ্লষণ, 
২৫৬; (চ বিটা-রশ্বা-বিশ্লেষণ, ২৭৬৭ 

৬ প্রতুনস্ত্ব £ আপসাত৭ 

২৫০ 



উতখনন-বিজ্ঞান 

৭ প্রত্বস্ত ও সংগ্রহশাল। 

বষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ প্রত্ববস্ত : স্বরূপ-উদ্ঘাটন 

১ উতখনন ও ইতিহাস-লিখন 

২ গ্রত্ুনিদর্শন : বেচ্কানিক বিশ্লেষণ ও স্বূপ-কথন 

(১) অস্থি-নিদর্শন, ২৬৭-৮৫ £ (ক) পশুমস্থি-নিদর্শন, 

২৮৭-৭৭) (খ) পক্ষী-অস্যি, ২৭৭) (গ) জলজ প্রাণী, 

২৭৮-৯7 (ঘ) নরমস্থি ২৭৯-৮৫ [ নরনস্থি ও উদৃঘাটিত 
তথ্যঃ (১) দৈহিক উচ্চতা, ২৮০৮১); (২) ন্রকেশ- 

বিশ্লেষণ) ২৮১; (৩) গিঙ্গনিকণশ, ২৮২ ; (৪) বয়স-নির্ণয়, 
২৮২ (8) জনতা-বর্ণন ও (৬: মৃহাহাব-নির্ণয়,। ২৮২ 3 

(9) নররক্ত-পিশ্লেষণ। ২৮৩); (৮) ব্যাধি-নিরূপণ, ২৮৩- 

৮৪7 (৯) রঞ্জন-র শ্বা-মালোক পরীক্ষণ, ২৮৪; (১) 
মমির বৈজ্ঞানিক বিঠ্লেষণ, ২৮৭-৫ 1); (২) অপর প্রত্ব- 
নিদর্শন, ২৮৭-৯৩ £ (ক) মরণি প্রস্তর, ২৮৬ ; (৭) শিলা- 

তত্ব, ২৮৬; ।গ) মৃন্ময় বস্তব ২৮৮৭) (ঘ) ধাতুদ্রবা, 

২৮৭-৮৮ ; (উ) কীচ-নিদর্শন, ২৮৮-৯০) (চ) চর্মনিগিত 
নিদর্শন, ২৯০-১; (ছ) তস্ত-নিদর্শন, ২৯১২ মন্তব্য, 

২৯২-৯৩ 

৩ প্রত্ুনিদশন £ গ্ত্রতত্বীয় অগ্রুশীলন 

্রত্ব-নিদর্শন ও বিজ্ঞান, ২৯৩-৯৬) হ্বর্ূপউদৃঘাটন £ 
(ক) নংস্কৃতি ও উদ্ভাবক, ২৯৭ ৩০৩; (খ) সংস্কৃতি ও 
পরিবেশ, ৩০৩-০৪7  (গ) খাগ্যান্থেষণ, ৩০৫-৩১০) 

২৬৩ 

২৬৬ 

২৪৯৩ 



নির্ঘণ্ট 

(ঘ) বসতি'স্থাপন ও বাত্ত-নির্মীগ, ৩১০-৩১২ ; (উ) গৃহ- 
স্থ(লি-সরগ্রাম, ৩১২-১৪ 7; (5) জ্বনতা] বর্ণন) ৩১৪-১৬ ; 

(ছ) শিল্প-প্রগতি, ৩১১-১৭) (জ) বা'নজ্য ও বাণিজা- 
পথ, ৩১৭-২*) (ঝ) পর্যটন ও পরিবহণ, ৩২০-২১ ; 

(ঞ) সুকুমার কলা, ৩২২-২৩; () ধর্ম ও ম্যাজিক, 

৩২৩-২৫ 7 (5) সমাজ সংগঠন, ৩২৫-২৮ ; (ড) পরিব্রজ্ন, 

অভিযান ও সাংস্কৃতিক প্রভাব-বিস্তার, ৩২৮-৩০৪ 

লগ্ম পরিচ্ছেদ £ উতখনন-বিবরণী 

১ বিবরণী £ পরিচিতি 

২ বিবরণী-পলিখন 

৩ বিবরণী ঃ লিখনতত্ব 

৪ বিবরণী £ অন্তলিখিত বিষয়বস্ত 

বিষয়বস্ত'লিপিকরণ, ৩৪৫-৫৭) অপর সমিবেশিত 

বিষয়: (ক) চিত্রণ, ৩৫৭-৬০ ; (খ) প্রত্ববস্ত-নির্ঘণ্ট, 

৩৬০? (গ) চিত্রণ-তালিকা, ৩৬০ ; (ঘ) গ্রস্থ-পণ্তি, ৩৬১; 

(ও) ছুচী-পত্র, ৩৬১ 

৫ বিবরণী : মুদ্রণ ও প্রকাশন 

অন পরিচ্ছেদ ঃ উতখন'নর অবদান 

নির্দেশিকা 

চিত্রতাগিক1 ও পরিচিতি 

৩৬১-৬৩ 

৩৬৪-৯৫ 

৩৯৭ 

৩৯৪ 
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মাধামে নিচ্কাঁন-শিক্ষা। বিজ্ঞানের শ্ক্স নির্বেশসমূহ বিদেশী ভাষার 

মাধ্যমে প্রণিধান করা আয়াসসাধ্য । উপরন্ত আমাদের দেশের নগণ্য 

খ্যক উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তগণের মধোই উক্ত বিজ্ঞান-শিক্ষালন্ধ জ্ঞান 

সীমাবদ্ধ । কলে, বিজ্ঞান-সাধকের সংখ্যাও আতাল্প। বি"দশী ভাষার 

মধ্যস্থতায় বিচ্ঞান-শিক্ষাই বিজ্ঞান-সাধনায় বিফলতার প্রধানতম কারণ । 

প্রাক-ম্বাধীনতা-পবেই মাতৃভাষার মাধামে শিক্ষা-গ্রদানের 

প্রফোসশীয়ত। স্বীকৃতি লাভ করে * এমন কি, কার্ধে পরিণত করিবার 

প্রচেষ্টাও যে হয় নাই তাহ। বল। যায় না। ১৯৩৩ গ্রীষ্টান্ধে কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্থালয় বাংলা ভাষাকে মধ্যস্তর পর্ধস্ত শিক্ষার বাহন হিসাবে 

গ্রহণ করে। তৎপরে মাতৃভাষার মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়েও বিভিন্ন 

পাঠক্রমের শ্িক্ষা-প্রদানের নীতি গৃগত হয়। কিন্তু সক্রিয়তার 

অভাবে এই মৌলিক নীতি কার্ষকরী হয় নাই। স্বাধীনতার পরে 
আঞ্চলিক ভাষায় সর্বপর্ধায়ে শিক্ষাদানের বিধি গৃহীত হয়; কিস্ত 

অগ্যরপি এই বিধিকে কার্ধে পরিণত কর সম্ভব হয় নাই। 

স্বাধীনতা ল[ভ করিবার পরেও আমর! পূর্বতন শাসকগোষ্ঠীর ভাষায় 

শিক্ষা-গ্রহণে উৎসাহী । স্বাধীনতা-উত্তর ২৭ বৎসর অতিবাহিত 

হওয়া সংত্বও মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার বস্তার সম্ভবপর 

হয় নাই। কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত উচ্চ মানের 

কোন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচিত হয় নাই । এমন কি, 
জনসাধারণর মধ্যে বিজ্ঞানলন্ধ জ্ঞান-বিস্তারের নিমিত্ত কোন প্রকার 

প্রচেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান- প্রস্তুত 

ফল উপভোগ করে; |কস্ত বিজ্ঞান-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 

এমন কি, শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও বিজ্ঞান-বিষয়ে অজ্ঞতা ও 

গঁদাসীন্য উল্লেখ্য । মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার অভাবই এই অবস্থার 

স্ঠ প্রকৃত দায়ী। ইহার প্রধান কারণ, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে প্রেরণার 
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বা উৎসাহের অভাব এবং পরিভাষার প্রতিবন্ধকতা । প্রেরণা 
ও উৎসাহের অভাবই সর্বাপেক্ষা প্রবল। অনেক বিদগ্ধ 
পণ্ডিত মনে করেন যে, বাংল! 'ভাষায় উচ্চ মানের 'বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা 
করা সম্ভব নহে। কেহ-কেহ 'মন্তব্যও করিয়াছেন যে, বাংলা ভাষায় 

ভাবের প্রাচুর্ধ সত্বেও শব্দের অপ্রভুলতার জঙ্চই বিজ্ঞান-সাহিত্য 
গড়িয়া উঠে নাই। শব্দের অপ্রহুলতা অস্বীকার কর! যায় না। 
কিন্তু ক্রমাগত বিজ্ঞান-সাহিত্য-রচনার মাধামেই ভাষাগত সচ্ছলতার 

এবং শবের সমুদ্ধিলাভ স্বাভাবিক। 

এমন কি, পারিভাষিক প্রতিবন্ধকতার অপসারণও সাধ্য 

নহে । অনেক পূর্ব হইতেই বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ এবং কলিকাতা 

বিশ্ববিষ্ঠালয় পারিভাষিক শব্দ-সঙ্কলনকার্ষে ব্রতী হইয়াছে । সাহিত্য 

পরিষৎ পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন বিচ্ঞান-শাখায় "ব্যবহৃত শব্দের বাংল। 

পরিভাষ। প্রকাশিতও হইয়াছে । রাজশেখর বন্ধু মহাশয় তাহার 

অভিধানে কতিপয় বেজ্ঞানিকক শব্দের পরিভাষা সংযোঞ্জিত 

করিয়াছেন। কশিকাতা বিশ্ববিগ্ধালয় ঠবজ্ঞানিক শব্দের পারিভাষিক 

অন্তরায় দূরীকরণের নিমিত্ত একটি উচ্চ পর্যায়ের সমিতি গঠন করে। 

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সমিতি কর্তৃক সঙ্কলিত পরিভাষা বৈজ্ঞানিক 

পরিভাষা” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার পরে পশ্চিম বঙ্গ 

সরকারও এক সমিতির মাধামে সন্কাঁলত পধিভাষার তালিক। প্রকাশ 

করিয়াছে । বৈজ্ঞানিক শবকের অভিধান বা পরিভাষা নাম 
অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত ভইয়াছে। এতন্ডিন্ন অনেক (পারিভাষিক 

শব বিভিন্ন পত্রিকার মাধামে নিবেদিত হইয়াছে। পারিভাষিক 

প্রতিবন্ধকতা দুরীকরণের প্রচেষ্টা যে হয় নাই বা হইতেছে না তাহা 

হ্বীকার করা যায় না। তৎসত্বেও বাংলা ভাবায় বিজ্ঞান-চঠা 

অবহেলিত। নিরন্তর নিল-ভাষায় বিজ্ঞান*চ6। এবং বিজ্ঞান-গ্রন্থ- 
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লিখনের মাধ্যমেই পারিভাষিক প্রতিবন্ধকতা বিদুরিত হওয়া স্বাভাবিক । 
সমিতি করিয়া পারিভাষিক শব্দ-নির্ধারণ বাঞ্ছনীয় নহে। লেখকের 

উপরই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-রচনার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত কর! যুক্তিযুক্ত । 

ফলে, একই শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ সঙ্কলিত হওয়াও স্বাভাবিক। 

একাধিক প্রতিশব্দ হইতেই লেখক ও পাঠকগণ সঙ্গত ও যথার্থ শব্দ 

মনোনীত করিতে পারিবেন। প্রথমে, অনেক শব্দ অসঙ্গত বলিয়া 

মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু, ক্রমাগত ব্যবহার-দ্বারা উক্ত 

শব্খসমূুহের সঙ্গতি স্বীকৃতি লাভ করিবে। 

মনে হয়, মাতৃভাষায় বিজ্কান-চর্চার একমাত্র প্রতিবন্ধক 

বৈচ্ঞানিকদের মধ্যে উৎসাহের, অন্ুরাগের এবং প্রচেষ্টার অভাব। 

যাহারা আমাদের দেশের শালন-কার্ষের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন 

তাহারাও মাতৃভ!ষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব অনুভব করেন না; 

করিলেও, মনে করেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজ্ঞান-বিষয়ে 

উচ্চশিক্ষা-প্রদান অবাস্তব ও অসম্তব। অনেক বিদগ্ধ বিজ্ঞানবেত্তাও 

উক্ত মত পোষণ করেন। ফলে, বাংল! ভাষায় উচ্চ মানের বিজ্ঞান-চ্। 

ব্যহত হইয়াছে ও হইতেছে। 

সকল প্রগতিশীল দেশেই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা 

গ্রাদান লক্ষণীয়। মাতৃভাষার মধ্যস্থতায় বিশ্বর বিজ্ঞান-ভাগ্ডারের 

জ্ঞান অর্জন করিয়াই বিভিন্ন দেশের মনীধিগণ বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছেন । জাপান ৫* বসরের মধ্যেই নিজ-ভাষার মধ্যস্থতায় 

পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করিয়া বিজ্ঞান ও শিল্প-জগতে 

স্বীয় আহষ্ঠান সুদ করিয়াছে । বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-উত্তর চীন 
দেশও আপন ভাষাকে বাহন করিয়ী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে জয়ন্ত 

করিয়াছে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে চীনদেশ 

নিজ-ভাষায় পাশ্ত্য বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করিরা বিজ্্কান-জগতকে, 
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বিমুগ্ধ করিয়াছে । কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করিয়াও আমরা 
অগ্ঠাপি বিজ্ঞান-জগতে সম্পূর্ভাবে পরাঁধীন। এই পরাধীনতার 
শৃঙ্খলপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে বিজ্ঞান-জগতে 
আমরা কোন দিনই প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পারিস না। এই মুক্তির 
একমাত্র পথ মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে বিজ্ছান-শিক্ষার বিস্তার । 

পদার্থবিষ্তা, রসায়নবিদ্া, জীববিষ্তা প্রভৃতি মৌলিক বিজ্ঞান-. 
বিষয়ে বাংলা ভাষায় কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে বা হইতেছে ; কিন্তু 
বিজ্ঞানের এমন অনেক শাখার উদ্ভব হইয়াছে যে, তাহাদের সম্পর্কে 

বাংলা ভাষায় অগ্ভাপি কোন চ61 হয় নাই। বর্তমান গ্রশ্থের আলোচা 

বিষয়ও জ্ঞানের এক নবতম শাখা, যাহার নাম সাধারণভাবে 
অপরিচিত। কিন্তু পথিবীর প্রায় সকল দেশেই উক্ত বিজ্ঞান-শাখ। 

সমাদৃত ও জনপ্রিয় । এই বিজ্ঞান-শাখার নাম প্রত্বতত্ব (আকি ওলজি)। 
প্রত্বুতত্ব একটি সমন্বয়ী বিজ্ঞান_অর্থাৎ বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার 
সমন্বয়জাত। প্ররত্ববিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ “ক্ষেত্রীয় প্রত্বতত্ব' (ফিল্ড, 

আকিএলজি ) সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। 
ক্ষেত্রীয় প্রত্ববিচ্ঞ/নের প্রধান শাখা উংখনন বা এক্স্ক্যাভ্যাসন্। 
বর্তমানে উত্খনন সম্পূর্ণভাবে একটি স্বতন্থ বিজ্ঞান-শাখায় অধিষ্ঠিত। 

উতখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কে ইংরেজী ও অপর ইউরোগীয় ভাষায় অসংখ্য 
পুস্তক রচিত হইয়াছে । আমাদের দেশে উনৰিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ 

হইতেই উৎখনন-বিজ্ঞান-সাধনার স্ৃত্রপাত হয় ॥ বর্তমানে ভারতবর্ষের 
বাভন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্বুতত্ব-বিষয়ের পঠিক্রমও প্রবন্তিত হইয়াছে । 
অনেক বিশ্ববিদ্যালয়! ও সংস্থা কর্তৃক উৎখননকার্ধ৪ পরিচালিত 

হইতৈছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন আঞ্চলিক ভাষায় উতখনন- 

বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন গ্রন্থ অদ্যাপি রচিত হয় নাই। বাংল! ভাষায় 
থা অপর ভারতীয় ভ্বাষায় বর্তমান গ্রন্থের গ্রথন সরপ্রথম প্রচেষ্ট। | 
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প্রত্বতত্বীয় সাধনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অবদান ন্ুশৃঙ্খলভাবে 

নিবেদন করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য । প্রাচীন মানবজীবনের 

সহিত ম্থপরিচিত হইবার নিমিত্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার !অবদান-প্রসঙ্গ 

বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । লেখ-আবিষ্ষারের সহঅ-সহত্র 

বসর পূর্বে মানবসংস্কৃতির উদ্ভব হয়। উক্ত প্রাগৈতিহাপিক 

সংস্কৃতির রূপায়ণ ও কালনিরূপণ একাধিক বিজ্ঞান-শাখার তম্ত্বের 

সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে । প্রাচীন মানবজীবনের পরিবেশ-সংক্রান্ 

তথ্যাদির পর্যালোচনাও সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-প্রস্থত। নৃবিজ্ঞান এবং 
জীববিগ্ভার আন্ুকুলোই প্রাচীন মানুষের জীবাশ্ম ও কঙ্কালাদি অধ্যয়ন 
করিয়া নরগোষ্ঠীর নিণয়কার্ধ সাধিত হইয়াছে । সাধারণ প্রত্বতত্বীয় 

অন্থুশীলন শ্রমশিল্প-নিদর্শনের অঙ্গ-ৰিন্তাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু 

বর্তমানে শ্রমশিল্প-নিদর্শনতত্বের সাধনা সম্পূণ ভিন্ন। অর্থনীতি, 

যুদ্ধ-বিগ্রহ, আবাল, সামাজিক [বধি-ব্যবস্থ!, ধমীয় ধ্যান-ধারণা 
ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল প্রকার তথাদি উদবাটন করিয়া মানব- 

জীবনযাত্রার পুর্ণাঙ্গ চিত্র রূপায়ণ করাই বর্তমান শ্রমশিল্পতত্ব-সাধনার 

মুখ্য উদ্দেশ্য । উক্ত তথ্যা্দির অনুশীলন সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-প্রন্থৃত 

ফলে, প্রত্বতত্ব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্বত্রে গ্রথিত হইয়াছে । এমন কি, 

শিল্প-উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যের বিগ্তাস যেমন, আকরিক উপকরণ, 

নির্মাণ-পদ্ধতি প্রভৃতি, বিজ্ঞানের নানাবিধ প্রয়োগ-কৌশল ও নিয়ম- 
তম্ত্রের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল । 

অধুনা, বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার নিবেদিত মৌলিক তত্ব-সমূহের 
সাহায্য ব্যতিরেকে প্রত্ুতত্বের দাধন। অবাস্তব। বর্তমান *প্রত্ববিজ্ঞানে 

পুরাবস্তর গুণাত্মক অপেক্ষা পরিমাণাত্মক অনুশীলন অধিক গুরুত্বপূর্ণ । 

এতদ্ৃতিম্ন প্রত্ুনিদর্শনের আৰিষ্ষরণের পদ্ধতি ও কৌশল একাস্তভাবে 

বিজ্ঞান-তত্ত্র দ্বারা পারচাপিত। লমকালীন প্রস্কতত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক 
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অনুসন্ধানের স্পৃহাঘার। অনুপ্রাণত। কেবল পুরানিদর্শনের 

আবিষ্কারই বর্তমান উতখননের উদ্দেশ্য নহে; উতখননের উদ্দেশ্য 

ইতিহাস-সমস্যার সমাধান করা। আকম্মিক ভাবে আবিষ্কৃত 
পুরাবস্তর বা ভূপুষ্ঠে দৃশ্যমান ভগ্নাবশেষের নির্দেশ দ্বারা বর্তমান 

উৎখননবিৎ পরিচান্সিত হন না। প্রকৃতপক্ষে, উৎখননবিশু যথার্থ 

প্রামাণিক তথ্যার্দির আবিষ্কার-কার্ষে নিমগ্ন । এই কর্ম সম্পাদনের 

নিমিত্ত উতখনক বিবিধ বিজ্ঞান-শাখার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। 

বর্তমান প্রত্ুতত্বের গবেষণ। বৈজ্ঞানিক অভিসন্ধিমূলক। বেহ্যতিক 

গ্রতিরোধ-পদ্ধতি, চৌন্বক মানযন্ত্র, প্রভৃতি বেজ্ঞানিক যন্ত্র ও ত্স্ত 

উৎখননবিদের প্রকৃষ্ট হাতিয়ার হিসাবে পরিগণিত। সংক্ষেপে 

বলিতে পারা যায় যে, আধুনিক অহিনৰ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 

দানে পরিবধিত ও পরিপুষ্ট হইয়! বর্তমান উৎখননতত্ব এক ছ্ষতন্ত 
বিজ্ঞান-শাখায় ন্ুগ্রতিষ্ঠিত। বতর্মানে একাধিক বিজ্ঞান-শাখ 

উৎখননত্ত্বকে নানাভাবে সাহায্য করিতে আগ্রহান্বিত । উৎখনন- 

কার্ধে বিজ্ঞানের নানাবিধ অবদানের এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 

মানবসংস্কতির ইতিবৃত্ব-বূপায়ণতত্বের যথার্থ পর্যালোচনা করাই 
এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্টু। 

ভারতবর্ষ অতীৰ প্রাচীন স্ুসভ্য দেশ। প্রাচীন সভ্যতার 

নিদর্শন ভারতবর্ষের বিভিন্নাংশে মৃত্তিকাগর্ডে সমাধিস্থ অবস্থায় 

বি্ধমান। মুত্তিক। খনন দ্বারা উক্ত সভ্যতার সর্বপ্রকার নিদর্শন 

আবিষ্কার পূর্বক ইতিবৃত্ব-রূপায়ণ করাই উতখননের প্রধান উদ্দেশ্য । 

এই উৎখন্নকার্ধ সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক নিয়মতন্ত্রেরে অধীন। 
সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অতীতের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচিতির ওঁৎস্থক্য 

অতীব প্রবল। কেবল উৎখনন-বিজ্ঞানের মাধ্যমেই অতীতকে 

সম্যকভাবে প্রণিধান কর সম্ভবপর। কিন্তু মাতৃভাষায় উৎখনন- 

বিজ্ঞান-্চ্ার অভাবহেতু সাধারণ মানুষের এই গঁৎসুক্োের তৃপ্তিসাধন 
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অগ্যাপি সম্ভবপর হয় নাই। এততদ্বতীত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের 

মধ্ প্রাচীন সভাতার নিদর্শন সম্পর্কে নান! প্রকার কৌতুহল বত মান 
কি রূপে সকল প্রকার সংস্কৃতির নিদর্শন মুত্তিকাগর্তে সমাধিস্থ হয় এবং 

বিশ্স্ত থাকে! কি প্রকারে ভূগর্ভস্থ বাস্তব নিদর্শন অনাচ্ছাদন 

করিয়। ইতিহাস রূপায়িত হয়, এই প্রকার নানাবিধ প্রশ্ন সাধারণ 

মানুষকে বিচলিত করে। যে বিজ্ঞান উক্ত প্রকার কৌতুহল 
চরিতার্থ করে, তাহান বৈজ্ঞানিক কাঠামে৷ এবং সম্যক পরিচিতি প্রদান 

করিবার অডিলাসেই এই গ্রন্থের গ্রথনকার্ষে ব্রতী হইয়াছি। উৎখনন- 

কার্ষে বৈজ্ঞানিক নিয়মতন্ত্রেয় প্রয়োগ সম্পর্কিত সকল প্রকার 

পর্যালোচনার গ্রয়'স করা হইয়াছে। উতখননতত্ব-সংক্রান্ত বিবিধ 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, শৃঙ্খল নিয়মতন্ত্র ও অপর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যথা যথ- 
ভাবে আলোচিত হইয়াছে । গ্রন্থের ব্ষয়বস্তু অনন্তস।ধারণ। 

প্রতি পবিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় একটি পৃথক পুস্তক-রচনার যোগ্য। 
অতএব এই গ্রন্থে কেবল মাঞ্জ মৌলিক তথ্যাদি সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত 
হইয়াছে। 

মাতৃভাষায় দক্ষতা ব্যতিরেকে কোন বিজান-বিষয়ে মৌলিক 

্রন্থ-রচনার প্রচেষ্টা ধৃষ্টতমাত্র। ভাষাগত নৈপুণ্যের অভাব সত্বেও 

লেখক দুরূহ উৎখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কে মাতৃভাষায় গ্রস্থ-রচনায় সচেষ্ট 
হইয়াছে । বতমান গ্রন্থের ভাষা ও ভাব-প্রকাশের হুর্বলতা। বহুলাংশে 

প্রতীয়মান হওয়া স্বাভাবিক। এই পুস্তকে ব্যবহৃত বাংল! শব্দের অক্ষর 

-বিম্তাসও অনেক ক্ষেত্রে ক্রটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর হইয়াছে । সাধারণত্তঃ 

“চলস্তিকা'র অক্ষর-বিন্্যাস-পদ্ধতি অন্ুস্থত হইয়াছে ; কোন-কোন 

স্থানে 'চল'স্তকা'র বানানের সহিত অসঙ্গতিও রহিয়াছে । এতদ্া/তীত 

অনেকাংশে একই শব্দের বর্ণ-বিম্তাস বা বানান একাধিক ভাবে মুদ্রিত 

হইয়াছে যেমন, ডেট]াম ও ডেটাম, বুদ্বুদ্ ও বুদ্ধদ, মেকৃশিকো। ও 
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মেক্সিকো, রং ও রঙ, পেটি, ও পেটী,, পাশ্চাত্য ও পাশ্চান্তা, 
বুদবুদু ও বুদ্ধদ, এশিয়া ও এপিয়া, ছুরমুস ও ছৃরমুজ, 

স্বিপ ও গ্রীপ, ছেদ ও চ্ছেদ, প্রস্তছেদ ও প্রস্তচ্ছেদ, ব্রুস ও 
ক্রশঃ সমোন্নতি ও সমুন্নতি, সনাক্তকরণ ও 'সনাক্তীকরণ, মেঝ ও 

মেঝে, পলেস্ভার। ও পলাস্তা রাঃ পুথককরণ ও প্রথকীকরণ, লক্ষ ও লক্ষ্য 
জাছু ও যাহ, আরিক্কামেছ ও আরিকামেছু, গ্রীড ও শ্রিড, কীলক ও 

কিলক, গাথুনী ও গাথুনি, লেবেল ও ল্যানেল, সকুলিমান ও সকৃলীমান, 

ইত্যাদি । এই সকল শব্দ শুদ্ধিপত্রে প্রদত্ত হয় নাষ্ট। 

ফুদ্রণ- প্রমাদ নিত কতিপয় জ্রমাম্মক শব্দ শুুদ্ধিপত্রে !সন্নিবশিত 

হইয়।ছে। 

গ্রন্থের বিভিন্নীংশে একাধিক বিষয়ের আলোচনায় তথ্যের ও 

যুক্তির পুনরুক্তি্গনিত ক্রুটিও উল্লেখ্য । অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্গতি 
রক্ষার জন্য আলোচনার ও অনুশীলনের পুনরুক্তি অপরিহার্য । এই 

গ্রন্থের নানাবিধ ক্রটি-বিচ্যুতির বিদ্যমানতা স্থীকার্ধ। অধিকাংশ 
ক্রুট অনবধানতজনিত। অনভিজ্ঞ মুদ্রকরের অসাবধনতাবশতঃ 

কতিপয় ত্রুটিপূর্ণ শব্দও মুদ্রিত হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত প্রুফ-সংশে!ধন- 

কার্ষও যথাযথভাবে সাধিত হয় নাই। সকল প্রকার ত্রুটি ও 

বিচ্যুতির জন্য লেখকই সম্পৃর্ভাবে দায়ী। মাতৃভাষায় এই দুরূহ 
বিজ্ঞান-বিষয়ে পুস্ভক-রচনা লেখকের এই প্রথম প্য়াস। পরবর্তী 
সংস্করণে পূর্বের ক্রটি-বিচ্যুতির অপসারণের জন্য গ্রন্থকার যত্বশীল 
হইতে একান্ত ইচ্ছুক । 

ধর্তমান গ্রন্থে কোন ইংরেজী শব্ষ রোমক অক্ষরে লিখিত 
হয় নাই। সকল বৈজ্ঞানিক শব্দের বণাস্তরীকরণ লিপিবদ্ধ কর! 

হইয়াছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্ণাত্তরীকরণের অক্ষর-বিন্তাসও যথাযথ 

হয় নাই। ন্ুতরাং এই বিভ্রান্তি-রীদুকরনের নিমিত্ত 'বণাভ্তুরী করণ', 
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অংশে ইরেজী শব রোমক অক্ষরে এবং বাংলা হরফে নির্ধেশিত 

হইয়াছে (পু: ৪৩১-৪৪২)। পুস্তকের বিভিন্নাংশে বিদেশী 

বৈজ্ঞানিক, গুত্ুতত্ববিৎ, এতিচাসিক প্রভৃতির বংশ-নাম বা 
পদবী বাংলা অক্ষরে লিখিত হইয়াছে এবং তাহাপিগের 

সম্পূর্ণ নাম ও আবির্ভাকাল 'ব্যক্তি-সংস্থা-নাম পরিচিতি”-অংশে 

রোমক ও বাংলা অক্ষরে নিবেদিত হইয়াছে (প৪৪২-৪৪৮)। 

বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লোথত গ্ত্ুক্ষেত্রের ও স্থানের পরিচিতি “স্থান ও 

প্রত্ুক্ষেত্র-নির্দেশিকা'মংশে  সংক্ষিপ্তাকারে প্রদত্ত হইয়াছে 

(পৃঃ ৪৪৮--৪৫৫ )। 

পারিভাষিক শব্দ-সম্কলন অতীব দুরূহ কার্য। প্রত্ববিজ্ঞানের 
এবং অপর বিজ্ঞানশাখার সঙ্কলিত অনেক প্রতিশব্দ বা পরিভাষা 

এই গ্রন্থে ব্বহ্ৃত হইয়াছে । এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ 

“পরিভাষা” মংণে নিবেদিত হইয়াছে € পুঃ ৪১০--৪৩০ )। 
পরিভাষা-রচনাকাষে অনেক অসঙ্গতির বিদ্যমানতা স্বাভাৰিক। 

এই কার্ধে যে সকল গ্রন্থ হইতে সাহাষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাঁদের 
মধ্যে চিলপ্ঠিক।”, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয় কর্তৃক প্রকাশিত “বৈজ্ঞানিক 

পরিভা য়া”, পশ্চিমণঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত "ভারতের প্রত্বততত্বঁ এবং 

বিবিধ ৰাংলা ও ইংরেজী ভাষার অভিধান বিশেষভাবে উল্লেখ্য । 

গুরুত্বপুণ বৈজ্ঞানিক বিষয় নানাবিধ চিত্রের মাধমে 

পর্ধালোচিত হইয়াছে । পাঠকের পক্ষে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অংশ- 

গ্রহণের এবং বেধগম্যতার পথ বহুলাংশে স্থগম করিবার উদ্দেশ্যে 

যথাসম্ভব রেখাচিত্র ও আগোকচিত্রের হাফটোন্- ব্লক সন্নিবেশিত 

হইয়াছে । 'চিত্র-পরিচিতি'-অংশে রেখা-চিত্রণের ও হাফটোন্-রকের 

আলো কচিত্রের পৃণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে (পৃঃ :৯৯-৪০৯)। যে 

সকল প্রামাণিক নিবন্ধ ও গ্রন্থ হইতে বর্তমান পুস্তকের আলোচিত 
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তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়'ছে তাহাদের পূর্ণ তালিকা 'গ্রন্থপপ্জী'-অংশে 
সংযুক্ত হইয়াছে ( ৪৫৭-৪৬৯ )। উতখনন-বিজ্ঞানের জ্ঞান-পিপাস্থ এএং 
প্রত্রতত্বের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ পাঠকৰর্গ উক্ত গ্রন্থপঞ্জী হইতে 
অধিক জ্ঞান-সঞ্চয়ন করিতে পারিবেন। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য 

গ্রন্থে উল্লিখিত বিশেষ শব্দ-সকলের বর্ণানুক্রমিক স্চি “উল্লেখপঞ্জিঃ- 
অংশে প্রদত্ত হইয়াছে (৪৭০-৫১৬)। 

আন্তর্জাতিক খাঁতি-সম্পন্ন উতখননবেন্তা স্যার মর্টিমার 

হুইলারেব নিকট শিক্ষণ-প্রাপ্ত এবং উৎখননকার্ধে শ্দীর্ঘ অভিজ্ঞতা 

ও উতখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে লব্জ্ঞানের ভিত্বিতেই 

বর্তমান গ্রন্থ সম্কলিত হইয়াছে । অধিকন্ত, গ্রন্থকারের পরিচালনায় 

গত কয়েক বসর যাবৎ মুশিদাবাদ জেল'র অন্তর্গত রাজবাড়ি াউ। 
নামক প্রত্রক্ষেত্রের উত্খননকার্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । উক্ত 

উৎখনন-সংক্রান্ত অনেক তথা, আলোকচিত্র ও রেখা-চিন্র বর্তমান গ্রন্থে 

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

যাহার অন্থুপ্রেরনায় ও প্রোৎসাচে প্রবুদ্ধ হইয়। উৎখনন-বিচ্ছান 

ন্িয়ে এই গ্রন্থ গ্রথনকার্ধে ব্রতী হইয়াছিলাম তিনি আজ পরলোক- 

বাসী। পরমারাধ্য শিক্ষার ৪ পরমাত্মীয় আচার্য নির্মল কুমার বন্থু 

মহাশয়ের আগ্রহাতিশয় হায় উৎবুদ্ধ হ্টয়াই এই গ্রন্থ-প্রণয়নে নিব 

হইয়াছিলাম। ভারতকোবের সম্পাদনাকার্ষে নিযুক্ত থ'কাকালীন 

আচার্য বনু মহাশয় উৎখনন-সম্পর্কে একট মৌলিক নিবন্ধ-লিখনের 
গুরুভার আমার উপর অর্পন করেন । উৎখনন-বিষয়ের এই রচনা 

ভারতকোষের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ভারতকো!ষ উক্ত প্রবন্ধ 

প্রকাশিত হইবার পর আচার্য বনু মহাশয় ও অনেক সহকর্মী, সুহৃদ ও 

ছাত্র-ছাত্রীর অন্থরোধে উৎসাহিত হইয়া উংখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কে 

মাতৃভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী হইয়াছি। যাহার গ্রেরণায় 
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ও আন্ুকূলো এই কার্ধে নিবিষ্ট হইয়াছিলাম তিনি এই গ্রন্থের প্রক্াশ 
প্রতাক্ষ করিতে পারিলেন ন।। একমাত্র সান্তনা যে, তিনি প্রথম 
ছুইটি পরিচ্ছেদ মুদ্রিত অবস্থ।য় দেখিয়া গিয়াছেন। যিনি এই গ্রন্থ- 
প্রকাশনায় সবাধিক আনন্দ ও গৰ বোধ করিতেন তাহার অবর্তমানত! 

যে কত. মর্মান্তিক তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহার 

আশীর্বাদ ব্যতীত এই গ্রান্থর প্রকাশ সম্ভব হইত না॥ 

প্রতুবিজ্ঞানের সাধনায় যাহারা আমাকে দীক্ষিত করিয়াছেন 

এবং সক্রিয় সাহাযাদানে বাধিত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে আচার্ধ 

রমেশ চন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায় এবং অধ্যাপক সরসা 

কুমার সরম্বতীর নাম বি/শষভাবে উল্লেখনীয়। তাহাদের নিকট 

লেখক চিরখনী। সহকরী ও কনিষ্ঠ নুহাদবর ডঃ কল্যাণ কুমার 
দাশগুপ্ত এই গ্রন্থের মুদ্রণ, সংশোধন প্রভৃতি নানা প্রক!র কার্ষে 

একনিষ্ট-ভাবে সাহায্য দানে বাধিত করিয়াছেন। তাহার অভিনিবেশ 

ও অন্রপ্রেরণা ব্যতীত এই গ্রন্থের মুদ্রণ সম্ভব হইত না। যশহাদের 

নিকট হইতে এই গ্রন্থের গ্রন্থণকার্ধে নিয়ত উৎসাহ ও নানাভাবে 
সাহাযা পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে ডঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ডঃ সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডা: সুনীল কুমার রায়, শ্রীনির্মলেন্দু 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীমননপুর্ণা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

যে সকল বৈজ্ঞানিক ও প্রত্বতত্ববিদূগণের গ্রন্থসমূহ হইতে 
উৎ্খনন-সংক্রাস্ত তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের সকলের নিকটই 
গ্রন্থকার খণী। শিক্ষাপ্ডক স্যার মর্টিমার হুইলারের নিকট লেখকের 
খণ অপরিশোধ্য। হুইলার কর্তৃক লিখিত একাধিক গ্রন্থ ও নিবন্ধ 
হইতে অনেক তথ্য বর্তমান পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে । যে সকল 
প্রখ্যাত উতখননবিদর গ্রন্থ ব। নিবন্ধ হইতে আা/লাকচিব্রণ ও রেখা, 
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চিত্রণ প্রতিলেশিত হইয়াছে তাহাদের সকলের নিকটই লেখক খদী; 

এই গ্রন্থে সন্নিদেশিত রেখাচিত্র ও আলোঁকচিত্রের জন্ত কলিকাত। 
বিশ্ববিষ্ঠালগের প্রত্বতত্ব-বিভাগের সর্বশ্রী নিতাই চন্দ্র দাস, প্রণব ঘোষ, 

রনেন মুখাজি। বলাই চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট ধন্যবাদার্থী। 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রত্বুতত্ব-বিভাগের পুষ্ঠপোষকতায় 
লেখক কর্তৃষ্ক পরিচালিত রাজবাডিডাঙার উৎখনন-সংক্রান্ত অনেক 

আলোকচিত্র ও রেখাচিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 

লেখকের রাঞ্জবাঁড়ীডাঙ্গা-উৎখননের প্রতিবেদনে প্রকাশিত 

কতিপয় রেখাচিত্রের ও আলোকচিত্রের মুদ্রাঙ্কন-পট (ব্লক) ব্যবহার 
করিবার অন্ুুমতি-প্রদানের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির নিকট লেখক 

কৃতন্র। ডঃ রামকৃষ্ণ দত্ত রায় এবং শ্রীমতী প্রঠিমা দত্ত রায় 

অতীব নিষ্ঠ-সহকারে বর্তমান গ্রান্থর উল্লেখপজী তৈয়ার 

করিয়াছেন। তাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে এই উল্লেখপঞ্জীর সংযোজন 

সম্ভব হইত ন|। 

পরিভাষা, ব্যক্তি-ও-সংস্থা-পরিচিতি, স্থান ও প্রত্বক্ষেত্র 

নির্দেশিকা, গ্রন্থপঞ্জী প্রভৃতির সংকলনকার্ধে আমার পুত্রদ্বয় 

শ্রীমান সুরঞ্জন ও স্মিত রগ্রন নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে। 

পি. বি. প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রী চণ্ডী চরণ সেন এই গ্রন্থের যুদ্দ্রণ_। 

কার্ষের গুরুদায়িত্ব পালন করিয়াছেন। শ্রী শাস্তি দাশগুপ্ত এই গ্রন্থের 

মুদ্রাঙ্কন-পট্র-তৈয়ার ও মুদ্রণকার্ধ সাধন করিয়াছেন। শ্ত্রী প্রণব ঘোষ 
গ্রন্থের প্রচ্ছদ্দপট অঙ্কন করিয়াছেন। 

যিনি এই গ্রন্থের স্কল্নকার্ষের সহিত ওতোঃপ্রোতভাবে 

জড়িত এবং যিনি নানাপ্রকার কর্মব্স্ততার মধ্যেও দৈনন্দিন 
আ্তিপিখন, একাধিকবার পাণ্ু,লিপি-তৈয়ার প্রভৃতি কার্ধসমূহ অতীব 
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নষ্ঠা ও অভিনিবেশের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন তাহার সহিত 
আমার যে সম্পর্ক তাহাতে ত্বাহার নিকট কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা - 

প্রকাশ বা ধন্যবাদ-জ্ঞাপন অসাজগ্ত । তাহার সন্ত্রিয় সাহায্য ও 

প্রগাঢ অনুরক্তি ব্যতীত এই গ্রন্থের সংকলনকার্ধ লেখকের পক্ষে 

কোনদিনই সম্ভব হইত না। 

বর্তমান গ্রস্থ কেবলমাত্র প্রত্ববিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী বা 

শিক্ষণ-প্রাপ্ত গ্রত্ব হাত্বিকের জন্য লিখিত হয় নাই। সাধারণ শিক্ষিত 

মানুষের মধ্যে উৎখনন তত্ব সম্পর্কে পরিচয় প্রদান করিবার অভি প্রায়েই 
বত'মান গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । বতমান জগতে প্রত্ুতত্ব সম্পর্কে 

সর্বস্তরের মানুষের অনুরাগ ও অন্থুসন্গিৎসা অহীব নিগুঢ ও ব্যাপক । 

সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রের মাধ্যমে গুরুত্বপৃণ প্রত্বতত্বীয় আবিষ্কার 

ও উতখনন-সংক্রান্ত সংবাদ-পরিবেশ:নর উদ্দেশ্য জনসাধারণের 

ওতম্ুক্য চরিতার্থ করা । অপ্শোদার পুরাতাত্বিক উৎখনন-বিজ্ঞান 

সম্পকিত জ্ঞানার্জনে উংসাহী। এমন কি, তাহারা পেশাদার 

উৎখননবিদগণের সহিত প্রতিদ্বন্বিতা় অবতীর্ণ হইতেও পশ্চাৎপদ্ 
নহেন। প্রত্বতত্বের অপেশাদাব অগ্রুরাগীবৃন্দও উৎখননতত্বের সহিত 

সম্যকভাবে পরিচিতি লাভ করিতে উৎসুক । 

ছান্র-ছাতী, প্রত্বুতত্বের অপেশাদার সাধক, সাধারণ-শিক্ষিত 
জনসমাজ, প্রভৃতির ওন্ুক্য ও জ্ভ্বানাঞ্গনের অভিঙাষ চরিতার্থ 

করিবার অভি প্রায়েই এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে ।  প্রত্ববিজ্ঞানের 
প্রতি একান্তিক আন্ুরাগবশতঃ লেখক উৎখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কে 

মাতৃভাষায় গ্রস্থ-রচনায় ব্রতা হইয়াছে । অক্ষমত। সত্বেও সাধ্যমত 

কর্তব্য-পালনে বিচ্যুত হই নাই। নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার 
মধ্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। 
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বর্তমান এন্থের মূল্যায়ন এবমাত্র অনুরাগী সাধারণ পাঠক 
সমাজই নির্ধারণ করিবেন। উতখনন-বিজ্ঞীন সম্পর্কে সাধারণ 

পরিচিতি প্রদানের প্রচেষ্টা ঈষং ফলপ্রস্থ হইলেই লেখকের পরিশ্রম- 

এবং অভিপ্রায় সাথ্ক হুইবে। 

প্রত্ুতত্ব বিভাগ সুধীর রঞ্জন দাশ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয় 

৫১/২) হাজরা রোড, কলিকাতা-১৭ ১৩৬৮ 
ভ্রীপঞমী 





প্রস্তাবন। 

আকিওলজি বিশাল বিজ্ঞান-বৃক্ষের নবতম শাখ| । ইংরেজী 
আকিওলজি শব্দ হুইটি গ্রীক শব্ধ হইতে উদ্তত--আর্কাওস্ (প্রত্ব বা 
পুরা) +লোগস্ ব৷ লোগিয়াম্ (বিজ্ঞান বা তন্ব)। 'বাংলা ভাষায় 
আকিওলজির পারিভাষক শব্দ প্রত্ুতত্ব বা প্রত্ববিজ্ঞান বা পুরাতন 

[প্র +ত্ব(ত্বপ) প্রত্ব (প্রাচীন বা পুরাতন); তং+ত ল তত্ব; 

বিজ্ঞান ৰা জ্ঞান ]| প্রতুতত্ব বা পুরাতন্ব প্রাচীন অথবা পুরাতন 

সম্পকিত জ্ঞানকে বুঝায় । কিন্তু প্রাচীন-সংক্রান্ত সকল প্রকার 
জ্ঞানকেই প্রত্বতত্ব বল! যায় ন।। সাধারণতঃ প্রত্ববিজ্ঞান প্রত্বনিদর্শন- 

রাঞজির অধ্যয়ন-অর্থে ব্বন্ধত হয়। কিন্ত প্রত্ববিজ্ঞানের মর্মার্থ অধিক 

ব্যাপক । 

গ্রথমে ইংরেজী ভাষার অফিওলগ্রি শব্দ গ্রাসীন ইতেহাস অর্থে 
ব্যবহ্থত হইত। কিন্তু ইতিহাসের তাৎপর্ধ বনৃত্রসারী। ইঠিহাস 

বপিতে প্রাচীনতম কাল হইতে মানবনমাজের ধারাবাহিক বৃত্থান্ত বা 
আখ্যানকে বুঝায়। লিখিত ও অলিখিত উপাদানের সাহায্যেই 
ইতিহান রূপায়িত হয়। প্রত্বতত্বও ইতিহাস-বিজ্ঞান। সাধারণভাবে 
বলিতে পার! যায়, যে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানবসমাজের ক্রম- 

বিকাশের প্রত্যেক অবস্থার যাবতীয় মন্ধ্যনিমিত ও ব্যবহৃত বাস্তব 

নিদর্শন অনুশীলন করিয়া ইতিহাস রূপায়ণ করা যায় তাহাই প্রত্বতত্ 
বা গ্রত্ববিজ্ঞান। কিন্তু ইতিহাস ও প্রত্ববিজ্ঞানের রূপায়ণতত্ব 

সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

ইতিহ|স সাহিত্য ও পিখিত-উপাদানভিত্তিক । লিখিত 
উপাদানঞজাত তথ্য সংগ্রহ কাঁরয়া৷ ইতিহান রূপায়িত হয়। কিন্ত 
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প্রত্রতত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখন-নজিরভিত্তিক নহে । প্রধানতঃ প্রত্ুতত্বের 

বনিয়দ অলিখিত বাস্তব উপাদান । মন্ুষ্যনিমিত ও ব্যবহত 
সর্বপ্রকার ভাষাহীন ও চেতনহীন বাস্তব নিদর্শনের তথ্য নিফ্ষাশিত 

করিয়া মানবসমাজের ইতিবৃত্তের রূপায়ণতত্বই প্রত্ববিজ্ঞান। কিন্তু 

প্রত্বতত্বীয় সাধনায় লেখসগ্থলিত বাস্তব পদার্ধের নজিরও অগ্রাহা নহে । 

প্রকৃতপক্ষে এতিহ।সিক যুগে প্রস্তর, তাত্রপাত্র, মুন্ময় বস্ত প্রভৃতির 

উপর খোদিত লেখও প্রত্বতত্ব-সাধনার বিষয়বন্তব ! বর্তমানে প্রত্বততত্ব 

কেবলমাত্র অলিখিত বাস্তব নিদর্শনজাত ইতিহাস-বিজ্ঞানকেই বুঝায় । 

কিন্তু ব্যাপক অর্থে লিখিত ও অলিখিত সকল প্রকার বাস্তব নিদর্শনের 

ভিত্তিতে ইতিহাস-রূপায়ণত্বই প্রত্ুবিজ্ঞান। 

সাধারণতঃ প্রত্বতত্ব বলিতে প্রাচীন ইতিহাসকে বুঝাঁয়। কিন্ত 
ক্রুমে প্রত্বতত্ব বা আকফিওলজির অর্থ ও তাতপর্ধ পরিবতিত হয়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরাবস্তর সুনিয়্ত্রিত বিবরণাত্মক অনুশীলনের অর্থে 

আকিওলজি শব্দ বাবহৃত হইত। অধুনা আকিওলজ্ির সাধারণ অর্থ 
প্রত্রনিদর্শনের আবিষ্কার ও অধ্যয়ন। জনসাধারণের বিশ্বীস যে, 
প্রত্ুতত্ববিদ্ পর্বতে, অরণে) বা মরুভূমিতে বিলুপ্ত নগর বা বাসস্থানের 

অনুসন্ধান করে এবং মৃত্তিকা খনন করিয়া! ভূগর্ভে বিশ্যস্ত বাস্ত- 
নিদর্শনের, ধনদৌলতের এবং শিল্পকলার অভিজ্ঞান সংগ্রহ করে। 

কিন্তু প্রত্ববস্তর আবিষ্ষারককে বা সংগ্রহকারককে গ্রত্ববিজ্ঞান্ী বল 

যায় ন।। প্রত্ুতত্বের উদ্দেশ্য মানবসংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায় নিয় 

করিয়! যথার্থ ইতিহাস রূপায়ণ কর।। তৃপুষ্ঠ ভূগর্ভ ও জলগর্ড হইতে 
আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত বাস্তব নিদর্শনসমূহ হইতে মানবসংস্কৃতির 
ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের বূপায়ণতত্বই প্রত্ববিজ্ঞান। প্রত্বতন্বীয় গবেষণ। 

বাঙ্ডব প্রত্বনিদর্শনভিত্তিক। মানবসংস্কৃতির তথা মানবসমাভের 

উৎপত্তি, পরিবর্তন, ক্রমোন্নতি, অবনতি প্রভৃতি সম্পকিত সম্যক জ্ঞান 
গ্রত্বতত্বীয় গবেষণা-প্রস্থত। পৃথিবীতে মানুষের উদ্তবকাল হইতে 
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আরম্ত করিয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবসমাজের ধারাবাহিক বৃত্তান্তের 

রূপায়ণই প্রদ্ধতত্বের আলোচ্য বিষয়। প্রত্ৃতান্তিক অতীতের 

অন্থুসন্ধাতা।; কেবলমাত্র পুরাবস্তর অন্বেষক নহে । মানবজীবন-সংক্রান্ত 

জ্ঞানান্বেষণই প্রত্বত্বীয় সাধনা । প্রত্ুনিদর্শনের ভিত্তিতে মানুষের 

অতীত জীবনী সঙ্কলন করাই প্র্রত্ববিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণ! । 
প্রত্রতত্বীয় ইতিবৃত্ত চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয়, কিন্তু কল্পনাত্বক নহে। 

অধুন। গ্রত্বতত্ব একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানশাখায় প্রতিচিত। প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই বর্তমান প্রতৃতত্ব সীমাবদ্ধ। পদার্থবিছ্যা, 
রসায়নশান্ত্র, ভূবিষ্তা, প্রাণীবিষ্ভা, অর্থবিদ্ভা, সমাজবিদ্া, উদ্ভিদ্বিছ্যা 

প্রভৃতি বিজ্ঞানশাখ প্রত্বতত্বকে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ 
করিয়াছে । কিন্তু প্রত্বুতত্ব কেবলমাত্র অস্থিচর্মসার বিজ্ঞান নহে। 

প্রকৃতপক্ষে গ্রত্ুতত্ব এক সমন্বয়ী বিজ্ঞান । মানবতত্ব ও প্রাকৃতিক 

বিজ্ঞানের সমন্বয়ের কাঠামোর উপরই প্পরত্ববিজ্ঞান অধিষ্ঠিত । 

প্রত্ুতত্ববিদ কেবলমাত্র প্রতুনিদর্শনের আবিষ্ষারক ব]1 উদ্ধারক !নহে। 

গ্রত্ুতাত্বিক মানবতত্বের সাধক ও রূপকার । সর্বপ্রকার মনুষ্যনিমিত 

ব! বাবহৃত প্রত্ুনিদর্শনই মানবতত্ব-অন্তুশীলনের প্রকৃত ধারক ও বাহক । 

ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যগত 'মানবজীবনধারণের ইতিহাস নহে; 

তাহা মানুষের মনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস। 

প্রাচীন ও বর্তমান মানবজীবন বৈচিত্র্যময় । প্রারস্তিক কাল 

হইতে মানবঙ্জীবনের চিন্তাধারা ও কার্ধকলাপ উত্তরোন্তর উন্নতির পথে 

ধাবমান। মানবদংস্কৃতির এই ক্রমোন্নতির প্রতি ধাপের বাশ্তব 

নিদর্শন বিতিন্ন অবস্থায় অগ্ভাপি বিরাজমান । এই সকল আবিষ্কৃত 

নিদর্শনের যথার্থ তথ্য নিফ্ষাশিত করিয়া মানবজীবন-যান্রার প্রকৃত 

পথপরিচর়্ প্রদান করা সম্ভবপর । মানুষের যাত্রাপথের পরিচয়, 

বিস্তান ও বর্ণন। 'মানবতত্বের বিষয়বস্ত | কিন্তু প্রত্বনিদর্শনের 
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অন্থুসন্ধান, আবিষ্কার, উদ্ধার, তথ্যনি্ণয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম দ্বারা পরিচাপিত । সুতরাং প্রত্ববিআঞান মানবতত্ 

এবং প্রাঞ্কতিক বিজ্ঞানের সমগ্বয়ের কল। 

প্রাণীজগতে মানবকুলই একমাত্র প্রজাতি যে জীবনধারণের 

নিমিত্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামে অগ্ঠাপি লিপ্ত । সর্ষ- 

প্রথমে বিভিন্ন প্রাণি-গোষ্ঠীর অনুরূপ মানুষও প্রকৃতির উপর সম্পৃণ- 

ভাবে নির্ভরশীল ছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত সহাবস্থান 

করিয়াই মানুষ প্রথমে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু 

এই সহাবস্থান বিপর্যয়মূলক হইবার ফলে মানুষ জীবনধারণের নিমিত্ত 
প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিঘ়া। চিরম্তন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রকৃতির 

বিরুদ্ধাচরণ ও এই সংগ্রামের ফলে মানধসংস্কৃতির জন্ম । প্রকৃতির 

বিরুদ্ধাচরণ করিয়াই মানুষ সধ্প্রথম সহজপ্রাপ্য বাস্তব পদার্থের 
সাহায্যে হাতিয়ার তৈয়ার আরস্ত করে। হাতিয়ার-নিধাণই প্রকৃতির 
উপর মানুষের প্রথম বিজয়-ঘোষণা। হাতিয়ার-নির্মাণ ও তাহার 
ব্যবহার করিয়াই মান্ুষ প্রকৃতিকে বশীভূত করে। প্রথমাবস্থায় 
দারু, প্রস্তর ও পশুঅস্থি দ্বারা হাতিয়ার-তৈয়ার আরম্ত হয়। এই 
সকল হাতিয়ারের সাহায্যে পশুশিকারই মানুষের সর্বপ্রথম বিজয়- 
অভিযান। জীবনধারণের নিমিত্ত পশুশিকারেই মানবসংস্কৃতির 
প্রথম জন্ম। নানাবিধ হাতিয়ারের দ্বার! খাগ্-সংগ্রহের উপর ভিত্তি 
করিয়াই প্রথম খাগ্য-সংগ্রাহক মানবসমাজ গড়িয়া উঠে। উক্ত 
সময় হইতে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে অধিক তীত্র ও ব্যাপক সংগ্রামে 
লিপ্ত হয়। বিবর্তনের সাফল্যের বিভিন্ন পর্যায়ের সহিত মানব- 
সংস্কৃতির প্রগতি ব! ক্রমোন্নতি এবং তাগার রূপ ও প্রঙ্কারাভেদ 
অবিচ্ছেগ্চভাবে জড়িত। উরদ্দবতঁনের ধাপে-ধাপে ক্রমোন্নতি সাধন- 
করিয়া মানুষ বর্তমানে সংস্কৃতির উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। তথাপি 

"প্রকৃতির সহিত এই সংগ্রাম বিরামহীন । জীবনধারণের নিমিত্ত এই 
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সংগ্রামই মানুষের অন্ুবৃত্তি। এই জীবনসংগ্রামের ফলেই প্রযুক্তি- 

বিদ্যার ও শিল্প-বিজ্ঞানের উদ্ভব ও ব্রমোন্নতি-সাধন সম্ভব হইয়াছে । 

মনুষ্যনিমিত এবং ব/বহৃত বাস্তব নিদর্শন-সমূহের অধ্যয়নের 
সাহায্যে মানবসংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই প্রত্ব- 

বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ । স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ সহজপ্রাপ্) 

বাস্তব পদার্থ দ্বারা তাহার প্রয়োজনীয় হাত্য়ার ও অন্য সরঞ্জাম 

তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে। এই সকল মনুষানিমিত হাতিয়ারের 

ও আসবাবপত্রের কিয়দংশ অবিনষ্ট এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিরাজমান । 

কালের প্রবাহে মনুষ্যনিমিত অবিনষ্ট নিদর্শনসমূহ ভূগর্ডে বা জলগর্ডে 

বিগ্তস্ত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ও মানবীয় কার্কলাপের ফলে উক্ত 

নিদর্শন তৃপুষ্ঠেও প্রকটিত হয়। তৃপুৃষ্ঠ, ভূগর্ভ এবং জলগঞ্ড হইতে 
উদ্ধত প্রত্ব-নিদর্শনরাজির বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নই প্রত্ুতত্বের সাধন1। 

ভূগর্ভ ইহতে আবিষ্কৃত বা তৃপুষ্ঠ হইতে আহৃত বাস্তব শিদর্শনরাঞজির 
অনুশীলন দ্বারা মাঁনবসংস্কৃতির উৎপন্তির এবং ক্রমবিকাশের 
ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের রূপায়ণতত্বই প্রত্ববিজ্ঞান 

প্রতুবিজ্ঞানের ছুইটি শাখা__“সাধারণ প্রত্রনিজ্ঞান' এবং “ক্ষেত্রীয় 

প্রত্বিজ্ঞান'। সাধারণ প্রত্ববিজ্ঞান বাঁলতে বিভিন্ন পুরাঁনিদর্শনের 

সাধারণ অন্থীক্ষা ও অধ্যয়নকে বুঝায়। যাহারা উক্ত প্রকার প্রত্ববস্ত্র 

অন্ুশীলনের সাহাযোে ইতিহাস রূপায়ণ করেন তাহাদিগকে 

'আরাম-কেদারায় আপীন' গ্রত্ুতত্ববিদ্ আখ্যায় ভূষিত করা হয়। কিন্তু 

এই প্রকার অন্ুশীলনজাত ইতিবৃত্ত সর্বক্ষেত্রে বাস্তব তথ্যভিন্তিক নহে। 

উপরন্তু অধিকাংশ ক্ষোত্রে সাধারণ গুতুতত্বীয় অনুশীলন মানবসংস্কৃতির 

বিকৃত বূপ প্রদান করে। সাধারণ প্রত্বতত্বীয় মন্বীক্ষা বিজ্ঞানভাত্তক নহে। 

বর্তমানে গ্রত্ুবিজ্ঞান বলিতে কেবলমাত্র “ফিল্ড-আফিওলজি' 
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ব। ক্ষেত্রীয়প্রত্ববিজ্ঞানকে বুঝায়। ফিল্ড-আকিওলজি সংজ্ঞা উইলিয়ম 
ফিম]ান্ই সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। কিল্ড-আকিওলভি বলিতে 
“ফিল্ড -সার্ডে' বা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ সংক্রান্ত 
সর্বপ্রকার কার্ধপ্রণা শীকে বুঝায়। সরেঞ্গমিন পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ- 
জাত বসব পদার্থভিত্তিক তত্সাধনাই ক্ষেত্রীয় প্রত্ববিজ্ঞান। ক্ষেত্রীয় 
প্রদ্নুবিজ্ঞান ছুইটি শ্রেণীভূক্ত-_সাধারণ ক্ষেত্রীয়প্রত্ববিজ্ঞান (জেনারেল 
ফিল্ড আকিওলঙ্জি) এবং খনন ( এক্সক্যাভেলন্)। সাধারণ ॥ক্ষাত্রীয় 
প্রত্ুবিজ্ঞানকে 'হাম্পস, ও বাম্পস, বিজ্ঞান বলা হয়-- অর্থাৎ উচ্চ ও 
নিয় ভূম্থানে সরেজমিন অন্তুসন্ধান এবং প্রত্বনদর্শনের আবিষ্কার ও 
উদ্ধার। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মানবীয় ও প্রাকৃতিক কার্ধ- 
কলাপের ফলেও ভূগর্ভস্থ প্রত্বনিদর্শন ভূপুষ্ঠে প্রকটিত হয়। এই 
সকল গ্রত্ববস্তও তাৎপধপৃণ এবং তাহাদের যথার্থ লিপিকরণের এবং 
অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তাঁও ন্বীকার্ধ। সরেজমিন তদন্ত করিয়! 
ভূপুষ্ঠ হইতে আহত সর্বপ্রকার পুরাবস্তরর অন্নুশীলনতত্ব সাধারণ ক্ষেত্রীয় 
প্রত্ুবিজ্ঞানের অধীন। অনেক প্ররত্বনিদর্শন-_ যেমন, মেঝে, মন্দির, 
সৌধের ধ্বংসাবশেষ এবং অবিনষ্ট গৃহস্থালী-সরঞ্জাম, আলংকারিক 
উপকরণ, দেব-দেবীর মূতি ইত্যাদি ভূপুষ্ঠেও প্রকটিত থাঁকে। এই 
সকল স্থাবর ও অস্থাবর পুরানিদর্শনও ইতিহাস রূপায়ণের অমূল্য 
সম্পদ। কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকার সাধারণ প্রতবতত্বীয় 
অনুশীলন চিত্তবিনোদন-প্রস্থত এবং যথার্থ ইতিহাস-রূপায়ণকার্ষে 
বিভ্রান্তিকর। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত প্রকার অনুশীলন 
গ্রতুনিদর্শনের পক্ষে ক্ষতিকারক নহে,,উপরস্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মনিষ্ঠ। ছারা 
পরিচালিত সরেজমিন পর্ধবেক্ষণ ও অধ্যয়ন ইতিহাসের অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নির্দেশ প্রদান করে। 

৮ 25 লে 4৮ ৮ 
ক্ষেত্র প্রত্বুতত্বের বৈজ্ঞানিক অন্তুশীলনের পদ্ধতি ও কৌশল সপ 



প্রস্তাবনা ছ 

'ক্রানস্ত তত্ব ক্রোফর (১৯৫৪) সর্বপ্রথম বিস্তারিতভাবে নিবেদন 
পাপ পা 

করিয়াছেন। তিনিই প্রথমে ক্ষেত্রীয় প্রত্ুতত্বের সাধনায় আকাঁশ- 
আলো কিত্র-গ্রহণের গুরুহ্ব এবং মানচিত্রের সাহায্যে প্রত্বক্ষেত্রের ও 
গ্রত্ববস্তর বিস্তার ও পরিধি সম্পকে স্তুনির্ধারিত পথের নির্দেশ প্রদান 

করিয়াছেন। ক্ষেত্রীয় প্রত্বতত্বীয় অনুশীলনের প্রধান তিনটি উল্লেখষাগ্য 

পর্ধায়_-সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও পুরাবস্তুর নিরীক্ষণ, যথাযথ লিপিকরণ 
এবং ব্যাখ্য। প্রদান। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রীয় প্রত্ুবিজ্ঞানজ্জাত মানব- 
সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত বিকারপ্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক 

মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিবৃত্ত এক্সক)ভেলন্ বা উৎখনন ভিত্তিক । 

এক্সাক্যাভেসনের (ডিগিং) সাধারণ অর্থ মৃত্তিকাখনন। কিন্তু প্রত 

বিজ্ঞানশাসন্ত্রে এক্সকযাভেসন্ শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। গু 
বিজ্ঞানে এক্সক্যাভেসন্ বলিতে মৃত্তিকা-খননদ্বার ভূগর্ভস্থ নিদর্শনের 
প্রকটন, উত্তোলন এবং অনুশীলন সম্পকিত সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক 
কার্ধপ্রণালীকে বুঝায়। ভূগর্ভে বিন্যস্ত মানবসংস্কৃতির যাবতীয় 
নিদর্শনরাঞ্জির অনাবরণ, উদ্ধরণ, পিপিকরণ, অনুশীলন এবং ইতিহান- 

রূপায়ণ সংক্রান্ত তত্বসাধনাই এক্সক্যাভেসনের বিষয়বস্ত। বাংলা 
ভাষায় এক্সক্যাভেসন্*অর্থে খনন শব্দের ব্যবহার বিশেষ অর্থবোধক 

নহে। খনন বলিতে মৃত্তিকাদির বিদারণকে বুঝায় । কিন্তু এক্সক্যা- 

ভেসনের অর্থঃ মৃত্তিকাখনন পূর্বক ভূগর্ভে বিন্যস্ত নিদর্শনরাজির 
আবিষ্করণ, উদ্ধরণ এবং তাহাদের যথার্থ অন্ুশালন। এই বিশেষ অর্থে 

ওল্সক্যাভেসনের বংল! পারিভাষিক শব্দ উতখনন বহুলাংশে (উৎ--খন 

+-অনটু) অর্থবোধক । ডউৎখনন বলিতে মৃত্তিকা খনন করিয়া ভূগর্ভস্থ 

নিদর্শনের উন্মোচন ও উদ্ধরণকে বুঝায়। সুতরাং খনন-শব্দের 
পরিবতে উতখনন্-শব্দ এক্সক্যাভেসনের যথার্থ বাংল। পরিভাষ। 

বলিয়! গ্রহণ করা শ্রে়। অতএব ায়েন্স অব. এক্সক্যাভেম। 
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সংজ্ঞাকে উৎখনন-বিচ্কান বা উতৎখননতত্ব আধ্যায় অভিহিত করা যায়। 

ংখনন-বিজ্ঞান সম্পকিত সামগ্রিক আলোচনাই বতণমান গ্রন্থের 

বিষ্য়বস্ত | 

কালের প্রবাহে সকল প্রকার পুরানিদর্শন ধ্বংসপ্রাপ্ত 

হইয়। মৃত্তিকাার। আবৃত হয়। মুত্তিকাবৃত অধিকাংশ পুরানিদর্শন 
ভূগর্ভে সুরক্ষিত থাকে । সুতরাং ভূগর্ভস্থ সকল প্রকার প্রত্ব- 

শিদর্শনের অনাবরণ ও পুনরুদ্ধারের শিমিন্ত মুত্তিক। খনন আবশ্যক । 

পূর্বে মূলাবান পুরাবস্ত বা ধনদৌলত সংগ্রহের জন্যই প্রাচীন বাসক্ষেত্রে 
বা সমাধিক্ষেত্রে খনন কর! হইত। উক্ত প্রকার খননকার্ধষের উদ্দেশ্য 

ছিল প্রত্ববস্ত-লুগ্ঠন। এই প্রকার খননকার্য মানৰসংস্কৃতির ইতিহাস- 
রূপায়ণে ফলপ্রদ হয় না। তবে স্বীকার করিতে হইৰে যে, উক্ত প্রকার 

ধন-দৌলতের লুণ্টন-প্রণোদিত মুত্তিকা-খননই বৈজ্ঞানিক উতখননের 
উৎস । লুষ্চিত প্রত্ববস্তুর অনুশীলনের ফলেই প্রত্বনিদর্শনজাত ইতিহাস 

প্রথমে প্রতিভাত হইয়াছে । মৃত্তিকা-খনন পুরক কেবলমাত্র প্রত্ববস্তর 
সংগ্রহ বা উদ্ধারই উৎখননের উদ্দেশ্ট নহে । উৎখননের মুখ্য উদ্দেশ্য 

মানবসংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়ণ করা। বিশৃঙ্খল মৃক্তিকা-খননজাত 
পুবাদর্শন ইতিহাস-রূপায়ণের পরিপন্থী । এই প্রকার খননকার্ধ 
মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাস-রূপায়ণের অমূল্য সম্পদ-স্মৃহকে 

চিরকালের জন্ত ধ্বংস করে। উক্ত প্রক।র প্রত্রনিদশনজাত ইতিবৃত্ত 

বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। 

ইতিহাস-রূপায়ণে উৎখননতত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সত্ত্বেও 

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায় উৎখনন-কার্ধের পরিচালন! 
অবিদিত ছিল। উৎখননের সহিত জড়িত সঙ্কল বৈজ্ঞানিক নিয়মতস্ত্ও 

আদ্ধাত ছিল। ্তরবিন্তাসই উতখননের সারকথা ; কিন্তু পুর্বে এ 
সম্পর্কেও কোন জ্ঞান ছিল না। প্রত্ববন্তুর কালনিরপণ পদ্ধতিও 



গ্রস্ত বন! ঝা 

অজ্ঞাত ছিল। বর্তমানে উত্খনন সম্প এঁরূপে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলাদার। 
পরিচাপিত। প্রাক-উৎখনন-পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়। প্রতিবেদনের 

(রিপোট) প্রকাশন পর্যন্ত সর্ব পর্ধায়ই বৈজ্ঞানিক নিয়ম দ্বার নিয়ন্ত্রিত । 
বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার অবদানের ফলেই উতখনন অধুনা একটি 

মুশৃঙ্খলিত বিজ্ঞান-শাখায় পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমান উতখননবিদ্যাই 
মানবসংস্কৃতির ইতিহাল-বূপায়ণের সুদৃঢ় ভিত্তি । 

উনবিংশ শতাব্দীতে শ্লীম্য।ন্ ও পেটা, ব্যাপক উৎখননকার্ষে 

কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি, তাহাদের উতখনিত প্রত্ব- 

নিদর্শনরাগ্ি অগ্যাপি ইতিহ।স-রূপায়ণের অমূল্য সম্পদরূপে স্বীকৃত । 

কিন্তু বঙমান উৎখননত্ববিদ্গণ তাহাদের খননকার্ষের বিরূপ সমা- 

লোচনা করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। কারণ, তাহাদের উৎখননকার্ধ 

বৈজ্ঞানিক নিয়মতন্ত্র দ্বারা পরিচ।লিত হয় নাই এবং বিশৃঙ্খল খননের 
ফগে মানবৰসংস্কৃতির ইতিহা'স-বূপায়ণ পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে 
নাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে, ল্লীম্যান্ও পেটা, 
উতখনন-বিজ্ঞানের পথিকৎ। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খল! এবং 
দৃষ্টিভঙ্গী উনবিংশ শতাব্দীতে অজ্ঞাত ছিল। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে 
মার্শাল্ কর্তৃক পরিচাপিত উতৎখনন-কার্ধকে ও ।বৈজ্ঞ।নিক নিয়মনিষ্ঠ|- 
বজিত বল! চলে। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মার্শাল মহেঞ্জো- 
দ|রোতে ব্যাপক উৎখননকার্ধ পরিচালনা করিয়া ভারতবর্ষের 

প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শনরার্জি আবিষ্কার করিয়!ছেন। মার্শালের 
এই উৎখনন বৈচ্ঞ।নিক নিয়ন্ত্রণ দ্বার। পরিচালিত হয় নাই। এমন কি, 

বিদগ্ধ উৎখননবিদ্গণ মার্শাল কতৃক পরিচালিত উৎখননকে 

'জলান্তর্ত/(তিক কলঙ্ক বপিয়া। অিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক 
নিয়ন্ত্রণ ও পদ্ধতি প্রবর্তিত হইবার পরেও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে 
মার্শালের উতখনন-কাধক্রমের জন্তই মহেঞ্জোদারে। সভ্যতার ইতিবৃত্তের 

অনেক সমস্ত।র সমাধান করা সম্তবপর হয় নাই। তংসত্বেও স্বীকার 
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কপিতে ইঈবে যে, মর্শালের ব্যাপক উতখননের ফলেই ভারতের 

প্রাচীনতম সভ্যতার সামগ্র) চিত্র প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে। 

কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, নিয়মনিষ্ঠ। ও দৃষ্টিতঙ্গী বত'মান 

উত্খননকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়াছে। পিট. রিভার্সই উত্খননকার্ধে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও নিয়মতন্ত্রের গ্রথম প্রবত্তক। ইংলগ্ডের প্রখ্যাত 

গ্রত্ুতত্ববিৎ ঈভান্স এবং পিট রিভার্স উৎ্খননের এবং প্রত্ুনিদর্শনের 
আবিষ্কার ও উদ্ধরণের বেজ্ঞানিক ভিত্তি সবগ্রথমে বিম্যাল 

করিয়াছেন। পিট রিভার্স কর্তৃক প্রবতিত নিয়ন্ত্রণ-তন্ত্ব উৎখননের 

তা।দর্শ বৈজ্ঞনিক পন্থা হিসাবে অগ্ঠাপি ম্বীকৃত। রিভাসের পরেও 

ভানেক বিজ্ঞানবেত্ত। উৎখননকার্ধে বৈজ্ঞ।নিক পদ্ধতি ও অন্ুশাসনের 

প্রবত'ন করিয়াছেন। উলী, হুইলার প্রভৃতি বিদগ্ধ উৎখননবিদ্গণ 

উত্খননের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বহুলাংশে স্ুদূঢ় করিয়াছেন। ভারতবর্ষে 

হুইলারই বৈচ্জানিক পন্থায় উৎখননকাধ পরিচালনার প্রথম প্রবর্তক। 

সতরবিন্তাসই উতখনন-বিজ্ঞকানের মৌলিক ভিত্তি। সকল প্রকার 
বাস্তব নিদর্শনই ইতিহাস-রূপায়ণের অমূল্য সম্পদ। সমধালীন 
উতখননতত্ব কেবলমাত্র তাৎপর্পুণ প্রত্ববস্তুর সাপেক্ষ নহে। পক্ষান্তরে, 

বর্তমান উৎখননতত্বে প্রত্বানদর্শনের যথাবস্থান এবং সংগ্রিষ্ট নজী!রর 

গুরুত্ব সর্বাধিক। স্তরবিষ্টাসঙ্গাত প্রতুনিদর্শনের আবিষ্কার এবং 

তাহাদের অনুশীলনজাত মানবসংস্কৃতির ইতিহাস-লিখনই বর্তমান 

উতৎখনন-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য । উৎখনন-বিজ্ঞানে আকম্মিকভাবে আবিষ্কৃত 

বা সংগৃহীত প্রত্ববস্তর গুরুত্ব স্বীকাধ নহে। 

বিভিন্ন ঘুগের মানবসংস্কৃতির নিদর্শনরাজি ভূগর্ভে বিস্তস্ত থাকে । 

মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাদের বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করা হয়। এই 
ংস-সাধনের সার্থকত|। বৈজ্ঞাশিক পদ্ধতির ও নিয়মতন্ত্রের গ্রয়োগের 

উপর সম্পূর্ণভাবে নিষ্ডরশীল--যেমন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অন্ুসারে 
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প্রত্বনিদর্ণনের আবিষ্করণ, যথাযথ লিপিকরন, মর্মার্য নিক্ষর্ঘণ এবং জন- 

সাধারণের উদ্দেশে উতখনন-প্রতিবেদনের প্রকাশণ। ভূগর্ভে বিশ্যস্ত 
প্রত্ুনিদর্শনের যথাযথ পৃনবিগ্তাস করাই উৎখনন-প্রতিবেদনের ,মুখ্য 

উদ্দেশ্তা। উৎখননজাত সকল প্রকার প্রত্বনিদর্শনের সাহায্যে প্রত্ুক্ষেত্রের 
অধিবাসিগণের এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদিগের সংস্কৃতির রূপায়ণ করিতে 

হইবে। কোন প্রত্বক্ষেত্রের উৎখননজাত উপাদানকে স্বতন্ত্রভাবে 
অনুশীলন করা যায় না। এক সংস্কৃতির সহিত অপর সমকালীন 
সংস্কৃতির তুলনামূলক অধ্যয়ন করিয়৷ সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, 
ব্যবস/বাণিজ্য, সংস্কতির প্রভাব, প্রভৃতির সম্যক পরিচয় প্রদান 

করাও অভ্যাবশ্াক। উক্ত কার্যক্রম বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিচালিত 

হইলেই উৎখননের সার্থকত। প্রতিপার্দিত হইবে এবং মানবসমান্জর 

ইতিবৃত্ব-রূপায়ণে নৃতন তথ্যের সংযোজন সম্ভবপর হইবে। কেবলমাত্র 

প্রত্ববন্ত-আহরণের অভিলাষ-প্রস্থত খননকার্ধ ইতিহাসের মৌলিক 
তথ্যের ধ্বংস সাধন করে। 

উতখনন-কার্ধক্রমের সর্বশ্তরই বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার অন্তভূ-ক্ত 
পদ্ধতি ও নিয়মতন্ত্র ধারা পরিচালিত --প্রতুক্ষেত্রের অনুসন্ধান ও 

নির্দিষ্তীকরণ, খননকার্ধ, স্তরবিদ্তাস-নিণয়, পুরাবস্তর লিপিকরণ ও 

পরিমাপ-গ্রহণ, উদ্ধরণ ও সংরক্ষণ, ঝালনিরূপণ, আলোকচিত্র. গ্রহণ, 

নক্লাঙ্কন ও ছেদস্তর-চিত্রণ, মন্নার্থ-উদ্বাটন, প্রতিবেদন লিখন ও 

প্রকাশণ ইত্যাপি। বর্তমান প্রত্ববিজ্ঞান যথার্থ ক্ষেত্রীয় বিজ্ঞানের 

অন্তভূর্ত। যে বিদগ্ধ বিদ্যার্থী এই মৌলিক সত্যকে অগ্রাহ্হ করে তিনি 
পণ্ডিত বলিয়! সমাূত হইতে পারেন, কিন্তু প্রত্ববিজ্ঞানী নহেন। 

ক্ষেত্রীয় পর্যবেক্ষণ ও উতখনন-বহিভূতি গ্রত্ুতত্বীয় 'সাধন। অপরিদশিত 
দেশের মানচিত্র-অঙ্কনের গ্রায়াসের অনুরূপ ৷ ক্ষেত্রীয় পর্যবেক্ষণে ও 

উতৎখননের কার্যক্রমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্থসরণ ও প্রয়োগ সংক্রান্ত 

সর্বপ্রকার তন্বালোচনাই বর্তমান গ্রন্থের আলো) বিষয়। 
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উৎখননতন্বের আলোচনা একাধিক সংস্কতিপর্“সম্বলিত £ 

প্রিহিষ্টরিক্, প্রো্টেহিষ্টরিক্ এবং হিষ্টরিক্ । মানবসংস্কৃতির উক্ত 

প্রকার বিভাজন সন্তোষজনক ন/হ; এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর । 

তথাপি আলোচনার স্ুবিদার জন্য এই বিভাজন দাধারণভাবে স্বীকৃত । 

উল্লিখিত' তিনটি সংস্কৃতি-পর্বের সংজ্ঞা! বর্তমান গ্রন্থে প্রায়শঃই 

ব্যবহৃত হইয়াছে । সুতরাং ভারতবর্ষের প্রত্বুতত্বীয় আবিষ্কারের 

পরিপ্রেক্ষিতে এই সংজ্ঞা তিনটির আলোচনা আব্শ্তক। প্রি 

হিস্ট্রি, প্রোটে-হিস্ট্রি, হিস্ট্রি বলিতে প্রাক্-ইতিহাস, আদি- 

ইতিহাস ও ইতিহাসকে বুঝায় । ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় 

প্রি-হিস্ট্রি শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়। বাংল! ভাষায় প্রাকৃ-ইতিহাস 
প্রি-হিস্ট্রি শব্দের পরিভাষ!। প্রথমে প্রাক্-ইতিহস সংজ্ঞ। মানব- 
সংস্কৃতির আদি-পর্কে বুঝাইত। পরে প্রাক-রোমক ইতিবৃত্তকে 
প্রাক-ইতিহাস অধ্যায় অভিহিত করা হয়। কিন্তু বর্তমান 

প্রত্ববিজ্ঞানে প্রাক ইতিহাস সংজ্ঞ। বিশেষ অথথবোধক | 

মানবসংস্কৃতির প্রারস্তকাল হইতে আরস্ত করিয়া লেখ-নজীবের 

প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত মানবসমাজের ইতিবৃন্ত প্রাক-ইতিহাসের পর্বভূক্ত। 

প্রাকইতিহাস লিখিত উপাদান-প্রাপ্তির পূর্ববর্তী মানবসংস্কৃতির 
ইতিবৃত্ত । লেখনজীর-প্রাপ্তির সময় হইতেই ইতিহাসের নৃচন!। 

প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-ইতিহাস-পর্ব লেখ-নছীরের পূর্ববর্তী অধ্যায় এবং 
ইতিহাস লেখ-নজীরের সমবর্র ও উত্তরবরতী। প্রাক-ইতিহাসের 
আবর্তনক্ষেত্র পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাকাল হইতে আরম্ত 

করিয়া লেখ-নজীরের আবিষ্কারকাল পর্যন্ত পরিব্প্ত। ইতিহাস 

লেখ-নজীর-ভিত্তিক। প্রাক-ইতিহাঁস অলিখিত বাস্তব নিদর্শন-ভিস্তিক। 
অলিখিত উপাদানজাত মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্তই প্র/কৃ-ইতিহাস । 
প্রাক-ইতিহাসের উপাদান মনুষ্যুনিগিত জড়বস্ত বা বাঞ্জর 



প্রস্তাবন। ড 

পদ[্থনিসিত নিদর্শন--যেমন, হাতিয়ার বা অস্ত্রশস্ত্র, গৃহস্থালী-স রঞ্জাম। 

আলংকারিক বা বেশভৃষার সামগ্রী, বাস্ত ইত্যাদি। 

কতিপয় বিজ্ঞানবেত্ত। প্রাক-ইতিহাসকে হুইটি পর্যায়ে বিভক্ত 
করিয়াছেন_ যেমন, মুখ্য প্রাক-ইতিহাস এবং গৌণ প্রাক ইতিহাস। 
মুখ্য প্রাক-ইতিহা'স ইতিহাসের পূর্বব তাঁ ইতিবৃত্ত । লিখিত নজীরগিত্তিক 
গৌণ প্রাক-ইতিহাপে নিরক্ষর ও সাক্ষর মানবসংস্কৃতির সঠিত সাক্ষাৎ ও 
পরোক্ষ সম্পর্ক বিগ্চমান। সাধারণত; মানবসংস্কৃতির প্রাকৃ-ইতিহাস- 

পর্বকে *ষ্টোন্ এইজ” বা অশ্মীয়যুগ বলা হয়। অর্থাৎ, এই যুগে 

প্রস্তরের ব্যবহারই অধিক প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই সংজ্ঞ। 

বিভ্রাস্তিকর। কারণ, অশ্মীয় যুগেও মানুষ অগ্থান্তয সহজ প্রাপ্তিসাধ। 

পদার্থদ্ারাও বস্ত্র [নর্নাণ করিত-_যেমন, দার এবং অস্থি। কিন্ত 

স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাকৃ-ইতিহাস-পর্বে মান্ুষ প্রধানত; প্রস্তরই 
বাবহার করিত। অধিকন্ত দার ব। অস্থি-নিমিত বস্ত নশ্বর । ম্মৃতরাং 

ন্বপ্রাচীন দারু বা অস্থিনিমিত বন্তব সাধারণতঃ প্রাপ্তিস।ধ্য নহে। 

কেবলমাত্র প্রস্তরই অবিনষ্ট। এই মর্মে অশ্মীয় যুগ আখ্যার তাৎপর্য 

্বীকার্ষ_-অর্থাৎ, এই যুগে মানবসংস্কতির নিদর্শন প্রস্তর-নিমিত বস্তর 
মধে)ই বহুলাংশ সীমাবন্ধ। 

বিবিধ প্রস্তর-হাতিয়ারের নির্নাণ-কৌশল অনুশীলন করিয়! 
অশ্মীয় যুগকে তিনটি প্রধান পর্ধে বিভক্ত কর! হইয়াছে__প্যাপাইও- 
লিখিক্ (প্যালাইও _ প্রত্ব; লিখিক্ - অশ্মীয় ; প্রত্বাশ্মীয় ) 
মেসোলিথিক্ (মেসে! _ মধ্যম; লিথিক্ _ অশ্মীয়; মধ্যাশ্মীয়) 

এবং নিওলিখিক্ (নিও _ নব; লিখিক্ _ অশ্মীয়; নবাশ্মীয় )-- 
অর্থাৎ, প্রত্বাশ্মীয়, মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয়। প্রত্বাশ্মীয় যুগের হাতিয়ার 
অভীব নিকুষ্ট ধরণের । বন্ধুর ও অমার্জিত প্রস্তরদ্বারা হাতিয়ার নিমিত 
হুইড়। প্রস্তর স্কাতিয়ারের নির্মাণ-কৌশলের ক্রমোক্নতিও লক্ষ্যণীয়। 



ঢ উতখনন-বিজ্ঞান 

এই ক্রমোন্নতি অন্শীপগন করিয়া প্রতাশ্মীয় পর্বকে তিনটি পর্যায়ে 

বিভক্ত করা হইয়াছে-_অধস্তন-প্রত্বশ্ীয়, মধ্যস্তন-প্রত্বাশ্মীয় ও উধবস্তন- 

গ্ুতাশ্মীয় । অধিকন্ত, বিভিন্ প্রস্তর-হাতিয়ারের |নির্মাণ-পদ্ধতি, আকার 

ও অগ্ঠান্য লক্ষণ অন্থধাবন করিয়। প্রতি পর্যায়কে একাধিক উপ-পর্যায়ে 

শিশ্কাল করা হইয়াছে । উভরধ্বতন প্রত্বাশ্মীর পর্যায়ে মানুষ অতীব উন্নত 

ধবন্র হাতিয়ার নির্মাণ করিত আরম্ভ করে। এই পর্যায়ে নানাবিধ 

অন্থি-নিমিত হাতিয়ার বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়। 

মধ্যাশ্মীয় পর্বে এক নূতন ধরনের প্রস্তর-হাতিয়ারের নির্মাণ 

লক্ষণীয়। এই ধরনের হাতিয়ারকে মাইক্রোলিথ. (মাইক্রে। 
ক্ষত্র + পথ _ অশ্ম) ব ক্ষুদ্রাকৃতির প্রস্তর-হাতিয়ার বল। হয়। 
এই সকল হাতিয়ারের নির্মাণ-পদ্ধতি ও ৰ্যবহার সম্পূণ ভিন্ন। 
সাধারণতঃ মৎস্য-শিকারের জগ্য ক্ষুদ্রাকৃতি অস্ত্র বাবন্থত হইত । 
নবাশ্মীয় যুগের প্রস্তর-হাতিয়ার সম্পূর্ণ নূতন কৌশলে নিগ্িত। 
অমাঞ্জিত প্রস্তর দ্বার! নির্মাশোত্তর হাতিয়ারকে ঘর্ণ করিয়া মস্থণ ও 
উজ্জল করা হইত। 

প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য যে, অশ্মীয় যুগ, প্রত্বাশ্মীয় যুগ ইত্যাদি 
যুগবাচক উক্তি বিভ্রান্তিকর। কারণ, যুগ শব্দের মধ্যে কাল বা! সময়ের 
নূচনা অন্তনিহিত॥ প্রত্বাশ্মীয় যুগ, এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত য় 
যে, পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কেবলমাত্র অমাঞ্জিত ও বন্ধুর প্রস্তরের 
হাতিয়ার একই সময়ে ব্যবহার করিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর 
এক অংশে প্রত্বাশ্মীয় হাতিঘারের ব/বহার প্রচলিত থাক! সত্বেও অপর 
অংশে নবাশ্মীয় হাতিয়ার ব্যবহৃত হইত। পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্বাশ্মীয় 
হাতিয়ারের সমকালীনতা প্রতিসাগ্ঠ নছে। অতএব যুগ-শকের ব্যবহার 
অধৌক্িক। যুগ-শব্দের পররবর্তে পর্ব ব! পর্ষায় শব্ধের ব্যবহার 
শ্রেয়। প্রত্বাশ্মীয় যুগের পরিবর্তে প্রত্বাশ্মীয় পর্ব বা1'পর্যায় উক্তির 
সঙ্গতি অধুনা ম্বীকৃত। 



প্রশাবনা রর 

শ্রমশিল্পই মানব প্রকৃতির ও সংস্কৃতির বা সমাঞ্জের প্রকৃত উদস। 

শ্রমশিল্পের ক্রংমামতির সঞ্গে মানবসংস্কৃতির ও সামার্জিক এবং 

অর্থনৈতিক সংগঠনের বিবর্তন ত্বতপ্রোতভাবে জড়িত। নূতন ধরনের 
শ্রমশিল্পের প্রবর্নের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং অন্থাগ্ঠ 
রীতিনীতি ও সংহতি পরিনতিত হয়। শ্রমশিলের উধালগ্র হইতে 

আর্ত করিয়৷ ধান্ত্রিক ও শ্রমবিপ্নব এবং বত'মান যুগ পর্ধন্ত মানব- 

স্কৃতির ক্রমোন্নতির পথক্রমের ইতিবৃত্ত-রুপায়ণকার্ধই প্রতুতবের 

অনবদ্য অবদান । এই বূপায়ণের কাঠামে। শ্রমশিল্পঙ্গ।ত বাস্তব নিদর্শন। 

প্রত্বাশ্মীয় পর্বে মানুষ খাস্ত-সংগ্রহণের উপর সস্পৃণভাবে নির্ভরশীল 

ছিল। পশু ও মৎস শিকার এবং উদ্ভিদ্রাজি সংগ্রহ করিয়! মানু 
জীবন-ধারণ করিত। এই খাগ্য-সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল মাছুষের 

সমাজকে 'খাছ্য-সংগ্রাহক সমাজ বল। যায়। খাগ্ঠ-সংগ্রাহক সমাজে 

মানুষ সকল প্রকার বন্ধন ও শৃঙ্খল হইতে যুক্ত ছিল। তাহার কোন 
স্থায়ী বসতি ছিল না। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া দেশ-দেশাস্তরে খা 

সংগ্রহ করিয়৷ বিচরণ করিত। পরিবার-গঠন ও বিবাহ-শৃঙ্খল। অবিদিত 
ছিল। বংশ বা কুল বা গোষ্ঠী সম্পকিত কোন প্রকার বন্ধন ছিল না। 
পণ্ডিতগণ এই গ্রারস্তিক মানবসমাজকে অসভ্য বা বর্বর আদিম সমাজ 

আখ্যায় চিহ্চিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, গ্রত্বাশ্মীয় শ্রমশিল্পজাত 

মাঁনবসমাজকে প্রাকগোত্র বা শৃঙ্খলমুক্ত সমাঞ্জ আধথ্য।য় অভিহিত 

করা যায়। 

মধ্যাশ্মীয় পর্বে নুতন শ্রমশিল্পের এ্রবতনের ফলে মানবসমাজের 

রূপ ও গঠন পরিবতিত হয়। মানুষের স্থায়ী আবাসস্থল, গৃহস্থালীর 

বিবিধ সাজসরঞ্জাম-তৈয়ার, খাদ্য সংগ্রহ ও ভোঞ্জন, বেশভৃষ। প্রভৃতি 
বিষয়ে মানবসমাজ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে । নবাশ্মীয় পর্বে 

সম্পুর্ণ নূতন ধরনের শ্রমশিল্পের উদ্ভবের সঙ্গে মানবদমাঞ্জের বৈপ্লবিক 



তত উত্খনন-বিজ্ঞান 

রূপান্তর সাধিত হয়। কেবলমাত্র খান্ভ সংগ্রহ করিয়া মানুষের পক্ষে 

জীবনধারণ কর অসম্ভব হুইয়৷ পড়ে । আকম্মিকলব ব৷ প্রাকৃতিক 

জীলনের অভিজ্ঞতালদ্ধ জ্ঞ।ন ও বাস্তব নিদর্শ:নর সাহায্যে মানুষ খান 

উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্ষার করে । খাগ্ঠ-উৎপাদনের ফলে মানবজীবনের 

ধার৷ সম্পূনরূপে পরিবতিত হয়-__নৃতন মানবসমাজ সৃষ্টি হয়। এই 
সমাজকে খাদ্য-উৎপাদক সমাজ' আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। 

উক্ত সময় হইতেই মানুষ গৃহাদি শির্মাণ করিয়া স্থায়ীভাবে 
বনবাস আরম্ত করে। স্থায়ী বসবাস ব্যতিত খাদ্য-উৎপাদন অসম্ভব; 

খাদ্য-উৎপ।দনের সঙ্গেই অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিবস্রন যেমন, নানাবিধ 
শিল্প, ব্যবস!-বাণিজ্য, বিনিময়-প্রথা প্রভৃতি জড়িত। সাংসারিক বা 

পারিবারিক শৃঙ্খলা ও সম্পর্ক বিধিবদ্ধ হয়। বিবাহ-বন্ধন স্ুঢুঢ় হয়। 
বংশ, কুল, গোত্র ও গোষ্ঠী, গ্রামভিত্তিক-সমাজ প্রভৃতির আবির্ভাব 
তটে। এই সমাজেই পুরুষের প্রভাব ও আধিপত্য বিশেষভাবে উল্লেখ- 

যোগ্য । পিতৃতাস্ত্রিক সমাজ গড়িয়া ওঠে । দেবতা ও উপদেবতায় বিশ্বাম 

ও নান। প্রকার ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্ভব হয় | খাদ্য-উত্পাদক সমাজেই 

মাগুষ বিশ্রাম ব! অবনর গ্রহণের প্রথম সুযোগ পায়। অবসরই 

মানুষকে অধিক চিন্তাশীল করিয়। তোলে । মননশক্তির বলে বলীয়ান 

হইয়াই মানুষ জীবনযাত্রার নৃতন পথের সন্ধান করিতে সক্ষম হয়। এই 
অবসরজা'ত চিন্তাশীলতাই বেজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আবিষ্কারের পথ- 
প্রদর্শক। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান জগতে অধিকাংশ মৌলিক বিজান-শাধার 
উৎসের সন্ধান নবাশ্মীয় পর্বেই পাওয়। যায়। কিন্তু ম্মরণ রাখা 

প্রয়োজন যে, খাদ্য-উৎপাদক এবং পরবর্তী সমাজেও খাদ্য- 

সংগ্রহণকার্ধ অব্যাহত ছিল। 

পৃথবীর বিভিম্নাংশের অনুরূপ, ভারতবর্ষেও প্রাক -ইতিহাস-পর্ব 
প্রস্তর-নিমিত প্ররস্তিক হাতিয়ারের প্রাপ্তিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া 



প্রস্তাবন। থ 

লেখনজীর-নিদর্শনের আবিষ্কারকাল পধ্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। ভারত- 

বর্ষের বিভিন্নাংশ হইতে প্রত্বাশ্মীয়, মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় পর্বের 

প্রস্তর-হাতিয়ারের আবিষ্ষারও তাৎপধপূণ। কিন্তু ছঃখের বিষয়, 
ইউরোপের অনুরূপ প্রত্বশ্ীয়, মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় পর্বভূক্ত হাঁতি- 
য়ারের এবং সংশ্লিষ্ট সাংস্কতিক শিদর্শনের স্তরবিন্যাস-প্রস্থত তথ্যাদির 

কালনির্থণ্টদ।য়ক অন্থুক্রম প্ধায় নির্ণয় করা ভারতবর্ষে অগ্ভাপি সম্ভবপর 

হয় নাই। ভারতবর্ষের যথার্থ লেখনজীরের প্রাপ্তিকাল খ্রীষ্ঠপূর্ব তৃতীয় 

শতাব্দীতে ধার্য করা হইয়াছে । কিন্তু সাহিত্যিক উপাদান- অনুসাণে 

ভারতবর্ষের ইতিহাস শ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ কর! যায়। 
স্থুতরাং ভারতনর্ষের প্রাকৃ-ইঠিহান অধস্তন গুত্াশ্রীয় সংস্ক,তি-পৰ 

হইতে আরম্ভ করিয়া খ্ীষটপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু 
বৈদিক সাহিত্য-ভিত্তিক ইতিহাসের আরম্তকাঁল খ্রীষ্টপৃৰ দ্বিতীয় সহস্রের 
মধাভাগে আরোপিত হইয়াছে । স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈদিক 

সাহিত্জাত ইঠিহণসের প্রত্বতন্বীয় ভিপ্তি অগ্তাপি অবর্তমান। 

তথাকথিত আর্ষ-সংক্ক.ও প্রত্রতন্ত্ীয় মূলবর্জিত। তথাপি ভারতবধের 

প্রাচীন ইঠিহস থ্রীষটপুর্ব দ্বিতীয় সহ/ত্রর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করা 

হয়। অত এব ভারতবধের প্রাক-ইতিহাস-পর্ব লেখনশীরের প্রাপ্তিকাল 
পর্যন্ত প্রনার্ধ। 

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি প্রত্বক্ষেত্র হইতে ভাবত- 
বর্ষের প্রাচীনতম লেখ-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । ফলে, 
প্রাগৈতিহাসিক পর্বকে সিদ্ধু সভ্যতার উদ্তনকাল পর্যন্ত প্রসারিত করা 

যায়। কিন্তু ছুঃখের বিষয় যে, সিদ্ধু সভ্যতার লেখর পাঠোদ্ধার 
অগ্ভাশি সম্ভবপর হয় নাই। সিঞ্জু সন্যতার ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণরূপে 

বিবিধ বাস্তব পদার্থগ্াত নিদর্শনভিত্তিক। মুতরাং সিন্ধু সত্যতার 
রূপাযিত ইতিবৃত্তকে যথার্থ ইতিহাস বলা যায় না। কারণ, লিখিত 
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তথ্য হইতে উক্ত ইতিবৃত্ত রূপায়িত হয় নাই। সিম্ধু সভ/তাকে 
ইঠিহাস-পরবে অন্তভূক্ত করাও সম্ভব নহ। পক্ষান্তরে, লেখ-নিদর্শনের 
বিদ্যমানতার জঙ্য সিদ্ধু সভাতাকে প্রাক-ইঠিহাস-পর্বের অন্তর্গত 
বলিয়৷ স্বীকার কর! যায় না। নুতরাং শিদ্ধু সভ/তা-পর্বের জন্য অপর 

একটি সংজ্ঞ। ব্যবন্থত হইয়াছে -আদি-ইঠিহাস। 

মানবসংস্কৃতির যে পর্বে আবিষ্কৃত লেখনজীরের পাঠোদ্ধ।রঙ্জাত 

ইতিবৃত্তকে সম্িবেশ কর! সম্ভব হয় নাই দলেই পর্কেই আদি-ইতিহাস 
( প্রোটো-হিস্টরি ) আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। আদি-ইতিহাস 

সংজ্ঞা দ্বার। ইতিহাস-পর্ধের উষালগ্রকে বুঝায়--অর্থাৎ, প্রাকৃ- 

ইতিহাসের উত্তরব্ী এবং ইতিহাসের অব্যবহিত পূর্ববর্তী। আদি- 
ইতিহাঁস-পর্বে লেখনজীরের বিদ্ধমানতা সত্বেও মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত 

সম্পূর্ণরূপে বাস্তব নিদর্শনজাত। অধিকন্ ইতিহাস-পর্বের সংস্কৃতির 
সহিত লৌছের ব্যবহার জড়িত। লৌহের অবিষ্ধমানত। আদি-ইঠিহাল 
সংস্কৃতি-পর্ের বৈশিষ্ট্য । ভারতবর্ষের লেখনজীর-সম্বপলিত হরগ্না-সংস্কৃতি 

আদি-ইতিহান-পর্বভূক্ত। 

আদি-ইতিহাস সংজ্ঞার পরিবর্তে অপর একটি সংজ্ঞা উৎখনন- 
বিজ্ঞানে বাবহৃত হয়-_ ক্যাল্কোলিথিকু (চ্যাল্্কোলিথিক্ ) 
[ কাযাল্্কো _তাত্র/ব্রোঞ্র 1+ লিখ. -_ অশ্ম; অর্থাৎ, তাম্র/ব্রোঞ্জ ও 

প্রস্তরের যুগপৎ ব)বহার ]| সাধারণভাবে বল! যায় যে, নবাশ্মীয় 
সংস্কৃতি-পর্বের পরপর্তাঁ অধ্যায়ে মানুষ তাত্র-ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ করে। 
এই ধাতুর প্রবর্তন সত্তেও প্রপ্তর-হাতিনারের নির্মাণ ও ব্যবহার 

পরিত্যক্ত হয় নাই। 

তাত্র-ধাতুর ব্যবহার মানবগভ/তার ৰিকাশের সর্বপ্রথম ধাপ। 

প্রথমে মানুষ আকরিক তাত্দ্ধার৷ জিনিষপত্র-তৈয়ার আস্ত করে। 
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পরে তাত্র গলাইবাঁর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার ফলে ধাতু প্রস্তুতের 
প্রক্রিয়া-বিজ্ঞ!নের স্ত্রপাত হয়। ক্রমে তাত্রের সহিত টিন্ (রাঙ্গ_) 

মিশ্রিত করিয়। ব্রোঞ্জ ধাতু তৈয়ার করিবার প্রক্রিয়। প্রবর্তিত হয়। 

এই ধাতব পদার্থ-ছেইটির সহিত প্রস্তরের ব্যবহার অব্যহত ছিল। 
স্ৃতরাং ত'ম্র/ক্রোগ্ এবং প্রস্তর ব্যবহারের যুগপত্ব। স্বীকার্য। যুগপছ 

তাম্/ব্রোঞজ এবং প্রত্তরের শ্রমশিল্পঞজাত মানবসংস্কৃতির পর্বকেই 
তাত্রাশ্মীয় ( ক্যাল্কোলিথিক্ ) বলা হয়। 

অনেক উতখননবেত্বা তান্্রাশ্মীয় বা ক্যাল্কোলিখিক্ সংজ্ঞা- 

প্রয়োগের বিরে।ধিতা৷ করিয়াছেন । তাহাদের মতে তাম্র-ধাতুর ববহারই 
একটি নূতন সংহ্কতি-পর্বের নৃচক। উক্ত সময় হইতেই তাত্র-যুগের 
আবির্ভাব ঘটে । সুতরাং তাআাম্মীয় সংজ্ঞার ব্যবহ,র অর্থহীন। কিন্ত 

স্মরণ রাখ প্রয়োজন যে, সব প্রথম তাম্র অত্যন্ত দুস্রাপ্য পদার্থ ছিল। 

অতএব তাম্রধাতুর অধিক প্রচলগনও সম্ভবপর হয় নাই। ফলে, 

মানবসমা্জ প্রস্তর-শিল্পের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। এমতা- 

বস্থায় তাত্র-প্রস্তরযুগ-সংজ্ঞার বরহার একেবা€র অসঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ, 

তাত্্রাশ্মীয় সংজ্ঞ। তাত্্র ও প্রস্তরের যুগপৎ ব্যবহারের অভিব্যক্কিমূলক। 
তৃতীয়ত, মানবসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় নবাশ্মীয় এবং পগ্ণিত 
ব্রোঞ্ধ সংস্কৃতি-পৰ ছুইটির মধ্যে বিচ্ছেদের বিদ্ধমানতাও উল্লেখ্য | 
এপিয়। ও ইউরোপের বিভিন্ন গ্রত্ুক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত নবাশ্মীয় ও 

ব্রোঞ্জ-পর্বভূক্ত নিদর্শনের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদও প্রকটিত। সুতরাং 
নবাশ্মীয় ও ব্রোঞ্জ যুগের মধ্যবত্তা সংস্কৃতি-পর্বকে ক্যালকোলিখিক্ 
আখ্যায় অভিহিত কর! অসঙ্গত নহে । এক বিদগ্ধ উৎখনন-বেত্বা 

মন্তব্য করিয়াছেন যে, কাল্কোলিথিক্ সংজ্ঞার ব/বহার বিরক্তিকর 

এবং বিরূপজনক ; কিন্তু প্রত্রবিজ্ঞানে এই সংজ্ঞার উপযোগিতা € 
অন্বীকার কর! যায় ন। 
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প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য যে, তাম্রধাতুর বযবহাপই মানবসভ্যতার 

বিক।শের প্রকৃত উৎস। তাম্র-ধাত্ব ব্যবারের ক্রেমেন্পতির সঙ্গেই 
সভ।তার বৈশিষ্টসচক বিভিন্ন ধারার বিকাশ লক্ষ্য করা যাঁয়-_ শিল্পের 

বিশিষ্টকরণ, নগর-বিষ্তাসের উৎপৰ্তি ও ক্রমবৃদ্ধি, দ্রবা-বিনিময়-প্রথার 

উদ্ভব, মুদ্রার প্রচলন, সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন, পু'জিবাদী ঞেশীর 

অভ্যুথান, শ্রেণীবদ্ধ সমাজবিষ্যাস, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, বিভিন্ন গ্রণালীর 

বিধিবন্ধকরণ ইত্যাি। এতদ্যতীত লিখনের আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা 

তাতপর্ষপুর্ণ। মানবসংস্কৃতির এই সকল বিশিষ্টতার সঙ্গে নগরকেন্দ্রিক 

বিল্পবের উদ্ভব ঘটে । নগরকেন্দ্রিক বিপ্লব হইঠেই মানবসভ্যতার 
জম্ম। ক্যাল্কোলিথিক সংজ্ঞ। মানবসভ্যতার এই উধালগ্নের 

পরিচয়জ্ঞাপক। 

ভারতবর্ষের একাধিক প্রত্বক্ষেত্রে উৎখননের ফলে উপরি-উক্ত 

নগরসভ্যতার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই সভ্যতার 

ক্রমোন্নতি বা যাত্রাপথের সুচনা ক্যাল্কোপ্ থিক আখ দ্বার অভিজ্ঞাত। 

মহেঞ্জোদারোর উৎখনক মার্শাল তাহার উৎখনন- প্রতিবেদনে ও 

ক্যালকোলিখিক্ আখ্যা! ব্যবহ।র করিয়াঁছন। তিন মন্তব/ করিয়াছেন 

যে, যুগপৎ প্রস্তর এবং তাভ্র/ব্রোঞ্-নিমিত সামগ্রীর ব।বহংরুই 

ক্যাল্কোলিখিক সংস্কৃতি-পর্বের বৈশিষ্ট্য । অনেক উৎখনকের মতে 

তাঅ/ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহারের ফলে সংস্কৃতির আমুল পরিবর্তন সাধিত 

হয়। অতএব এই যুগকে তাম্র/ত্রোঞ্ত আখ্যায় অভিহিত কর! সঙ্গত। 

কতিপয় উতখনক এই সংস্কৃতি-পর্বকে আদি-ধাতু পর্যায়ভূক্ত করিয়াছেন। 

মহেজোদারোর ধাতব নিদর্শনের অনুশীলন হইতে ধাতুবিগ্ভার অগ্রগতি 

প্রমাণিত হয়। অতএব ক্যাল্কোলিখিক্ সংগ্ঞার ব্যবহার অর্থব্যঞ্তক 

নহে। অনেক ত্রুটি থাক। সত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, অপর 

কোন ব্যাপক ও অর্থবোধক সংজ্ঞার অবর্তমানে ক্যালকোলিখিক্ 
সংজ্ঞার ব্যবহার অগ্রান্া করা যায় না । ূ 
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এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যায় যে, বর্তমান উৎখনন.পিজ্ঞ।নে প্রত্ব- 

ক্ষেত্রের নামান্ুসারেই সংস্কৃতির নামাঙ্কন-পদ্ধতি গুচলিত। মতেঞো- 

দারে। প্রত্ুক্ষেত্রে আবিষ্কৃত সংস্কৃতির নিদর্শনকে মহেজোদারো-সংক্ক,তি 

ব1 সভ)ত। নামে অভিহিত কর! যায়। উপরম্ত, যদি একই প্রবাহিকার 
উপত্যকায় অবস্থিত একাধিক প্রত্রস্থলে সমসংস্কতির অভিজ্ঞান 

আবিষ্কৃত হয়, তাহ! হইলে উক্ত প্রবাহিকার উপত,কার নামান্থুলারেই 
সংস্কতির নামাঙ্কন করা হয়__যেমন, সিন্ধু-সভ্যতা ঝা সিদ্ধু-উপত্যকার 

সভ্যতা । অনেক উতখন্ক “সিন্ধু-সভ্যত।” সংজ্ঞাকে ব্যাপক অথেই 

ব্যবহার করিয়াহেন। বতমান উতৎখনন-বিজ্ঞ।নে সংস্কতির নামাকরণ- 
পদ্ধতি পরিবতিত হইয়াছে । যদি একই প্রবাহিকার উপত্যকার 
অন্তরাংশের ও বহিরাংশের একাধিক প্রত্বস্থল হইতে সমসংস্কৃতির সন্ধান 
পাঁওয়? যায়, তাহ] হইলে সর্বপ্রথমে আবিষ্কৃত প্রত্বক্ষোত্রের নামানুসারে 
উক্ত সংস্কৃতির নামান্কণ করাই বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি | সিন্ধু- 
উপত্যকার অন্তরাংশের ও বহিরাংশের একাধিক প্রত্ুক্ষেত্র হইতে 

সমসংস্কতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সকল প্রত্বস্থলের মধ্যে 
হরঞ্পা নামধেয় গ্রত্ুক্ষেত্রঈ সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে । স্থুতরাং 

একাধিক গত্ুক্ষেত্রজাত হরগ্লার অনুরূপ সংস্কৃতিকে 'হরঞ্সা-সংস্কতি, 
নামে অভিহিত করাই শ্রেয়। এতত্ডিন্ন হরগ্পা-সংস্কতির পূর্বব হাঁ ও 
উন্তরবর্ত সংস্কৃতি-পর্ব ছুইটির জন্য প্রাকৃ-হরগ্লা ও হরপ্লা-উত্তর সংঙ্ঞ।ঘবয় 
ব্যৰহাত হইয়াছে । 

আদি-ইতিহাস সংজ্ঞা অধিক ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদি-ইতিহাস-পর্ব তাত্র/ব্রোঞ্জ-ধাতুর প্রচল্ন- 
কাল হইতে আরম্ত করিয়া! বৈদিক সাঠ্ত্যজাত তথাকথিত আর্ধ- 
ইতিহাসের আরম্তকাল পর্যন্ত পরিস্যপ্ত। সুতরাং তাত্রাশ্মীয় এনং আদি- 

ইতিহাস সংজ্ঞা-ছুইটির তাংপর্য অন্থুবপ। কিন্তু স্মরণ রাখ প্রয়োজন 



ফ উতখনন-বিজ্ঞান 

যে, উপরি-উক্ত সংজ্ঞার যথার্থ প্রকৃতি ও কাঁলনিরূপণ সম্যকভাবে 

নির্ধারিত হয় নাই। তথাপি উল্লিখিত সংজ্ঞ। ব্যাপক অর্থেই প্রচলিত 

হইয়ুছে। বর্তমান গ্রন্থে আদি-ইতিহ।স সংজ্ঞ। অধিক ব্যাপক অর্থেই 

ব্যবহার করা হইয়ছে। উতখনন-বিজ্ঞানে ইতিহাসের-বিস্তৃতি 

প্লেখ-নিদর্শনের আবিষ্কার-কাল হইতে আরম্ত করিয়! প্রাকৃ-বর্তমানকাল 
পর্ষন্থ প্রসারিত। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মানবল'স্কৃতির বাস্তব উপাদানতিত্তিক 

ইঠিহাস রূপায়ণ করাই উৎখনন-বিচ্ানের মৌপিক উদ্দেশ্য । এই 

প্রসঙ্গে ইতিহাস ও উৎখনন-বিচ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ের আলোচন৷ 

গুয়োজন। 

উৎখননতত্বই মানবসমাঞজ্ের যথার্থ ইতিবৃত্তের সুদৃঢ় ভিত্তি । 

অনেক বিদগ্ধ উৎখননবেত্তা 'উৎখনিত ইতিহাস' বা ইতিহাস-উতখনন? 

উক্তি দ্বার সাধারণ লেখনজীর.ভিত্তিক ও উৎখননজাত ইতিহাসদ্ধয়ের 

পার্থক্য নির্ণয় করিয়ছেন। উতখনিত ইতিহাস-উক্তি বৈচিত্রমূলক। 

এই উক্তির তাৎপর্য £ ভূগর্ডে বিন্যস্ত মানবসংস্ক'তির বাস্তব নিদর্শনের 

অনাচ্ছাদন, উদ্ধরণ, সনাক্তীকরণ, লিপিকরণ, সমশ্রেণীতূক্তকরণ, /অর্থ- 
নিষ্কর্ষণ, ব্যাখ্যা-প্রদান ইত্যাদির ভিন্টিতে বুপায়িত ইতিহাস। 

উৎখনিত ইতিহাসের অর্থ, উৎখননজাত উপাদ!ন-ভিত্তিক মানবসংস্কৃতির 

ইতিবৃত্ত । বৈজ্ঞানিক উখননজাত বাস্তবশিদর্শনভিত্তিক মানবসংস্কৃতির 
ইতিবৃত্ত উৎখনিত ইতিহাস। যে বিজ্ঞানের সাহাযো ইতিহাস- 

রূপায়ণের জন্তু মুস্তিকা-খননপূর্বক সংস্কৃতির নিদর্শন-উদ্ধরণের কার্ধক্রম 

সাধিত হয়, তাহাই উৎখননতত্ব নামে অভিহিত । ক্ষেত্রীয় 

গুত্বন্ত্ব বা উতখননতত্ব 'আরামকেদ।রার? প্রত্বুতত্ব হইতে সম্পূর্ণ 

পুখক। আরামকেদারায়'আনীন প্রত্ুতত্ববিদ্ সংগ্রহশালায় রক্ষিত 
প্রত্বনিদর্শনরাজির অনুশীলনকার্ষে ব্রতী। কিন্তু. অধিকাংশঙ্ষেত্রে 
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উক্ত গ্রত্বনিদর্শনরাপ্সির প্রাপ্তিস্থল, পরিবেশ, সংশ্লিষ্ট নিদর্শন, কাল- 

নির্ঘণ্ট ইত্যার্দির কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় ন। এই সকল নিদর্শন 
মেদ ও চর্মলারশুন্ত ক্কালের অন্ুরূপ। উহাপিগকে প্রাণবন্ত করিয়া 

ইতিহাস ন্ষ্টি করা ছুঃসাধ্য । কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক পশ্থায় আবিষ্,ত ও 

সংগৃহীত প্রত্বনিদর্শনের নির্মাণ-পদ্ধতি, ব/বহার, কার্, উদ্দেশ্য প্রভৃতি 

নানা প্রকার তথ্য উদবাটন করিয়াই মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাসের 
রূপায়ণ সম্ভবপর ! 

প্রকৃতপক্ষে, উৎখননঠন্ব ও ইঠিহাঁসতত্ব অতিন্ন । কিন্তু এই 

তুই তথ্বের দৃষ্টিভঙ্গী, উপাদান, পর্যালোচনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

মানবসংস্কতির ইতিবৃত্ত-রূপায়ণে উৎখননতত্বীয় কৌশলও ইতিহাসতত্ত 
হইতে পৃথক। উৎখননতত্ববিদ্ অচেঙুন জড়বস্ত-উপকরণ অধ্যয়ন করে। 

কিন্তু ইতিহাপবেত্তা সচেতন অর্থাৎ লিখিত উপাদন বিশ্লেষণ করে। 

ইতিহাস সম্পূণভাবে লিখিত উপাদানভিত্তিক। তথাপি, ইতি হ।সবিদ 

কর্ৃৃক সঙ্কলিত মানবসমাজের ইতিবৃত্ত অসম্পুণ । লেখনজীর-ভিত্তিক 

ইতিবৃত্ত অধিকাংশক্ষেত্রে অমৌলিক ও বাস্তবতথ্যৰঞ্জিত। কিন্তু 
উত্খননতংত্বর উপাদ!নে অবাস্তবতা বা বিশৃঙ্খলতা অবিগ্মান। 
লেখনজীর-ভিত্তিক ইতিহাস-বিবরণের সত্যত৷ ব! যথার্থতা সর্বক্ষেত্রে 

নির্ণয় কর! সম্ভব নহে। সাধারণতঃ, এতিহাসিক অকুস্থলের অন্ধুসন্ধানী 

নহে। মহাকেজখানায় সংরক্ষিত নান।বিধ দলিল-দস্তাবেদ ও পত্রাদি 

ৰিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়।ই তাহার প্রধান কার্য। কিন্তু 
উতখননতত্ববিদের কার্ধক্রম সম্পুর্ণ ভিন্ন । ক্ষেত্রীয় প্রত্বতত্ববিদ্ পাহাড়- 

জগম-মরুভূমিতে বিচরণ করে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্র উৎখনন করিয়! 
মানবসংস্কতির যথার্থ বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার করে। তাহার 

পর্যবেক্ষণ ও মম্তুশীলন সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়মতন্ত্র দ্বার! 

পরিচালিত। এঁতিহামিক মহাফেজখানায়, সরকাণী দপ্তরে, সংগ্রহ- 
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শালয় অথবা কে।ন ব্যক্তির নিজন্য সংগ্রহে রক্ষিত সকল প্রকার পুর।তন 

দলিল-পত্রার্দির অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করিয়া ইতিহাস রূপায়ণ করে। 

আরামকেদারায় অ।সীন প্রতুতত্ববিদের কার্ষ৪ অন্ুরূপ। প্রতৃতত্বীয় 

সংগ্রহশলাই তাহার মহাফেজখানা । মুলতঃ প্রত্রতত্বীয় ইতিহাস 
সাধন। লেখনজীর হইতে মুক্ত। উৎখননতত্ববিদ্ জড়বন্ত-নিদর্শন 

হইতেই ইতিহাসের মুগ উপাদান সংগ্রহ করে । 

লেখজাত ইতিহাসের ভিত্তি সুদুঢ নহ। লেখপ্িত্তক 
হতিহাস অপুণাঙ্গ ৷ ক্ষেত্রীয় প্রত্রতত্বই মানবসংস্কৃতির যথার্থ হতিবৃ/ত্তের 

স্ব ভিত্তি। এমন কি, প্রাচীন লেখ-বহিভূত অনেক নুতন তথ্যাপিও 

উৎখননতত্বব পররিবেশণ করে। মানুষের কারধকলাপের অ নক তথ।ই 

লেখনজীর-ভুক্ত নহে। উক্ত তথ্যাদি কেবলমাত্র উৎখনন হস্ত 
সরবরাহ করিতে পারে। উপরস্ত, লেখনজীর পক্ষপাতিত্বদোষে তুষ্ট। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত নজীরাদি বাস্তব তথ/বঞ্জিত। লিখিত 
উপাদানজাত ইতিহ।স প্রত্যয়জনক উপকরণ দ্বারা পরিপুষ্ট নহে । লিখিত 

উপাদানের মধ্যে রাষ্তীয় দলিল-পত্রার্দি, রাজকীয় অনুশাসন, ধর্মীয় সংস্থার 

বিধান, ধর্মগ্রন্থ, জীবন-চরিত, ভ্রমণবৃত্তাস্ত, প্রাচীন লেখমালা, ইত্যাদি 

বিশেষ উল্লেখধোগ্য । মৌপিকত্ব-বিহীন মৌখিক এতিহাবাহিত 
কাহিণীও ইতিহাসে সম্কলিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে লিখিত উপাদান 

স্থৃতি ও শ্রুতিবাহক। উক্ত প্রকার লেখজাত ইতিহান অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর ও অমৌলিক চিত্রের পরিবেশক ।  ক্ষেত্রীয় 
প্রত্বুতত্বই একমাত্র বেজ্ঞানিক পন্থা যাহার সাহায্যে মানুষের কার্ধযাবলীর 

যথার্থ রূপায়ণ সম্ভবপর। 

লেখজাত ইতিহাস আংশিক ও অসম্পূর্ণ। লিখিত উপাদ।নে 
নাষ্ীয় ও শিক্ষিত সমাজের কার্ধাবলীর নির্দেশ পাওয়া! যায়। কিন্তু 
এই শ্রেণী মানবসমাজের এক ক্ষুদ্রাশ মাত্র। লিখন'পদ্ধতত 
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আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে অগ্য[বধি মানবলমাজের এক ক্ষুদ্রাংশের 
মধ্যেই উক্ত জ্ঞানলীমাবন্ধ। প্রকৃতপক্ষে, লেধনঙগীর বিশেষ আধকার- 

প্রাপ্ত ও অভিজাত শ্রেনীর চিগ্তধার! ও কার্ধাবলীর চিত্র পারবেণন করে । 

শিক্ষিত সমাঙ্গ কর্তৃক বলিত সাধারণ ও অশিক্ষিত মামুষের চিন্তাধার! 
ও কার্ধাদির বিবরণও বহুলাংশে অমৌলিক। স্ৃতরাং লেখ-নজীরঞ্জাত 

বৃত্তান্ত সাধারণ ম[নবসমাজের ইতিহাস নহে । এই ইতিহাস রাজকীয়, 
অভিজাত ব| শিক্ষিত সমাজের বিবরণ । 

উংখননতন্বই একমাত্র বিজ্ঞান যাহার সাহায্যে ধনী, অভিজাত 

এবং জনদাধারণের যথর্৫থ ইতিহাস রুপাপ্ণণ করা সম্ভবপর। 
এই ইতিহাসের উপাদান মানুষের নিমিত বা ব/বহ্ৃত সর্ব প্রকার বাস্তব 
নিদর্শন । নগর-প্রত্ক্ষেত্রের উৎখননজাত উপকরণ হইতে রাজন্বর্গ, 

নাগরিক, সরকারী কর্মী, ব্যবসায়ী, প্রভৃতির প্রকৃত ইতিহাস রূপায়ণ 

কর! সম্ভব । গ্রামীণ প্রত্বক্ষেত্রের উৎখনন সাধারণ মানুষের জীবন- 

যাত্রার সামশ্রিক তথ্য-নিদর্শন পরিবেশন করে। নগর ও গ্রামের 

অধিবাপিগণের জীবনযাত্রার সহিত যুক্ত সকল প্রকার বাস্তব নিদর্শন 

হইতেই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রূপায়ণ করা সম্ভবপর । এই প্রসঙ্গে উলী 
কর্তৃক উর নামক প্রত্ুক্ষেত্রের উৎখনন উল্লেখ্য ৷ উরের সমাধি-ক্ষেত্রের 
উতখনন রাঙঞ্গকীয় ও অভিজাতশ্রেণীর এবং সাধারণ মাসুষের ইতিহাস- 

রূপায়ণের মৌলিক নিদর্শন সরবরাহ করিয়াছে । রাজকীয় ও 
সাধারণ সমাধি-ক্ষেত্রঙজাত উপাদান হইতে উভয় শ্রেণীর জীবনযাত্রার 

বিবরণ রূপায়িত হইয়াছে । এই ইতিবৃত্ত লেখজাত ইতিবৃত্ত হইতে 

সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন কি, এই সকগ তথ্যাদির সন্ধানও লেখ-নজীরে 
পাওয়া যায় না। 

_লেখতিত্তিক এবং বাস্তব নিদর্শন-ভিত্তিক ইতিহাস-লিখনের 
কৌশল-সংক্রান্ত অন্ুম্থত প্রণালী এবং উপাদান-সংগ্রহ মম্পুণণ পথক। 
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উত্খননবিদ্ ৪ ইতিহাসবিদ উভয়েই শলাশাস্বধিশারদ । তিহালবিদ 

দলিল পত্রাদির আস্কোপচার করে) উহখননবিদ মুত্তিকার অক্্রোপচার 

করে। ইঠিচাঁনবিদ লেখ-নজীরের আস্ত্রোপচার করিয়া ইঠিহাস সম্কলন 

করে ; উৎখননবিদ মৃন্তকার তস্ত্রোপচারজাত মানবসংস্কৃতির নিদর্শন 
হইতে ইতিহাস রূপায়ণ করে। তথাকথিত ইতিহাসবিদ লেখ-নজীরের 

সঙ্কলক। ইতিহাস লেখ-নজ্ীরেব ভন্শীলন ও বিশ্রেষণজাত আখ্যান । 

কিন্তু এই আখ্যান সর্বক্ষোত্রেই বৈচ্ছানিক মূলবঙ্গিত সঙ্কলন। মানুষে 
শ্রমশিলপ-নিদর্শনঈ উৎখনন-তন্বজাত ইতিহাসের ভিন্তি। এই নিদর্শন 

মানুষের চিন্তাধারার ও কার্ধাবলীর যথার্থ পরিচয় প্রদান করে। 

উৎখনিত বাস্তব নিদর্শনভিত্তিক ইতিহাসের কাঠামে। সুদৃঢ় ও তাহার 
বিবরণ সান্দহাতীত। এতদ্যতীত ইতিহাসের গ্ঠায়, প্রত্বুতত্ব ব্যক্তি-কেক্স্িক 

নহে । প্রত্বতত্বের আলোচ্য বিষয় জনসমাঞ্জ -কোন এক নির্দিষ্ট শ্রেণীর 

সমাজ নহে। ইতিহালতত্ব অপেক্ষা গ্রতৃতত্ব অধিক বস্তুগত । প্রত্বতত্বের 

আলোচনা বাস্তব শিদর্শনভিত্তিক | 

লিখিত উপাদানজাত ইতিহাসের পরিধি অতীব সীমিত। ডৃপুষ্ঠে 

মানলকুলের আবির্ভাব-কাল হইতেই মানবসমাজের ইতিবৃত্ত রূপায়ণ 
করিতে হইনে। কিন্তু ইতিচান এই মানৰসমাঞ্জের কার্ষ।বলীর- এক 

শতাংশও রূপায়ণ করিতে পারে না । ক্ষেত্রীয় প্রত্বুতত্বের পরিধি অধিক 

ৰাপক। ইতিহ'পের ব্যাপ্তি পাচ সহত্র বুসরের অধিক নছে। কিন্ত 

শত সহত্্র ব€সরের পুরে মানব-প্রজতাতির অভিব্যক্তির এবং মানব- 

সংস্কৃতির আবির্ভাব-কাল নির্ধারিত হইয়াছে । শ্রমশিল্পের বাস্তব 

নিদর্শনজাড ইতিহাসের ব্যাপ্তি লিখজাত ইতিহাসের বহুগ্চণ অধিক । 

অক্ষরবিগ্ঠার তচনাকাল হইতেই মানবসভ্যতার জন্ম। সভাতার 

বিকাশের সহত্্ সহত্র বৎসরের পূর্ববর্তী ইতিহাম সম্পূর্ণরূপে 
উতখননজ্জাত বাস্তব নিদর্শনভিত্তিক। মানবসংস্কৃতির জন্ম ও 
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ক্রমবিকাশ এবং সভাতার আঁত্বা-গ্রঙ্নাশ সংক্রান্ধ যথার্থ বৃত্বান্ন 

উদ্খননতত্বেরেই অবদান । 

উৎখননবিদই প্রকৃত এ্রতিহাসিক। উৎখননবেত্তাই ইতিহাসের 

বাস্তব তোর ভিত্তি বিগ্তাস করিতে সক্ষম । উৎখননবিদ্দ কেবলমাত্র 

ইতিচাল-কঙ্ক'লের উদ্ধারক নহে ; ইতিহাস-কম্কালকে আবিষ্কার করিয়। 

প্রাণবন্ত করে। অস্থি, মেদ প্রভৃতি মন্নিবেশ করিয়া উতখননতত্ 

ইতিছাস-কক্কালে প্রাণপঞ্চার করে এবং আলঙ্কারিক নেশভৃষায় 

ন্বসজ্জিত করিয়া মানবসংস্কৃতির জীবন্ত ইতিবৃত্ত রূপায়ণ ক;র। 

ইতিহাসের তথ মানবপংস্কৃতির মুদৃঢ় বাস্তব নিদর্শন মুত্তিকাগর্ডে 

বিশ্ান্ত। যে বৈজ্ঞানিক অন্ত্রের সাহায্যে উক্ত নিদর্শনসমূহকে 
আবিষ্কার ও উদ্ধার করিয়। মানবসংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিবৃন্ত 

রূপাণ করা যায়, তাহাই উৎখনন-বিজ্ঞান | বর্তমান গ্রন্থে 

উত্খনন-বিজ্ঞান-সম্পকিত সর্ব প্রকার পর্যালোচনাই নিবেদত হইয়াছে । 

সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উৎখননের হাতিয়ারই 

মানবঙংস্কৃতির প্রারস্তিক কাল হইতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত সভাতার 

সামগ্রিক চিত্র পরিবেশন করিয়াছে । উৎখননের হাতিয়ারই 

মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন এবং ভারতবর্ষের সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র 

প্রদান করিয়াছে। উৎখননের হাতিয়ারই সিশ্ধুসভ/তার নিদর্শন 
আবিষ্কার করিয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরম্ত-কাল কতিপয় শতাব্দী 

পূর্বে নির্ধারিত করিয়াছে । এমন কি; উতৎখনন ভারতবর্ষের ইতিঠাসের 
আনেক সমস্যারও সমাধান করিয়াছে । ভারত-রোমক বাণিজ্য সম্পর্কে 

অনেক সাহিত্যিক এৰং প্রত্বতাত্বিক উপাদান ছল নহে । কিন্ত বহুদিন 

যাবৎ রোমক বাণিজ্য-কেন্দ্র ও উপনিবেশ, জিনিষপত্র প্রভৃতির 

কোন বাস্তব নিদর্শনের সন্ধান পাওয়। যায় নাই। পপ্ডিচেরীর নিকট- 

বর্তা আরিকামেছ নামক প্রত্বক্ষেত্রে উৎখননের ফলে একটি ত্বোমক 



র উত্খনন-বিজ্ান 

বাণিজ্য-কেন্দ্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । এমন কি, কাল-নিন্দিষ্ট 

রেমক মৃৎপাত্র যথ।, এরিটাইন্ ও কৃণুলীক 5 যৃত্পাত্র, আযন্ফোর। 

প্রভৃতিও আবি্ধৃত হইয়াছে । এই মকল আবিষ্কারের ফলে দক্ষিণ 

ভারতের ইতিহাসের ভিত্তি বহুলাংশে সুদৃঢ় হইয়াছে । ব্রহ্মগিরির 
উৎখনন দ্বার দক্ষিণ ভারতে লৌহযুগের পূর্বে তাত্রযুগের বিছ্যমানতা- 
স্থিরীকৃত হইয়াছে। তক্ষশীলার বিভিন্ন প্রত্বক্ষেত্রের উৎখনন গ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ 
শতাব্দী হইতে আরম্ত করিয়। দ্বিভীয়-তৃতীয় গ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের 

ঈতিহাসের লেখ-নজীরবঞ্জিত অনেক মৌলিক উপাদান সরবরাহ 
করিয়াছে । উৎখননের হাতিয়ারজাত নিদর্শনের সাহায্যেই চৈনিক 
পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঁঙ কর্ত.ক বণিত অ:নক নগর, মহানগর, রাজধানী, 

বৌদ্ধবিহার প্রভৃতির বর্তমান ভৌগোলিক স্থিতি নির্ধারিত হইয়াছে। 

রত্বগিরি, নালন্দা, বৈশালী, রাজবাভী ডাঙ।, ময়নামতী, পাহাড়পুর 
প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ মহাবিহার সম্পর্কে সর্বপ্রকার তথ্যই উতখনন 

সরবরাহ করিয়|ছে। উতখননের হাতিয়ার অনেক মৌলিক 
এতিহাসিক উপাদান পরিবেশন করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন 

ইতিহাসকে স্ুুদুঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 

অধিক্তঃ অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যজাত ইতিহাস অপরিপুরক 
ও অসামপ্রস্তপূর্ণ। ইতিহাসের উক্ত অভাব উতখননতত্বই দুরীভূত 
করিয়াছে । উতখনন ইতিহাসের বিভিন্ন ছেদশূঞ্রকে সংযুক্ত 
করিয়াছে। স্বীকার করিতে হইবে যে, ইতিহাসের অনেক ছেদ্- 
সৃক্রকে উৎখনন অগ্ঠাপি গ্রন্থন কগিতে সক্ষম হয় নাই। বর্তমানে 
ইতিহাসে বিষ্কমান ছেদসুত্র-সমূহকে সংযুক্ত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক 
ভত্তিতে ব্যাপক উৎখননের প্রয়োজন সর্বাধিক 

ভূগর্জে বিগ্রভ মানবসংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শনরাজি ইতিহাসের 
নুদৃট বনিয়াদ। উৎখানত বাস্তব নিদর্শনের মর্মার্থ উদবাটন করিয়াই 



প্রুস্তাবন। শা 

ইতিহাস রূপায়িত হয়। স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎখনিত নিদর্শনের 
বিকৃত ব৷ ভ্রান্তিপূর্ণ ব্যাখ্য। প্রদান করিয়৷ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও 

অন্থাভাবিক নহে । বাস্তব নিদর্শনের বিকৃত ব্যাখ)। দ্বার৷ উদ্ভট বক্তব্য 

পেশ করাও সম্ভবপর) কাল্পনিক ও অপ্রকৃত বক্তব্য ইতিহাসকে 

বিকারগ্রস্ত করে। অতএব বাস্তব নিদর্শন্রে মর্মার্থের বৈজ্ঞানিক 

বিশ্তাসই সবাধিক প্রয়োজন । বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাস্তব তথ্যাদ্দির 

আবিষ্কার ও মমার্থ বিন্তাস করিয়াই মানবসংস্কৃতির অগ্রগতির, 

যাত্রাপথের ও ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত যথাযথভাবে রূপায়িত 

হইয়াছে । 

উৎখননতত্ব গতিশীল বিজ্ঞান। অপর বিজ্ঞানশাখা অপেক্ষ। 
উৎ্খননের গতি অধিক ত্বরিৎ ও তীত্র। কাল ও ক্ষেত্র উতখননের 

অগ্রগতিকে সীমিত করিতে পারে না । উতখননের ক্ষেত্র সমগ্র পুথিবী 

এবং তাহার আলোচ্য বিষয় বিশ্বমানবসমাজ । 

উৎখননতত্ব ইতিহাস-রূপায়ণতত্বের আমূল পরিবর্তন সাধন 

করিয়াছে । উৎখননতত্ব ইতিহাস-ক্ষেত্রের দিগন্তকে সম্প্রসারিত 

করিয়াছে; ইতিহাসের প্রারস্তিক কাল সহশ্রগুণে প্রলম্থিত 

করিয়াছে ; এমন কি, ইতিহাসের পটভূমি ও ধারাকে নবরূপে 

রূপায়িত করিয়াছে । উৎখননতত্ব মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে 

জড়িত, কোন একটি নিদিষ্ট ঘটনার সঙ্গে নহে। উৎখননতত্বের মুল 
বিষয়বস্তু লোকজীবনতত্ব বা লোকতত্ব। প্রকৃতপক্ষে, ।উৎখননতত্বই 

প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্রবাহের সহিত ইতিহাস ও প্রাক-ইতিহাসকে 
সংযুক্ত করিয়াছে। এতিহাপসিক অতীতের অনুসন্ধানী । 'ইতিহাস 
সত্যপরাঁয়ণ। উৎখননের হাতিযারই এই সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসের 
উন্মেষক, উদ্ঘাটক এবং রূপকারক। উতখননতত্ব্জাত ইতিবৃত্তই 

মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাস । উৎখননের হাতিয়ার লেখনী অপেক্ষ। 



য উত্খনন-বিজ্ঞান 

অধিক শক্তিশালী । লেখজাত তথ্য অপেক্ষা উতখননের হাতিয়ারজাত 
তথ্যাবঙ্গীই মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাস-রপায়ণের মৌলিক বনিয়াম। 
উধখননতত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই মানৰসং-স্কৃতির ইতিহাসের 

অগ্ুক্রমিক সৌধ নির্মিত হইয়াছে। উৎখনন-বিজ্ঞানই ইঞ্জিহালের 
বৈঙ্ঞানিক ভিডন্তাস। 



প্রথম পরিচ্ছেদ 

উৎখনন পরিচিতি 

| ১। 

প্রাক্কথন 

মানবসংস্কৃতি ও সভাতার বাস্তব নিদর্শন বা প্রত্ববস্তর অধায়ন সংক্রান্ত 

বিজ্ঞানই প্রতুতত্ব বা প্রত্ববিজ্ঞান। তূপুষ্টের, ভূগর্ভের ও জলগর্ভের 

প্রত্ববস্তুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিশ্লেষণ ও অধায়ন প্রত্বতত্ের 

অন্তর্গত। প্রত্ববিজ্ঞান দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত £ (ক) সাধারণ 

প্রত্বুতত্ব অর্থাৎ সাধারণ প্রতুবস্তর অধ্যয়ন এবং (খ) ক্ষেত্রীয় প্রত্বতত্ 

অর্থাৎ ভূপুষ্ঠে ও ভূগর্ভে রক্ষিত প্রত্ববস্তর আবিষ্কার ও অধ্যয়ন। 
উতখনন- বিজ্ঞান ক্ষেত্রীয় প্রত্ববিজ্ঞানের প্রধান অংশ। বৈজ্ঞানিক 

পদ্ধতি অনুসারে মৃত্তিকা খনন করিয়া মানবসংস্কৃতির বাস্তব 

নিদর্শন ব। প্রত্ববস্তর অনুসন্ধান ও পুনরুদ্ধার বিষয়ক কার্ধক্রমই 
উতখনন। স্ুুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসারে মুত্তিক। খননের, প্রত্ববস্ত 

আবিষ্কারের ও ইতিহাস লিখনের নিয়মনিষ্ঠাকেই উৎখনন- বিজ্ঞান 

বলা যায়। বৈজ্ঞানিক প্রনালীতে উতখনন করিয়া মানবসংস্কৃতির 

বাস্তব নিদর্শনসমূহ আবিষ্কারপূর্বক ইতিহাস লিখনের পদ্ধতিও উত্খনন- 
বিজ্ঞানের অন্তুভুক্ত। 

কোন প্রত্ববস্তর এতিহাসিক গুরুত্ব উহার সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর 

উপর নির্ভর করে। এই উপাদান ও তথ্য কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক 

উৎথনন দ্বার উদ্ঘাটন করা! যাম। উংখনন একটি চমকপ্রদ 

খেলা বা বিনোদন নহে। যে কোন প্রকারে খনন করিয়। 



২ উৎখনন- বিজ্জান 

্রত্ববস্তুর সংগ্রহ-কার্ধ উৎখনন নহে। উতখনন বলিতে একটি 

অতীব দায়িত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্বলিত খননকার্ধকেই বুঝায়। 
উতখনন মৌলিক কার্ধপ্রণালী। একমাত্র বৈজ্ঞানিক উৎখনন দ্বারাই 

বিশ্বসনীয় অবস্থায় মানবসংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কার জন্তব। প্রত্ু- 
বস্তুর প্রণালীবন্ধ আবিষ্কার ও অধ্যয়নই উতৎখনন। মনুষ্যনিমিত 

যে কোন বস্ত্র নির্মাতার ও তাহার সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচায়ক! 

ইমারত, সমাধি, হাতিয়ার, গৃহস্থালীর সরঞ্জাম ইত্যাদির স্থনিয়ন্ত্রিত 

খননকার্ষ দ্বারা আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ হইতে মানবসংস্কৃতির যথার্থ 

ইতিবৃত্ত গ্রন্থন করাই উতখনন । 

উৎখনন প্রকৃত বিজ্ঞানরূপে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক নিয়মনিষ্ঠ! 

দ্বারা উৎখনন পরিচালিত হয় এবং উৎখননকারীকে একজন বিজ্ঞানী 

বল! যাইতে পারে। কিন্তু উৎখনক শুধু বৈজ্ঞানিক ব! কুশলী নহে। 

প্রকৃতপক্ষে উত্খস্ত। একজন মানবতত্ববাদী | 

উতখননকারী মানব সংস্কৃতির ও সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার 

করিয়া! তাহাদের প্রকৃত রূপ প্রদান করেন। এই তথ্য আবিষ্কারের 

কৌশল যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্বলিত। তথাপি উৎখননকে 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা যায় না। তবে একথা স্বীকার্ধ যে, বিভিন্ন 

বৈজ্ঞানিক শাখা! হইতে তথ্য আহরণ করিয়। উৎখনন একটি স্বতত্ত 

বিজ্ঞান-শাখায় পরিণত হইয়াছে । যে সকল বিজ্ঞান-শাখা হইতে 

উত্খনন তথ্য ও সাহায্য গ্রহণ করে তাহার মধ্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন- 

শান্ত্র, সমাজবিদ্যা! বাস্তবিষ্ঠ, ভূগোল, ভূবিদ্যা, জীববিদ্ঠা, উদ্ভিদ্বিদ্া, 

প্রাণীবিদ্া, নুতত্ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । প্রারস্তিক মানুষের ইতিবৃত্ত 

ভূবিগ্তার সহিত জড়িত। উৎ্খননে মৃত্তিকান্তর নিয় ভূবিগ্ভার 

সাহাষ্যেই করিতে হয়। প্রাচীন মানবজীবনের পারিপাশ্থিক অবস্থা, 

ছলবায়ু প্রভৃতির পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ভূগোলবিদ্ভার অধীন। 

উড ও জীব্জন্তর নিদর্শন-মধায়ন উদ্ভিদ বিদ্ঠা ৪ জীববিগ্ভার অন্তর্গত । 

উৎখনিত প্রত্বন্তর অপক্ষয় নির্ধারণ ও সংরক্ষণ-প্রণালী রসায়ন-শান্ত্রের 
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অন্তভূক্তি। আবিষ্ষিত নরকস্কাল হইতে নরগোষ্ঠীর পরিচিতি লাভ 
হৃবিজ্ঞানের বিষয়। প্রত্ববস্তর যথার্থ ব্যাখ্যা ও সংস্কৃতির ইতিহাস- 
রূপায়ণ পমাজবিগ্ভার অধীন। বর্তমানে পদার্থবিগ্ভায় বিবিধ যন্ত্র ও 

প্রণালী আবিষ্ষারের ফলে উৎখনন- বিজ্ঞান বহুলাংশে উন্নত ও 

প্রসারিত হইয়াছে । 

এতত্তিন্ন পরবর্তী আলোচন। হইতে প্রমাণিত হইবে যে, উৎখনন- 

কাধে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক শাখা ও প্রশাখার দান বিশেষ গ্ুরুত্ব- 

পূর্ণ। এইরূপে বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখার দানে পরিপুষ্ট হইয়াই উৎখনন 
একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান-শাখায় পরিণত হইয়াছে । বত'মানে উৎখনন- 

বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই ইতিহাস প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধারাবাহিক 

ইতিবৃত্তে বূপায়িত। 

মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাস রূপায়ণই উৎখনন- বিজ্ঞানের 

প্রধান লক্ষ্য । প্রকৃতপক্ষে উত্খনন মানবসভ্যতার সত্য ও 'স্থন্দর 

রূপের অভিব্যক্তি ৷ বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক কর্ম প্রণালী দ্বারাই এই বিবর্তনকে 

বা ইতিহাসকে রূপায়িত করা হয়। সুতরাং উৎখনন মানবতত্বের 

এবং বিজ্ঞানের সমন্বয়ভিত্তিক বিদ্যা | 

| ২ । 

উ€খথননের উদ্দেশ্য 

যে কোন প্রকারে খনন করিয়। মুত্তিকাগর্ভ হইতে প্রত্ববস্ত সংগ্রহ 

করাকে উৎখনন বল! যায় না। এই প্রকার খননকার্ষ প্রত্ববন্ত- 

লুষ্ঠনেরই নামান্তর। মূল্যবান শিল্পকলার নিদর্শন এবং অন্যান্য 

বন্ত্র সংগ্রহ ও বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করাই প্রত্ুবন্ত-লুঠকের 

প্রধান উদ্দেশ্ত । প্রতুবস্ত লুখনকারী মূল্যবান বাস্তব নিদর্শন সংগ্রহ 
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করিয়! নিরস্ত থাকে । কিন্তু উৎখননকারী প্রত্ববস্ত আবিষ্কার করিয়। 

নিবৃত্ত হন না। তিনি এ বিষয়বস্তুর সমুদয় তথ্য অন্ধুসন্ধান করিয় 
উহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন। এই পরিচয়ের রূপায়ণ একমাত্র 

বৈচ্গছানিক উৎখনন দ্বারাই সম্ভব। উৎখনন বলিতে আবিষ্কৃত প্রতুবস্তর 

নিরীক্ষণ, লিপিবন্ধকরণ ও যথার্থ ব্যাখ্যান বুঝায়। কোন একটি 

প্রত্ববস্তুর গুরুত্ব উহার স্থিতির উপরই নির্ভরশীল। প্রত্ববস্তর প্রকৃত 
অবস্থান এবং উহার মহিত সংশ্লিষ্ট অপর বস্তুর স্থিতি ও সম্পর্ক নির্ধারণ 

করাই উৎখননের মূল উদ্দেশ্য | 

মানবসভ্যতার অমূল্য সম্পদ. মুত্তিকাগর্ভ হইতে আবিষ্কার করিয়া 

সংগ্রহশালায় সধত্ববিন্তাম উতখনকের মূল উদ্দেশ্ত নহে । মনোরম 
শিল্পকলার নিদর্শন বা প্রত্ববস্ত্র উদ্ধার করিয়। সুসজ্জিত রাখা 

সংগ্রহশালার অধ্যক্ষের প্রধান অভিপ্রায় । এই অভিপ্রায় ফলপ্রন্থ 

করিবার নিমিত্ত সংগ্রহশাল| উতখনন-কার্ষে অর্থ সাহায্য করে এবং 

কখনও কখনও উতখনন পরিচালনাও করে। পুথিবীতে এই প্রকার 
সংগ্রহশালার সংখ্য! কম নহে । কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী অবৈজ্ঞানিক । 
উক্ত অভিপ্রায়ে প্রণোদিত হইয়া! খনন করিলে উৎখননের মুল উদ্দেশ্যে 

কুঠারাঘাত করা হয়। ইহার অর্থ এই নহে যে, উৎখনন- বিজ্ঞানে 
মনোজ্ঞ শিল্প নিদর্শনের কোন স্থান নাই। বস্তুতঃ উৎখনন- বিজ্ঞানে 

সকল প্রত্ববস্তরই গুরুত্ব বতমান। এমন কি অতি সামান্য বা সাধারণ 

প্রত্রবস্তর মূল্যও উৎখনকের নিকট অত্যধিক। উতখনক প্ররত্বস্থলের 
সংস্কৃতির সবাঙ্গীণ চিত্র প্রদান করেন। তাহার নিকট সর্ধপ্রকার প্রত্ব- 

বন্তই গুরুত্বপূর্ণ । উৎখনক উৎখনিত প্রত্ববস্তর সাহায্যেই মানব- 

সংস্কৃতির ইতিহাস স্থ্টি করেন। বৈজ্ঞানিক উখননকারীদের আবিষ্কৃত 
প্রত্ববন্ত্রর ব্যাখ্য। ও বিশ্লেষণ হইতেই মানবসভ্যতার ক্রমিক অগ্রগতির 
সম্যক পরিচয় পাওয়া ষায়। 

প্রত্বস্থলে খনন ধ্বংসাত্মক কার্য । যাহা মৃত্তিকাগর্ভে যুগযুগাস্তর 
খরিয়৷ সুরক্ষিত তাহ! খনন করিয়া ধ্বংস করা হয়। মৃত্তিকাগর্ডে 
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রক্ষিত মানবসভ্যতার নিদর্শন ধ্বংস বা নষ্ট বা বিকৃত করিবার অধিকার 

কাহারও নাই। যিনি ইহ] করেন, তিনি একজন গুরুতর অপরাধী । 

কিন্তু একটি মাত্র শতে” প্রত্বস্ত্-সন্ধানে প্রত্রস্থলে খননকার্ধ বিধেয়। 

এই শর্ত হইল-_মৃত্তিকাগর্ভে সুরক্ষিত বাস্তব নিদর্শনের প্রকৃত 
অবস্থান ও তথ্য নির্ধারণ করিয়! তাহাদের যথার্থ পরিচয় প্রদানপুর্বক 
মানবসভাতার ইতিবৃত্ত রূপায়ণ, অর্থাৎ মানবসভ্যতার ইতিহাস গ্রন্থন। 

এই ইতিহাস- রূপায়ণ একমাত্র বৈজ্ঞানিক উৎখনন দ্বারাই সম্ভব 
সাধারণ খননকার্য উক্ত তথ্য বা উপাদান সরবরাহ করিতে অপারগ । 

উপরন্ত সাধারণ খনন বলিতে মূল্যবান প্রতুবস্তর উদ্ধারকার্ধকে বুঝায়। 

কিন্তু উৎখনন প্রত্ববস্তর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষরণ ও ইতিহাস লিখন । 
একমাত্র বৈজ্ঞানিক উৎখননই প্রত্রস্থলের প্রকৃত ইতিহাস রূপায়িত 
করিতে সমর্থ । 

উৎখনন এমন একটি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা! যাহ! ইতিহাসকে বিকৃতির 

হ!ত হইতে রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করে। উৎখনিত প্রত্ববস্তই ইতিহাসের 
প্রকৃত তথ্য-পরিবেশক। যদ্দি কোন পুকুর বা নালা খঁডিবার সময় 
একটি পুরাতিন শিল্প দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা হইলে সাধারণতঃ উদ্ধারক 

অর্থলোভে দ্রব্যটি প্রত্ববস্ত্র ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে এবং তাহা 

হস্তাস্তরিত হইয়া অবশেষে কোন সংগ্রহশালায় স্থান পায়। এই 
সময়ের মধ্যেই উক্ত প্রত্ববস্তটির প্রকৃত অবস্থান এবং ততসম্পকফিত 

সব্বপ্রকার তথ্য লুপ্ত হয়। কোন এতিহাসিক এ প্রত্ববস্তর শিল্প- 

কলার বেশিষ্ট্য আলোচন1 করিয়া হয়ত সিদ্ধান্ত করিবেন যে, তাহ 

মেসোপটামিয়া অথবা মিশরদেশের সভ্যতার নিদর্শন। এই 
সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি সম্ভবতঃ ইতিহাসে নৃতন তথ্য- 
রূপায়ণে সাফল্য লাভ করিবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্ুবস্তুটি ভারত- 

বর্ষের বা অপর কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে । ইতিহাস- লিখন 

যে কি প্রকারে বিকৃত হয় তাহা এই প্রকার একটি প্রকৃত 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া উলী সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইতিহাসকে 
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এই বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করাই উংখননের প্রধান 

উদ্দেশ্য । 

উপরস্ত প্রত্ববিজ্ঞানে ভূপুষ্ঠ হইতে সংগৃহীত গ্রত্ববন্তুর কোন বিশেষ 
মূল্য বা গুরুত্ব নাই। এইবপ সংগৃহীত প্রত্ববন্ত মানবসভ্যতার যথার্থ 

ইতিহাস বূপায়ণকার্ধে সম্পূর্ণ অর্থহীন। কোন কলাবিদের নিকট 

উক্ত প্রতুনিদর্শনের মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্ুবিদের নিকট তাহার 

কোন গুরুত্ব নাই। ভূপুষ্ঠট হইতে সংগৃহীত প্রত্ববস্তর উপর নির্ভর 

করিয়া ইতিহাসকে বিকৃত করিবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । স্মরণ রাখ! 

প্রয়োজন, উতখনন- বিজ্ঞানে প্রত্ববস্তুর গুরুত্ব তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট 

বাস্তব নিদর্শনের উপর নির্ভর করে। অধিকন্ত প্রত্ববস্তর ব্যাখ্য। 

তাহার লিপিবদ্ধ করিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর নির্ভরশীল । 

উল্লিখিত তথ্য হইতৈ বৈজ্ঞানিক উৎখননের উদ্দেশ্য ও 

প্রয়োজনীয়ত! উপলব্ধি করা যায় । উৎখননকারী আবিষ্কৃত প্রত্বস্তুর 

অন্থর্িহিত ও সংপ্রলিষ্ট তথ্য ব্যাখ্য। করিয়া তাহার কাল নির্নয় করিতেও 
সমর্থ। জনসাধারণের॥ নিকট প্রত্ববস্তর প্রাচীনত্বই বিশ্ময়কারক। 

কিন্তু উতখনকের নিকট কোন প্রত্ববন্তই পুরাতন নতে। তাহার 

নিকট সর্ধপ্রকার নিদর্শনই নূতন । কারণ উৎখনিত নৃতন প্রত্ববস্তুর 

তথ্য ব্যাখ্য। করিয়াই মানবসভ্যতার প্রকৃত পরিচয় প্রদান সম্ভব । 

অতীত হইতে মানুষ কখনই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। 

উৎখন্তার বিষয়বস্তব মানবসমাজ । মানুষের হস্তনিমিত বাস্তব সম্পদই 

উৎখননকারীর ইতিহাস রূপায়ণের মূল উপকরণ । মানবসভ্যতার 

বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার করিয়। তাহার ক্রমবিকাশ ও বিস্তার নির্ধারণ 

কর! উৎখননের মূল উদ্দেশ্থয। 

উৎখননকারী জীবন্ত মানুষকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে 

পরিবেশন করেন না। তিনি মান্থুষের হস্তনিমিত বিষয়বস্ত্রকে 

পরিবেশন করেন । উৎখনকের নিকট কোন বিষয়বন্তই সাধারণ বা 

নগণ্য নহে। প্রতিটি উত্খনিত বস্তকে যথারীতি পরীক্ষা! করিয়। 
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লিপিবদ্ধ করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য । উৎখন্ত' অতীতের ছুরলভ 

প্রত্ববস্ত দ্বারাই লাভবান হন। অতীতের মুত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জড়বস্তু- 

সমূহকে উতখনক জীবন্ত করিয়! তোলেন । উতখননকারী মুত ও জড 

পদার্থকে সন্জীবিত করিয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন। 

উতথনকের বিধ্বংসী হস্ত আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তুকে অমরত্ব প্রদান করিয়া 

মানবসভ্যতার প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করে । বস্ত্বতঃ বৈজ্ঞানিক 

প্রণালী অনুসারে খনন করিয়। প্রত্ৰ বস্ত্র আবিষ্কার, নিরূপণ, লিপিবদ্ধ- 

করণ এবং প্রত্বস্থলে বিকশিত সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রকৃত পরিচয় প্রদান, 

অর্থাৎ মানব-সভ্যতার ইতিহাস গ্রন্থনই উৎখননের মুখ্য উদ্দেশ্য । যে 

উৎখননকারী ইতিহাস রূপায়ণে অপারগ তাহাকে প্রকৃত উতখনক বলা 

যায়না । উপরক্ত তিনি সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন-বিধ্বংসী । মানব- 

স্কৃতির ক্রমবিকাশের ও বিস্তারের ইতিহাস লিখনই উতখননের 

প্রকৃত লক্ষ্য। বেজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎখনিত গ্রত্ববন্তুই ইতিহাসের 
যথার্থ উপাদান । 

এতিহাসিক সমস্যার সমাধান করা উৎখননের অপর একটি প্রধান 
অন্বিষ্ট। যদি কোন উৎখনন এতিহাসিক সমস্তার সমাধান করিতে 

না পারে বা ইতিহানে কোন নূতন তথ্যের সন্ধান প্রদানে অপারগ হয় 
তাহ! হইলে উক্ত খননকার্ধকে উৎখনন বল৷ যায়না । বিস্মৃত 

অতীতের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করিয়। উৎখনক এতিহাসিক 

সমস্তার সমাধান করেন। উৎখননই একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থা, 

যাহার সাহায্যে মানব-সমাজজের বিবর্তন ও বিস্তার সম্যকরূপে উপলব্ধি 

কর! সম্ভব । বন্ধ প্রাচীন কাল হইতে মানুষ বিভিন্ন সংস্কৃতির স্তর 

অতিক্রম করিয়া বর্তমান যুগে পৌছিয়াছে। উৎখনন- বিজ্ঞান উক্ত 
প্রাচীন সভ্যতার পথ ও স্তরের বিঃশ্লষণ করিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যতের 

সংকট ও সমস্যার তাৎপর্ধ উপলব্ধি ও সমাধানের উপায় নির্ধারণ 

করে। সমস্যাবিহীন উৎখনন অর্থহীন। ইতিহাসের বিবিধ সমস্যা 
সমাধানের নিমিত্ই উৎখনন। 
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উৎখননে ' বৈজ্ঞানিক নিয়মনীতির প্রফোগ বাধ্যতামূলক | নানা 

কারণে উৎখনন আরম্ভ করা হয়। অনেক সময় প্রাকৃতিক কারণে 

কোন প্রত্বস্থল ধ্বংসোন্ুখ হয়। ধ্বংস হইবার পূর্বে যাহাতে 

ইতিহাসের উপাদান বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে উদ্ধৃত হয় তাহার 

জন্যই 'উতখনন। উক্ত উৎখননেও ইতিহাসের সমস্যা সমাধানই 

প্রধান অভিপ্রায় । প্রকৃতপক্ষে বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া যথার্থ 

তথ্য উদ্ঘাটন করাই উৎখননের উদ্দেশ্য । উতখনিত উপাদান 

হইতেই প্রাগৈতিহাসিক ও এতিহাসিক পৰবের মানব-সংস্কৃতির 

ইতিবৃত্ত রূপায়ণ সম্ভবপর হইয়াছে । এঁতিহাসিক যুগের জ্ঞাত 

প্রত্রস্থলে উৎখনন আকর্ষণীয়, কারণ এঁতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির 
সহিত জনসাধারণের সম্যক পরিচয় বতমান। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক 

সংস্কৃতির প্রকৃত বূুপ অবিদ্িত। এই ক্ষেত্রে উত্খননই একমাত্র 

বিজ্ঞান- শাখা যাহার সাহায্যে আদি মানবসংস্কৃতির পরিচয় প্রদান 

সম্ভব । 

বস্তুতঃ উৎখনক একজন দক্ষ সন্ধানী । উৎখনন এই কুশলী 

সন্ধানীর কর্মকৃতি। যেমন সত্যসন্ধানী মানুষের কার্ধক্রম অন্তুসন্ধান 

করিয়া প্রকৃত তথ্য পরিবেশন কবে সেইরূপ উৎখস্তাও মানব- 

সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন উদ্ধার করিয়া তাহাদের প্রকুত পরিচয় 

প্রদান করেন। বর্তমানে উৎখনন- বিজ্ঞান প্রন্ছবস্তর গুণাত্মক অপেক্ষা 

পরিমাণাত্মক অধ্যয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। উৎখননের 

দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবতিত হইয়াছে । অধুনা কেবলমাত্র প্রত্ববস্ত উদ্ধারের 
নিমিত্ত উতখনন পরিচালন অবৈজ্ঞানিক । পুর্বেই বল হইয়াছে 

যে, ইতিহাসের সমস্তা। সমাধানের জন্য উৎখনন অত্যাবশ্টক | যে 

কোন প্রত্ুস্থল খনন কর। বর্তমানে অপরাধজনক। যে প্রতুস্থলে 

ইতিহাস-সমস্তা সমাধানের সম্ভাবনা! বতমান, উক্ত স্থানেই উৎখনন 

পরিচালনা কতব্য। এই কার্ষে উৎখনন- বিজ্ঞান অপর বেজ্ঞানিক 

আবিষ্ধার ও তথ্যের উপর নির্ভরশীল । সবদাই স্মরণ রাখ প্রয়োজন. 
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যে, ইতিহাস-সমস্তার সমাধান ও মানব সংস্কৃতির যথার্থ ইতিবৃত্ত 
রূপায়ণই উৎখননের মূল উদ্বেশ্টা। উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধিত ন। হইলে 
কোনও উতখননকে বিজ্ঞানসম্মত কাধ বল! যায় না। 

| ৩ । 

উৎখননের ইতিহাস 

প্রত্ববস্ত- লুখন এবং অবৈজ্ঞানিক খনন কারধক্রম হইতে আরস্ত 
করিয়া বেজ্ঞানিক উৎখনন প্রণালীর অনুক্রম পিবরণহ উৎখননের 

ইতিবৃত্ত । সভ্যতার বিকাশের সঙ্গেই প্রাচীনতম বিষয়বস্ত্রর প্রতি মানুষ 

আকৃষ্ট হয়। ইহার ফলেই প্রাচীন সভাতার নিদর্শন সংগ্রহ করিবার 

আগ্রহ জাগ্রত হয়। গ্রীক ও রোমকগণ প্রত্ববস্ত সংগ্রহ করিতে 
আরম্ভ করে। গ্রীক পণ্গিতগণই প্রত্বপস্তুর অন্বেষণের পথপ্রদর্শক । 

থুকিডাইডিস প্রত্রতত্ব বিষয়ে অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। 
কেহ কেহ থুকিভাইডিসকে প্রথম প্রত্ববিদ্ বলিয়া পরিচিত 

করিয়াছেন। থুকিডাইডিসের পর শ্রীষ্টপৃর্ব প্রথম শতাব্দীতে সু প্রসিদ্ধ 
ভৌগোলিক স্টাবো প্রত্বতাত্বিক উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন । 
শ্রীপটীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে পৌসানিয়াস গ্রীস দেশের ভ্রমণ- 
বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। গ্রাম ও শহর পরিদর্শন করিয়া তিনি বহু 

বাস্তব নিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন । গ্রীক ললিত- 

কলার অধ্যয়নেও ভাহার বিবরণ বিশেষ মুল্যবান। হেলেনিস্টিক 

যুগে প্রাচীন গ্রীক ললিতকলার নিদর্শন সংগ্রহ কর! বিলাসী-সমাজে 
আকর্ষণীয় ছিল। রাজপুরুষগণ কর্তৃক গ্রন্থাগার ও শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনের 

জন্য গৃহ বা চিত্রশালা প্রতিষিত হইল। আ্যারিস্টটলের মৃত্যুর পর 
সাহার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ও ললিতকলার সংগ্রহ নীলাম করা হয়। 
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একটি চিত্রের মূল্য আম্বমানিক দশ-হাজার পাউণ্ডের উধের্ব উঠিলে 

মুন্মিয়াস মনে করিলেন যে, এ চিত্রের নিশ্চয় কোন বিশেষ গুণ 

রহিয়াছে । তিনি নীলাম বন্ধ করিয়া দিলেন এবং সংগ্রহবস্ত বাজেয়াপ্ত 

করিলেন । উক্ত সময় হইতেই পুরাপ্রব্য নিদর্শন সংগ্রহ করিবার 

আগ্রহ ও স্পৃহা জাগরিত হয়। এই আগ্রহ হইতেই প্রাচীন 

লুপ্ত ললিতকলা-নিদর্শন অন্বেবণ করিবার প্রবৃত্তি দেখা দেয় । ইহার 

ফলে রোমে ও আলেক্জেন্দ্রিয়ায় একদল প্পরত্ববস্তু ব্যবসায়ীর উদ্ভব 

হয়। কোরিস্থ প্রত্ববস্ত- লুখনকারীদের একটি বিশিষ্ট পরিবেশন- 

কেন্দ্রে পরিণত হইল । কোরিন্থের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র খনন করিয়া 

ললিতকলার নিদর্শন, মৃতপাত্র প্রভৃতির লুণ্ঠন আরম্ত হয়। গ্রীসে 

“নেক্রোরিস্থিয়া” অর্থাৎ কোরিস্থের সমাধিক্ষেত্র হইতে লুণ্ঠিত প্রত্ববস্ত) 

শব্দ ন্ুপ্রচলিত। কিন্ত গ্রীকদিগের নিকট প্রাগৈতিহাসিক বা 
ক্রীট ও মাইসেনিয়ান সভ্যতার কোন গুরুত্ব ছিল না। কেবলমাত্র 

মাইনোয়ানদ্দিগের সম্বন্ধে কতিপয় উপকথার প্রচলন ছিল। এই 

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গ্ুটার্কই হালিয়ারটসের সমাধি- স্মৃতি মন্বির 
আবিষ্কারের ও খননের বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। উক্ত খননের 

কলে একটি বর্তলৌহনিমিত (ক্রপ্র) লেখ-ফলক উদ্ধৃত হয়। স্থানীয় 

প্রত্বতত্ব-সমিতি এই লেখর পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত মিশর দেশের 

পুরোহিতদিগের নিকট প্রেরণ করে। পুরোহিতগণের মতে উক্ত লেখ 
ট্রোজান যুদ্ধের সমসাময়িক এবং তাহাতে যুদ্ধের পরিবতে” সাহিত্য 

ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য গ্রীকদিগের নিকট আবেদন করা 

হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফলকটি মাইনোয়ানদিগের লেখ-ফলক। 

বর্তমানেও মাইয়োনিয়ান-লেখর সন্তোষজনকভাবে পাঠোদ্ধার সম্ভব 

হয় নাই। থেবস্-এর নিকট হালিয়ারটস. অবস্থিত। সম্প্রত 

উক্ত স্থান হইতে মাইনোয়ান সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত 

হইয়াছে। 

রোমক যুগেও বত মান ক্রীটের প্রত্বস্থল হইতে অনেক লেখ-কলক 
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আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ডিকৃটীসের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, নস্সসে 
দৈবাৎ ইতিহাসের বান্ডভব উপাদান পাওয়া গিয়াছিল। ভূমিকম্পের 
ফলে একটি সমাধি-মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং স্থানীয় মেষপালকগণ 

এক গুরুত্বপূর্ণ লেখ-ফলক আবিষ্কার করে । রোমক কনসালগণ সম্রাট 
নেরোর নিকট উক্ত লেখ প্রেরণ করে। সম্রাট উহার পাঠোদ্ধারের 

জন্য পণ্ডিতদের নিকট আবেদন জানাইলেন। পাঠোদ্ধার হইতে 

প্রমাণিত হইল যে, লেখ-কলকটি একটি মূল গ্রন্থ। কোন-কোন পণ্ডিত 

এই লেখ-ফলকটিকে জাল দলিল বলয়া অনুমান করিয়াছেন । কিন্তু 

অধিকাংশ পণ্ডিতগণই মনে করেন যে, উক্ত লেখ-ফলক প্রাকৃ-হোমার 

যুগের নিদর্শন । 
রোমক সাআাজ্যের ধ্বংসের পর পোপতস্ত্ব প্রাধান্য লাভ করে এবং 

পুণ্যভূমি প্যালেষ্টাইনে ভ্রমণের জন্য তীর্থ-পর্বউকদের মধ্যে নূতন 
উদ্দীপন! দেখা যায়। এই তীর্থ-পর্যটনের ফলেই বাইবেল সম্বন্ধীয় 

পুরাতত্ব প্রাধান্ত লাভ করে। কিন্তু এমন। কোন পণ্ডিত বা লেখক 

ছিলেন না, যিনি সকল দ্রষ্টব্য নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম । কেবল- 

মাত্র আনকোনার, সাইরিয়াক এবং লেভান্ত, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে 

পর্যবেক্ষণ করিয়া সৌধমালা এবং লেখমাল! লিপিকরণের প্রয়োজ- 

নীয়ত। ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোড়শ শতাব্দী হইতেই প্রত্ুতত্ব বা উৎখনন- 

বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ জাগরিত হয়। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য 
পশ্চিম জগতের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হইল । ফলে উহার 

সংস্কৃতির সহিত পশ্চিমের দেশলমূহ পরিচিত হইতে লাগিল। সংগৃহীত 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ভাস্কর্ষ- নিদর্শন, ধনদৌলত, চিত্র গ্রভৃতর 

প্রতি ইউরোগীয়গণ আকৃষ্ট হয়। সর্বপ্রথমে ইতালী এই সুযোগ গ্রহণ 
করে। বাইজানটিয়ামের অমূল্য সম্পদ ভেনিসে হস্তাস্তরিত হইল। 

চতুর্থ ধর্মাভিযানের সময় হইতে প্রাচীন চারুকলার প্রতি অন্ুসন্ধিতৎস। 

জাগ্রত হয়। ইহার ফলে ইউরোপে নবজাগরণ দেখ! দিল। এমন কি 
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বাইজানটিয়ামের পতনের পবেও ইউরোপের বহু লোক মহানগরী 

দর্শনের জন্য গমন করিত । এই সকল ভ্রমণকারীদের মধ্যে ফরাসী 

পিয়েরে গাইলিসই কনস্টান্টিনোপলের প্রথম উৎসাহী বিদ্যা্থী। তিনি 

কনস্টান্টিনোপল মহানগরীর একপ্রান্ত হঈতে অপর প্রান্ত পর্ধন্ত 
পর্যবেক্ষণ করিয়। প্রতিটি বাস্তব নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তাহার 

পুস্তকের ন্যায় তথ্যবহুল গ্রন্থ বর্তমান যুগেও বিরল। উক্ত পুস্তকই 
ইউরোপের প্রত্ববস্ত-সংগ্রহকারীদের লিপ্না বধিত করে। সাধারণ 

লোকও জানিতে পারিল যে, কনস্টান্টিনোপল, রোম প্রভৃতি প্রাচীন 

মহানগরী ধনদৌলত-গচ্ছিত স্বৃত্তিকা পের উপরই নিমিত। তাহার 

বুঝিতে পারিল ষে, প্রাচীন সৌধ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক ধনদৌলত, 

মর্মরমূতি প্রভৃতি লুক্কায়িত রহিয়াছে । ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় 

তাহাদের প্রাসাদ ও উদ্ভান সুসজ্বিত করিবার নিমিত্ত প্রত্ববস্ত ক্রয় 

করিতে আরম্ত করিল । ইহার ফলে বহু প্রত্রবস্ত-বাবসায়ীর আবির্ভাব 

হয়। অধিকন্ত চোর, ডাকাত ও লুগ্ঠনকারীদের কমব্যস্তত1ও বৃদ্ধ 
পায়। প্রত্বনস্ত সংগ্রহের নিমিত্ত ইউরোপ তাগুবলীলাক্ষেত্রে পরিণত 

হয়। বিভিন্ন দেশের রাজপ্রতিনিধিগণও প্রাচীন শিল্পকল।- নিদর্শন 

সংগ্রহ করিবার জন্তা যে কোন পন্থা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে 

নাই। 

ষোড়শ শতাব্দীতে রাজপুত্রগণের এবং সাধারণ লোকের মধ্যে 

প্রত্ববস্ত সংগ্রহ করিবার আকাতক্ষা প্রবল আকারে দেখা দিল। 

এট্রাস্কান সমাধিমন্দির এই শতাব্দীতেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। উক্ত 
মন্দিরের প্রাচীর-চিত্রণ নবজাগরণের ললিতকলাকে প্রভাবান্থিত 

করে। প্রকৃতপক্ষে মিকেলাঞ্জেলো তাহার চিত্রণে এ্রাস্কান প্রতীক 

ব্যবহার করিয়াছেন । ক্রমে রোমে ও ফ্রোরেন্সে ভ্রমণকারী ও 

দর্শকদিগের সংখ্যা বরধিত হইবার সঙ্গেই প্রত্ববস্ত-ব্যবসায়ীদের 

তণুপরত। বৃদ্ধি পায়। এমন কি কারুশিল্প বিশারদ্গণও গ্রত্ববন্তু 

সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল । অনেক পুস্তকও প্রকাশিত হইল । 
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পিয়েরে গাইলিসের কনস্টান্টিনোপল সম্বন্ধ লিখিত পুস্তক সর্বাপেক্ষা 
তথ্যপূর্ণ। আরও অনেক পুস্তকে কনস্টানটিনোপলের স্মৃতিসৌধের 

মনোরম বিবরণ বত'মান। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভূপর্যটন শিক্ষার অংশ রূপে গণ্য হয়। 

ইংলগ্ডের বিস্তবানগণ তাহাদের সংগ্রহশালায় প্রত্ববন্ সংগ্রহের 
জন্য আকৃষ্ট হইলেন। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভিলেট্যান্টি সমিতি” প্রতিষ্ঠিত 

তয়। উক্ত সময়ে পেটওয়ার্থের প্রত্ববস্তু সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য । অষ্টম 

শতাব্দীর শেষে হ্যামিলটন নেপল্সে প্রাচীন গ্রীক মুৎপাত্র সংগ্রহ 

করেন । এই সংগুহীত মৎপাত্রই ইংলগ্ডের আলংকারিক কারুশিল্পকে 

প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। পম্পাইর দেওয়ালচিত্র আবিষ্ধরণে ইউ- 

রোপের শিল্পকলায় এক নূতন প্রণালীর আবির্ভাব ঘটে । ফরাসী ও 

ইঈংলপগ্ডের চিত্রপ্রণালী এবং কারুশিল্প পম্পাইর চিত্র হইতে প্রেরণ। 

লাভ করিয়াছে । 

পম্পাই এট্রাস্কাঁন সমাধিমন্দির-গবেষণার প্রধান ক্ষেত্রে 
পরিণত হয়। পম্পাই ও হারকিউলানেয়াম আগ্নেয়গিরি দ্বারা 

ধংস হইয়াছিল। ফলে সকল প্রত্বণস্তই ভম্মাচ্ছাদিত হইয়! 

সুরক্ষিত থাকে । লুক ও খননকারীগণ ভন্মের মধ্য হইতে প্রত্বস্ত 
উদ্ধার করিতে আরম্ত করে। কিন্তু এই খননকার্ষ প্রকৃত উৎখনন 

নহে। প্রত্ববস্্ব লুনের নিমিত্তই এই খননকার্ধ পরিচালিত 

হইয়াছিল। এই লুখনকারীদল প্রত্রস্থল সমুহের অপরিমেয় ক্ষতি 
করিয়াছে । সৌধমাল!র ধ্বংসাবশেষ সমুলে উচ্ছেদিত হইয়াছে । 
তাহাদের ধ্বংসকার্ধ এত ব্যাপক যে, বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 

উৎখনন করিয়াও উক্ত ক্ষতির সংস্কার সম্ভব নহে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে 

প্রত্ববস্তরর অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও উদ্ধারকার্ষের উপর গুরুত্ব আরোপিত 

হয়। “ডিলেট্যান্টি, সমিতি” সৌধমালার নক্স। ও চিত্রাঙ্কনের 

নিমিত্ত এথেন্স ও এশিয়ামাইনরে বাস্তবিষ্ভাবিশারদদ্দিগকে প্রেরণ 
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করে। অন্ুরূপভাবে “ফরাসী একাডেমী” কর্তৃক প্রাচীন লেখমালা 

ও বাস্তুনিদর্শন অধ্যয়নের নিমিত্ত অপর একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল 

প্রেরিত হয়। ১৮০১ খুষ্টাব্দে লর্ড এলগিন গ্রীসে প্রত্ববস্ত্ সংগ্রহের 

জঙ্ঠা অভিযান পরিচালনা করেন। এলগিন একজন দক্ষ প্রত্ববস্ত 

ংগ্রহকারী ছিলেন। কিন্তু তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভলীও প্রবল 
ছিল। তিনি যাহ! অপসারণ করিয়াছেন তাহার বিস্তারিত বর্ণনাও 

লিপিবদ্ধ করিয়৷ রাখিয়াছেন। এলগিন অনেক অমূল্য প্রত্বসম্পদ 

সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত সংগ্রহকে প্রত্ববস্ত-লুঠন আখ্যা দেওয়া 
যাইতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মুসলমান তুক্ঁগণের 

আধিপত্যের ফলে সকলপ্রকার প্রাচীন সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন 

প্রায় লুপ্ত হইতেছিল। এলগিন যদি উক্ত নিদর্শন অপসারণ না 

করিতেন তাহা হইলে গ্রাসের অমূল্য ভাক্ষর্ষ- নিদর্শন চিরতরে 

বিলুপ্ত হইত । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রত্বতত্ব অনুসন্ধান ও সংগ্রহণ 

ইতালীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তুকাঁ সাআাজ্যের মধ্যে প্রতুবস্ত অন্বেষণ 

বা উদ্ধার করিধার কোন সুযোগ ছিল না । ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ 

ও তৃকদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের পর কতিপয় গ্রত্ববস্ত-অন্বেষণের ও 

খননকার্ষের বর্ণন। পাওয়া যায়। উক্ত সময়েই মিশর দেশে নেপোলিয়নের 

পুষ্টপোধকতায় গ্রত্বতন্ব অধ্যয়ন আরম্ত হয়। 

১৮২৯ খুষ্টা্ডে তুকীদিগের বিরুদ্ধে গ্রীকবিদ্রোহ একটি গুরুত্বপূর্ণ 

ঘটনা । তাহার ফলে বিদেশী পণ্ডিতগণ গ্রীসের প্রত্বতাত্বিক 
পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার স্ুযৌগ পায়। গ্রীস উহার প্রাচীন নিদর্শন 

অধায়ন করিবার জন্ত বৈদেশিকগণকে যে সুযোগ প্রদান করিয়াছে 

তানার জন্য সমগ্র বিশ্ব চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে । উক্ত গবেষণ। বা 

অধ্যয়নের ফলেই প্রতুবিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিকাশঃও বিস্তার সম্ভনপর 

কইয়াছে। ১৮৩০ হইতে ১৮৩৫ এর মধ্যে গ্রীক শামকবর্গ নগর- 

দুর্গের উপর তু নিশ্সিত ইমারত পরিষ্কার করিবার সময় তিনটি 
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বিখ্যাত সৌধ আবিফ্ষার করে, যেমন পার্থেনন, এরেকথাইয়াম ও 

প্রপাইলাইয়া। এই সময়েই তুকাঁনিয়িত বুরুজ ধ্বংস কর! হয়। 
উক্ত বুরুজের নিয়ে 'নিকে' মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে রাজ! ওথোর প্ষ্ঠপৌোষকতার তিনজন 
বিদেশী পণ্ডিত প্রত্বতত্ব পর্যালোচনা ও গবেষণার পন্থা উদ্ভাবন 

করেন। রস্, সাওবার্ট, হানসেন ও অন্য পণ্ডিতগণের সহায়তায় 

প্রত্ববিজ্ঞানের বিকাশের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল । উক্ত সময়েই প্রত্বতত্ব 
বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে রপায়িত হয়। প্রত্ববন্তুর ও প্রাচীন সৌধমালার 

পরিবীক্ষণ ও লিপিকরণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী উদ্ভূত হয়। গ্রীক 

কর্তৃপক্ষগণের প্রাচীন ধ্বংসাবশেৰ পরিক্ষরণের প্রণালী প্রকৃতই 

প্রশংসনীয় । এথেন্সের নগরছুর্গ পরিষফষরণ ও সংরক্ষণ বৈজ্ঞানিক 
নিয়মনিষ্ঠারই পরিচায়ক। 

কিন্তু গ্রীসের তুলনায় ইতালী বা অন্য দেশে প্রত্রবস্ত অন্বণের 
তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। ১৮৯৮ খৃষ্টানদের পূর্বে রোমে হট্টভূমির 
খনন ও পরিফরণ সাধিত হয় নাই! পম্পাই ও হেরকুলানেয়াম 
ব্যতীত কোন প্রত্রস্থলের খননকার্ধ চালনার সুযোগ ছিল না। প্রত্ুতত্ব- 

বিজ্ঞান অন্ুণীলন গ্রীসেই উদ্ভাবিত হয় ও গ্রীন হইতেই প্রসার লাভ 

করে। নগরছৃর্গের পরিষ্ষরণ সমগ্র ইউরোপকে স্তস্তিত করিয়াছিল। এক 

নৃতন প্রেরণা ও উদ্দীপনা! জাগরিত হয়। প্রাচীন গ্রীক ভাক্কর্ষের 

অধ্যয়নের স্ুত্রপাতও গ্রাম দেশেই আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী কালে 

জার্মানীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরীক্ষণ ও অনুসন্ধান প্রণালীর উদ্ভব 
হয়। গ্রীক লেখমালার অধায়ন ও গবেষণারও স্ত্রপাত হয়। ১৮২৬ 

খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সারম্বত-সমাজ গ্রীক লেখমালার সংগৃহীত সংকলন 
২রক্দরণ আরম্ত কাৃব। 

প্রকতপক্ষে ইউরোপে অষ্টাৰশ শতাব্দীর নবঙাগরণের ফলে 

প্রত্রপস্ঘ সংগ্রহের বিশেষ তৎপরতা দেখা যায় এবং শ্রীষ্টীয় সপ্তদশ 

শতাব্দী হইতে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সংগৃহীত হয়। কিন্তু এই 
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সংগ্রহকারীদের কৌতুহল বা৷ আগ্রহ প্রত্রনস্ত সংগ্রহের মধোই সীমাবদ্ধ 

ছিল। অধিকন্ত প্রত্রতাত্বিক অনুসন্ধান ধর্মীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিনে প্রত্রতাত্বিক অনুসন্ধান শৃঙ্খলমুক্ত হয়। 

বেজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রত্রবস্তর আবিষ্কার ও ইতিহাসের প্রকৃত রূপ 

প্রদান করিবার রীতি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হয়। 

খননকার্ধ দ্বারা প্রাচীন সভ্যতার অমূল্য নিদর্শনের উদ্ধার একটি 

স্থপ্রাচীন পন্থ।। কিন্তু অতীতে খননকার্ষের দ্বার প্রত্ববন্ত ও ধন- 

দৌলত সংগ্রহ করাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ফলে খননকার্ষের নিমিত্ত 

কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল না । যে কোন প্রকারে খনন 

করিয়া গ্রত্রবস্ত ও ধনদৌলত সংগ্রহ করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
ইহার ফলে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে খননকার্ধ বারা আবিষ্কৃত 

প্রন্রপস্তর তথ্য নির্ধারণ করিয়া! ইতিহাস-লিখন সম্ভব হয় নাই। এই 
প্রকার খননকাধ প্রকৃতপক্ষে মানবসভ্যতার বহু নিদর্শনকে ধ্বংস 

করিয়াছে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে অনেক প্রখ্যাত উৎখনকের আবির্ভাব 

ঘটে। তাহাদের মধ্যে মাসপেরো, সকৃলিমান, ব্রুঞ্জ, ল্যেয়ার্ড, বোট্রা, 
এডেল, পেটি।, পিট রিভাস, ঈভান্স্, উলী, প্রভৃতির নাম বিশেষ 

উল্লখষোগ্য। এই সকল উৎখনকদ্দিগের মধ্যে সকৃূলিমানের নাম 

সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় । তিনিই সর্বপ্রথম সাধারণভাবে উৎখনন-পদ্ধতির 

অবতারণ। করেন। প্রকৃতপক্ষে সকৃলিমানই উৎখনন- বিজ্ঞানের জনক। 

বৈজ্ঞ।নিক পদ্ধতি অনুসারে প্রত্ুবস্তর বিশ্লেষণ ও আবিফরণের 

ইতিহাস সকৃলিমানের পর্যবেক্ষণ ও খননকার্ষের সময় হইতেই 
আরম্ভ হয়। তিনিই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, হোমারের মহাকাব্য 

কল্পন।-প্রস্থত বা অবাস্তব নহে। স্থুতরাং মহাকাব্যে বণিত বাস্তব- 
নিদর্শন আবিষ্কারের জন্য তিনি তৎপর হইলেন । হোমারের মহাকাব্যে 

উল্লিখিত ট্রয়, মাইসেনি, ইথিক! প্রসভতির সন্ধানের নিমিত্ত সকৃলিমান 
নিঞেকে নিয়োজিত করিলেন । তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
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'্রত্ববস্ত আবিষ্কারের পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনিই আবিষ্কৃত 

প্রত্ববস্্বর লিপিকরণ পদ্ধতি, আলোকচিত্র গ্রহণ, নকৃশ। ও চিত্র অঙ্কন 

গ্রভৃতির বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও নিয়মাবলীর উদ্ভাবক। যদ্দিও 
তাহার খননপদ্ধতির সহিত বর্তমান উৎখননের তুলন। কর! সঙ্গত নহে, 

তবে একথা স্বীকার্য যে, সকৃলিমানই বৈজ্ঞানিক উৎখনন* প্রণালীর 
প্রকৃত আঙ্টা । 

সকৃলিমানের প্রচেষ্টার ফলেই হিসারলিকে ট্রয়ের স্থিতি নিধারিত 
হইয়াছে। এ কথা সত্য যে, স্ৃপ্রসন্ন৷ ভাগ্যদেবীই তাহার কৃতকার্ধের 

জন্য দায়ী। কিন্তু এ কথাও স্বীকার্ধ যে, সকৃলিমান প্রতুস্থল-নিধণরণ- 

কার্ষে স্ুনিপুণ ছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবেই তিনি প্রিয়ামের ধন- 
দৌলত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মনে হয়, লুঠনকারী- 

দের দৃষ্টি ও প্রয়াসের অন্তরালেই সকৃলিমানের জন্য এই অমূল্য সম্পদ 
সুরক্ষিত ছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সকৃলিমান মাইসেনি আবিক্ষারের 

জন্য তশুপর হইলেন। এই ক্ষেত্রেও ভাগ্যদেবী তাহার প্রতি 

স্থপ্রসন্না ছিলেন এবং তিনি অতুলনীয় ধনদৌলত আবিষ্কারে সাফল্য 
অর্জন করেন। এই আবিষ্কারের ফলে সমগ্র বিশ্বে অভূতপূর্ব আলোভন 
স্থষ্টি হইয়াছিল । 

সকৃলিমানের উৎখনন- বিবৃতিও চিত্তাকর্কক। ইহ! স্বীকার্য যে, 
তিনি অনেক অমৌলিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যেমন আগামেমননের 

সমাধি-আবিষ্কার । কিন্তু গবেষণ। দ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত 
সমাধি পরবর্তী যুগে নিমিত। সাহার অনেক অন্মান এবং সিদ্ধান্ত ও 

ভ্রাস্ত বলিয়। প্রতিপন্ন হইয়াছে । ইহার কারণ, সক্লিমান স্তরবিন্তাসের 
সাহায্যে কালামুক্রম- সংস্কৃতির পর-নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। 

সকুলিমানের উৎখননকার্ষ ঈভান্স অন্থসরণ করিয়াছেন। ঈভান্স্ 
কর্তৃক নসস-রাজপ্রাসাদ আবিষ্কারের ফলে ব্রীটের গুরুত্ব প্রতিপন্ন 
হয়। ক্রীটের প্রত্ববস্ত ও শিল্পকলা-নিদর্শন বিশ্বের অমূল্য সম্পদ। 

এই আবিষ্কারের ফলেই গ্রীক সভ্যতার উৎপত্তির সম্যক পরিচয় 
২ 
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পাওয়] গিয়াছে । নসস্ আবিষ্কারের পরেই ক্রীটের অপর প্রত্ুস্থলেও, 
পর্যবেক্ষণ. ও উৎখনন আরম্ভ হয়। আমেরিকা, ইংলগু, ইতালী 
প্রভৃতি দেশের প্রত্বতত্ববিদ্গণ অনেক প্রত্ুস্থল নিণয় করেন। উক্ত 

সময়েই এশিয়ামাইনরে হিট্টাইট সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে ॥& এই প্রসঙ্গে বোগাজকই লেখমালার আবিষ্কার বিশে 
উল্লেখযোগ্য । এই লেখতে যে দেবতাগণের নাম লিখিত আছে 

তাহাদের বিস্তারিত তথ্য আর্ধগণের প্রাচীনতম সাহিত্য খগ.বেদে 

বত'মান। উক্ত তথ্য হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, 

পশ্চিমদেশ হইতেই এশিয়ামাইনরের মধ্য দরিয়া আর্ষগণ ভারতবষে 
আগমন করিয়াছিল । অধুনা কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, 

বোগাজ.কই লিপিই আরধগণের ভারতবর্ষ হইতে বহির্গমনের প্রত্যক্ষ 
নিদর্শন । একথা স্বীকার্ষ যে, উক্ত আবিষ্কার প্রাচীন ইতিহাস- লিখনের 

অমূল্য সম্পদ । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে 

আরও অনেক প্রখ্যাত প্রত্ুতত্ববিদ কতৃক উৎখননের ফলে মিশর, 
মেসোপটামিয়। প্রভৃতি দেশে মানব সমাজের প্রাচীন ইতিহাসের 
অমূল্য বাস্তৰ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । পেট্রি, পিট রিভার্স, উল 
প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে উৎখনন বেজ্ঞানিক নিয়মনিষ্ঠায়, 

রূপায়িত হইয়াছে । পিট রিভাস উতখনন- প্রণালীর আমূল পরিবর্তন 
করিয়া বৈজ্ঞানিক নিয়মনীতির প্রবর্তন করিয়াছেন। পিট রিভার্সের, 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই পরবর্তা উৎখনন একটি কঠোর. 
অন্ুশাসনে পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমানে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক এই 
উৎখনন- প্রণালীর উন্নতি সাধন করিয়াছেন । 

ভারতবর্ষেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খননকার্ধ ছারা, 
চীন. সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারের প্রয়াস আরম্ভ হয়। 

প্রত্রতাত্বিক 'অনুসন্ধিংসা . অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে এশিয়াটিক 
সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্সকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া 
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ওঠে। উইলিয়াম জোন্স, প্রিব্েপ প্রমুখের অনুসন্ধানের ফলে 
প্রত্ববস্ত আবিষ্কারের ও উহাদের তথ্য নিরূপণের তৎপরতা বৃদ্ধি 

পায়। এই প্রসঙ্গে কানিংহামের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 
তিনিই সর্বপ্রথম প্রত্ববন্তুর অন্ুসন্ধান ও অধ্যয়নের নিমিত্ত সরকারের 
সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার আবেদনের ফলেই 

প্রত্বতত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৬১) এবং কানিংহাম সামরিক 
বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া উহার সর্বপ্রথম অধিনায়ক পদে 

অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কানিংহাম চৈনিক পর্যটক হিউয়েন-সাঙ- এর 
পদাস্ক অনুসরণ করিয়া! ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন নগর, মহানগরী ও 

বৌদ্ধ কেন্দ্রস্থলের বর্তমান ভৌগোলিক স্থিতি নির্ধারণ করিতে সক্ষম 

হইয়াছিলেন। তিনি খননকার্ষয পরিচালন৷ করিয়াও অনেক প্রত্ববন্তু 
আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম 

স্দক্ষ উংখনক । তাহার সহকর্মী বেগলার, ফাগু সন, মারটিন প্রমুখও 
খনন করিয়া অনেক প্রত্ববন্ত উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের 

বিষয় তাহারা কেহই খননকার্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিতে 
পারেন নাই । ফলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অনেক অমূল্য সম্পদ 

এবং ইতিহাসের প্রামাণিক তথ্য চিরকালের জন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে । 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মার্শাল (১৯০২) প্রত্বতত্ব- বিভাগের প্রধান 

অধিনায়ক. নিযুক্ত হইলেন। মার্শাল নানা স্থানে খননকার্ষ করিয়া 
ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়নে অনেক অমূল্য উপাদান আবিষ্কার 
করিয়াছেন। তাহার পরিচালনায় প্রাচীন সিন্কু-সভ্যতার নিদর্শন 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্ষার। মোহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্লার 

আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন পর্ব উদ্ঘাটিত 
হইয়াছে । মার্শালের সহকারিবুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাট্স, সাহানী, 

মজুমদার, ম্যাকাই, স্টাইন প্রমুখও বিবিধ স্থানে উৎখনন পূর্বক আদি- 
এতিহাসিক ও এঁতিহাসিক যুগের। বছ বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার 
করিয়! ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার পথ ম্ুগম করিয়াছেন। কিন্ত 
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তাহাদের খননকার্ষে বেজ্ঞানিক প্রণালী যথাযথভাবে অনুস্থত হয় নাই। 

ফলে অনেক ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তরর কাল নিরূপণ এবং সংস্কৃতির 

পৰ নির্ধারণ অসম্ভব হইয়াছে । 

পেট্রি ও পিট. রিভার্স বত'মান উতখননের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর 

অস্টা। হুইলার পিট. রিভাসে'র পদ্ধতি অন্থুসরণ করিয়া উৎখননের 

নিমিত্ত যে সকল বেজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার 

ফলে প্রত্ববস্ত আবিষ্কারের ও ব্যাখ্য। প্রদানের পথ অনেক সুগম 

হইয়াছে । ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার যে 

সকল নিদর্শন খননকার্ধ দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের অধি- 

কাংশেরই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বিরল। তাহার ফলে প্রাচীন ভারতীয় 

সভ্যতার অনেক তথ্য- বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 

হুইলার ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উতখনন আর্ত 
করেন। প্রাচীন ইতিহাসের অনেক সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্ত 

তিনি নূতন সন্ধান-পথও উদ্ভাবন করিয়াছেন। হুইলার ভারতবর্ষের 
একাধিক প্রত্বস্থলে উতখনন করিয়! সিন্ধু-সভ্যতার উত্থান ও পতন, আর্- 
সভ্যতার বিকাশ, দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতার কাল নিরূপণ, ভারতীয় 

বহির্বাণিজ্যের স্বরূপ এবং রোমক সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কের প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করিয়া চিরশ্মরণীয় হইয়াছেন । 

প্রতুবিদূগণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও নিরীক্ষণের ফলে খননপদ্ধতি 
এত উন্নত হইয়াছে যে, বত'মানে উৎখনন একটি স্বতন্ত্র ও ন্বয়ংসম্পৃর্ 
বিজ্ঞানরূপে পরিগণিত । অধুনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্ুস্থলে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎখনন চালন1 করিয়া ভারতীয় উতখনকগণ 
প্রাচীন ভারতের অমূল্য সম্পদ আবিষ্কারে আশাতীত সাফল্য লাভ 
করিয়াছেন এবং ফলে ইতিহাসের অনেক সমস্য! সমাধানের পথ উন্মুক্ত 

হুইয়াছে। অদূর ভবিস্তাতে বৈজ্ঞানিক উতৎখননই ইতিহাস- সমস্যার 
সমাধান করিয়া ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তে অস্ুক্রমিক সংস্কৃতি-পর্বের 
কাঠামো সুদৃঢ় করিতে সাফল্য লাভ করিবে। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

প্রত্বস্থুল 

॥ ১। 

স্তপোতপত্তি 

বুগ-যুগান্তর হইতে মৃত্তিকাগর্ভে মানবসভ্যতার বাস্তব জড়পদার্থ- 
সমূহ লুক্কায়িত রহিয়াছে । মানুষের বাসগৃহ, নগর, গ্রাম, মন্দির, 

দৈনন্ৰিন জীবনযাত্রার সামগ্রী প্রভৃতি কালের তাণগ্ুবলীলায় ভূলে 
লোকদৃষ্টির অন্তরালে সুপ্ত রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাস্ত বা সৌধমাল৷ 
এবং প্রত্ববস্ত ভূতলে নিমগ্ন হয় নাই । বরঞ্চ এ সকল নিদর্শন মৃত্তিকা 
দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে । নান। কারণে মানবসংস্কৃতির নিদর্শন 

মুত্তিকার দ্বারা আবৃত হইয়া মৃত্ভুপে পরিণত হয় (চিত্র নং ১ক)। 

অতি প্রাচীনকালে মানুষ মৃত্তিকার সাহায্যেই বাসগৃহ নিপ্নাণ 

করিত । আবর্জনা নিক্ষেপ করিবার কোন সুব্যবস্থা ছিল না । সুতরাং 

সদর রাস্তাতেই জঞ্জাল নিক্ষিপ্ত হইত এবং তাহার ফলে পথের উচ্চতা 

ক্রমে -ক্রমে বধিত হইত । মুত্তিকানিমিত বাসগৃহ পুননিমাণের 
প্রয়োজন হইলে, গৃহতল ও রাস্তা সমতল ন। করিয়া বাস্তনির্মাণ সম্ভব 
ছিল না। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ গৃহনির্মাণের ফলে আবাসস্থলের 
উচ্চতা বধিত হইয়৷ ক্রমশঃ মৃত্তিকাস্ত,পে বা টিবিতে পরিণত হয়। 
উক্ত কারণেই এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে অধিকাংশ গ্রাম উচ্চ মৃত্্তুপের 

বা টিবির উপর প্রতিষ্ঠিত। সিরিয়া ও ইরাকে অনেক টিবি সমতল- 

ভূমি হইতে প্রায় ৬০-১০*ফুট উচ্চ এবং তাহার উপরেই বর্তমান বসতি 
সংস্থাপিত। কিন্তু যে স্থলে কোন স্থায়ী বসতি ছিল না, অথবা 
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কেবলমাত্র শিবির-বসতি ছিল, সেই সকল পরিত্যক্ত স্থানে কোন 

লেোকবসতি স্থাপিত না হইবার ফলে বায়ুবাহিত ধুলি ও মৃত্তিকাকণ। 

উক্ত আবাসম্থলসমূহকে আবৃত করিয়া টিবিতে পরিণত করিয়াছে । 
অনেক প্রাচীন সহর ও গ্রাম আক্রমণকারীদের দ্বার! ধ্বংস হইয়াছে। 

আক্রমণকারীর! অগ্নি। সংযোগ করিয়াও অনেক মানববসতি নিশ্চিহ্ 

করিয়াছে । এই প্রকারে নগর ও গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে সভ্যতার 

বাস্তব নিদর্শন স্বস্থানেই অবস্থান; করে এবং ক্রমান্বয়ে মৃত্তিক। দ্বারা 
আচ্ছাদিত হইয়া! টিবিতে পর্যবসিত হয়। অনেক সময় প্রাকৃতিক 

বিপর্যয়ের ফলে অধিবাসিগণ গ্রাম ও নগর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র 

বাসস্থান নির্মাণ করে। এইরূপ ক্ষেত্রে জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়। 

অধিবাসিগণের অন্যত্র প্রস্থান করাই স্বাভাবিক । ফলে উক্ত পরিত্যক্ত 

স্থান ক্রমে টিবিতে পরিবতিত হয়। এই প্রকার টিবি-গর্ভে গৃহাদির 

ধ্বংসাবশেষ ব্যতিরেকে সংস্কৃতির বিশেষ কোন প্রত্ববস্তর সন্ধান পাওয়। 

যায়না। 

জলবায়ুর পরিবতন, মহামারীর প্রকোপ, ইত্যাদির জন্যও গ্রাম 
এবং নগর পরিত্যক্ত হইয়। কালক্রমে টিবিতে পর্যবসিত হয়। উক্ত 

টিবির গর্ভে প্রতুবস্তর পরিমাণ খুবই অল্প । ভূমিকম্প এবং 
আগ্নেয়গিরির ফলেও নগর এবং গ্রাম ধ্বংসস্ত,পে পরিণত হয়! কিন্তু 
সভ্যতার নিদর্শন ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই রক্ষিত থাকে । পম্পাই 

মহানগরী আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলেই অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল । 

কিন্তু সভ্যতার সকল নিদর্শন ভন্ম দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত হইয়! 

সুরক্ষিত আছে । এই প্রকার বিধ্বস্ত অঞ্চলও ক্রমশঃ মৃত্তিক। দ্বারা 

আচ্ছাদিত হইয়! চিবিতে রূপান্তরিত হয়। 

প্রাচীনকালে মান্থষের আবাসন্থল সাধারণতঃ নদীর তীরে গড়িয়। 

উঠিত ( চিত্র নং ১খ)। কালক্রমে অনেক সময় পলিমাটি পড়িয়। 

নদী বন্ধ হইয়া যায় অথব! ভাহার শ্োতোধার অন্তদিকে ধাবিত হয়। 

নদীর প্রবাহ ব1 গতির পরিবর্তনের গন্য অধিবাসিগণ বাধ্য হইয়। 



প্রত্স্থল ২৩- 

"আবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাসস্থান নির্মাণ করে। ক্রমে 

পরিতাক্ত বাসস্থান মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত হইয়া টিবিতে পরিণত হয় ॥ 
ভারতবধ্ের বনু প্রাচীন নগর ও মহানগরী উক্ত কারণে পরিত্যক্ত 

'হইয়৷ মৃত্তিকাস্তূপে পরিবতিত হইয়াছে । এই সকল ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত 

প্রত্ববস্তরর সংখ্যাও অপ্রচুর। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলপ্রবাহই 

প্রাচীন আবাসস্থল ধ্বংস করিয়৷ মৃত্তিকাগর্ডে নিমজ্জিত করিবার জন্য 

দ্রায়ী। এই প্রকার প্রত্বস্থলে সভ্যতার নিদর্শনের সংখ্যা পর্যাপ্ত, 

কারণ অধিবাসিগণ জিনিসপত্র লইয়! অন্যাত্র পলায়ন করিতে সমর্থ হয় 

না। ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর ও গ্রাম জল- 

প্রবাহের ফলেই মৃত্তিকাগর্ভে আশ্রয় লইয়াছে । অনেক প্রাচীন গ্রাম 

ও নগর অগ্ঠাপি নদীগর্ডে বিলুপ্ত । প্রাচীন সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক ছিল, 

কিন্তু নদীই তাহার ধ্বংসকারী । যে নদী মানবকীতিকে সম্ভব করিয়া 

তোলে সেই নদীই আবার হয় কীতিনাশ!। 

উল্লিখিত কারণে প্রাচীন সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন ভূতলে লুকায়িত 

থাকে। অধিকাংশ প্রাচীন নগর ও গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পরে উক্ত 

স্থানেই পুনরায় মানববসতি স্থাপিত হয়। এই প্রকারে যুগ-যুগাস্তরের 
মানববসতির নিদর্শন অধিকাংশ প্রত্বস্থলে উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । সম্প্রতি পশ্চিম বাংলায় মুশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত 
রাজবাড়িডাঙ। নামক প্রতুস্থলে উতখননের ফলে অন্ুক্রমিক ছয়টি পর্যায়ের 

সৌধ-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । সবশেষ বসতির পরে অপর কোন 

বাসস্থান পুনর্বার গড়িয়া ওঠে নাই। ফলে উক্ত স্থান টিবিতে 
পর্যবলিত হইয়াছে । পক্ষান্তরে অনেক প্রাচীন মহানগরীর মৃত্তিকা- 

স্ুপের উপরও গ্রামের বসতি নিমিত হইয়াছে । সাধারণতঃ প্রত্বস্থলের 

উপরই বর্তমান সময়ের গ্রাম ও নগরের অবস্থান দেখিতে পাওয়া 

যায়। কিন্তু বহৃক্ষেত্রে প্রত্ুস্থলের উপর কোন বসতির সন্ধান পাওয়া 
যায় না। উক্ত স্থলসমূহ জঙ্গল ও বালুকণ৷ দ্বারা আচ্ছাদিত। 
স্বত্তিকাস্ত,প বা টিবি সমতল ভূমি হইতে উচ্চতর হয়। প্রাচীন নগর 
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ও গ্রামের প্রতুস্থল-টিবি সাধারণতঃ সমস্তল। কিন্তু মন্দির ব! উচ্চ 

সৌধমালাযুক্ত গ্রতুস্থলের টিবি অসমতল ও উচ্চতর হয়। উক্ত প্রকার 

সৃত্তিকা-স্ত,পসম্বলিত অঞ্চলই প্রত্াঞ্চল বা গ্রত্রস্থল । 

| ২। 

ভূগর্ভস্থ নিদর্শন 
4 

মৃত্ভ্ু,প বা টিবিই মানবসংস্কৃতির নিদর্শনের প্রাচীন আধার। কি 

কারণে ও প্রকারে অজস্র গুত্ববস্ত ভূগর্ভে রক্ষিত থাকে তাহার জ্ঞান 

উৎখননকার্ষে বিশেষ প্রয়োজন । প্রত্বস্থলের কোন্ নিদিষ্ট ক্ষেন্স্ে এবং 

কোন্ পদ্ধতি অনুসারে খনন করিতে হইবে তাহাও এই জ্ঞানের উপরই 

নির্ভর করে। গ্রত্ববন্তুর পরীক্ষা,?নিরীক্ষ1 এবং ব্যাখ্যা উক্ত জ্ঞানের 

সাহায্যেই করিতে হয়। 

ভূগর্ভে প্রত্ুবন্তর স্থিতি ও সংরক্ষণ, পদার্থ বা বস্তবিশেষের উপর 

নির্ভর করে। সাধারণতঃ পদার্থ ছুই প্রকার ঃ (ক) জৈব পদার্থ 
এবং (খে১ট অজৈব পদার্থ । অজৈব পদার্থ, যেমন প্রস্তর, ইঠ্টক, 

প্রস্তরনিমিত অস্ত্রশস্ত্র, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির জিনিসপত্র, ধাতুত্রব্য 
( তা, লৌহ, স্বর্ণ এবং রৌপ্য) ইত্যাদি বহুদিন ভূতলে সুরক্ষিত 
থাকে। কিন্ত জৈব পদার্থ অল্প সময়ের মধ্যে ব্ূপাস্তরিত হয়। এমন 

কি জৈব পদার্থের প্রত্রবস্ত অনৃশ্যও হইয়া যায়। জীবজস্তর অস্থি, 
গজদন্তনিসিত দ্রব্য, চর্ম, কাণ্ঠ, বন্কল, কুষিজাত শস্ত প্রভৃতি অচিরেই 

বিনষ্ট হয়।' পক্ষান্তরে জৈব পদার্থনিমিত গ্রত্ববন্তও অঙ্গারীকৃত এবং 
€তেলসিক্ত হইলে সুরক্ষিত থাকে । 

যে সকল কারণে প্রত্ববস্ত বিনষ্ট হয়, তাহার মধ্যে জলবায়ুর প্রভাব 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । জলবায়ু জৈব পদার্থ ধ্বংসের জন্য বছলাংশে 
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দাক্সী। অতীব তপ্ত বা আর্ জলবায়ু জৈব পদার্থকে অতি সহজে 
বিনষ্ট, করে (বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ- 
সমূহে )। কিন্তু শু্ধ জলবায়ুতে ক্ষণভঙ্গুর। পদার্থ অনেকদিন সুরক্ষিত 

থাকে। শুষ্ক জলবায়ু উত্খনকের কার্ষে প্রধান সহায়ক । কারণ 
উক্ত জলবায়ুতেই জৈব পদার্থসমূহ সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার কর! যায়। 
সংযত এবং মধ্যম জলবায়ুতেও জৈব পদার্থ রক্ষিত থাকে । অতীব 
শীতল জলবায়ুই প্রত্ববস্ত সংরক্ষণের জন্য বিশেষ উপযোগী । উৎখনকের 

নিকট শীতল জলবায়ু সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় । 
ভূমি বা মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের উপরও প্রত্রবস্তুর সংরক্ষণ নিভর 

করে। মৃত্তিকার বিশেষ গুণ বা প্রকরণ জৈব পদার্থকে রক্ষা করে। 

তৈলাক্ত মুত্তিকায়, আগ্নেয়গিরির ভন্মে এবং অগ্নিদগ্ধ আচ্ছাদনে 

প্রত্ববস্ত সুরক্ষিত থাকে । মানুষের নানাবিধ আচরণ এবং অনুষ্ঠানও 
মৃত্তিকাগর্ভে প্রত্ববস্তর রক্ষণ-সহায়ক । এই সকল আচার-অনুষ্ঠানের 

মধ্যে শব সমাধিস্থ করিবার বিভিন্ন প্রথা, স্মৃতিমন্দির নির্মাণ, মৃণ্পাত্রে 

অস্থি সমাধি, আবাসস্থল নির্মাণ, অগ্নিদগ্ধ জৈব পদার্থ, ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য । উল্লিখিত কারণসমূহের জন্যই মৃত্ভ,পের গর্ভে প্রাচীন 

মানবসংস্কতির নিদর্শন রক্ষিত থাকে । সুরক্ষিত অবস্থানের জন্যই প্রত্ব- 

বস্ঘর উদ্ধার এবং উহাদের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিয়া মানবসংস্কৃতির 

ইতিহাস গ্রন্থনকার্ষ সম্ভব হইয়াছে। 

| ৩। 

পর্যবেক্ষণ 

সরেজমিন-পর্ধবেক্ষণ উতখননের প্রারস্তিক গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ। 
গুত্বাঞ্চল আবিষ্কার এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রত্ববস্ত সংগ্রহণ এবং 

ংরক্ষণ প্রতুতান্বিক পর্যবেক্ষকের প্রধান কতব্য। 
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ভূপষ্ঠ-পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন প্রকারে চালিত হয়। কোন অঞ্চলের 

নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত মানচিত্রের অবর্তমানে পর্যবেক্ষণ করা অতাঁব 

হুরূহ কার্ধ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম এশিয়ার দেশসমূহের 

নির্ভরযোগ্য অথবা প্রাথমিক মানচিত্র বিরল। কিন্তু প্রত্ুতত্বের দিক 

হইতে এই ভূখণ্ড সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । উক্ত অঞ্চলে সরেজমিন- 

পর্যবেক্ষণই প্রত্রস্থল আবিষ্কারের একমাত্র পন্থ। । ভবিষ্যতে অধ্যয়নের 

নিমিত্ত প্রতুস্থলের পৃষ্ঠ হইতে সংগৃহীত প্রত্ববস্ত সংগ্রহশালায় সুরক্ষণ 

অতীব প্রয়োজনীয় । সরেজমিন-পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা চালিত 

হওয়া আবশ্ঠক। 

এই প্রসঙ্গে আকাশ-আলোকচিত্র ( এরিয়াল ফটোগ্রাফি) গ্রহণ 

উল্লেখযোগ্য চিত্র নং ২ক)। বর্তমানে আকাশ-আলোকচিত্রের সাহায্যে 

অনেক প্রত্রাঞ্চল আবিষ্কৃত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই 

আকাশ-আলোকচিত্র গ্রহণ ও পঠন পর্যবেক্ষণের প্রারস্তিক কার্য। 

আকাশ-আলোকচিত্রণ হইতে অনেক অজ্ঞাত প্রত্ুস্থল আবিষ্কৃত হইয়াছে 

সন্দেহ নাই, কিন্তু স্থিরীকৃত হইবার পর প্রত্বস্থলে সরেজমি ন-পর্যবেক্ষণ 

অত্যধিক প্রয়োজন । ভূপুষ্ঠ হইতে আবিষ্কৃত প্রত্ববন্তই প্রত্ুস্থলের 

সংস্কৃতির প্রকৃত রূপের পরিচয় প্রদান করে। আকাশ-আলো ক চিত্রণ 

দুর্গম প্রত্বাঞ্চল নির্ধারণ করে, কিন্তু তাহার প্রকৃত রূপের সন্কান ও 

পরিচয় প্রদান করিতে পারে ন1। এই কার্ষের নিমিত্ত কঠোর পপ্িশ্রমী 

ও অভিজ্ঞ সরেজমিন- পর্ধবেক্ষকের প্রয়োজন । 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্যবেক্ষণ করিয়া পর্যবেক্ষকগণ প্রত্ুতত্বের 
অমূল্য সম্পদ সংগ্রহের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 

ভারতবর্ষের পর্যবেক্ষণ-ইতিহাসে কানিংহামের নাম। বিশেষ উল্লেখ- 

যোগ্য । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উত্তর ভারতের জঙ্গল, 

গিরি ও মরুভূমির বিপদ-সম্কুল স্থানসমূহের পর্যবেক্ষণই কানিংহামের 
অতুলনীয় কৃতিত্ব। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-লাঙের ভ্রমণ- 

'বিবরণই কানিংহামের পর্যবেক্ষণ- কার্ষের পথপ্রদর্শক । হিউয়েন-সাঙের 



্রত্বস্থল ২৭ 

পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই তিনি প্রাচীন ভারতের অনেক নগর ও মহা- 
নগরী এবং বৌদ্ধকেন্দ্রের বতমান ভৌগোলিক স্থিতি নিধারণ 

করিয়াছেন । তাহার পর্যবেক্ষণ-বিবরণী ভারতীয় গ্রত্ুতত্তবের অমূল্য 
সম্পদ ৷ বিংশ শতাব্দীর প্রথমাধে স্টাইনের নাম সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় । 
স্টাইন বেলুচিস্তান ও মধ্য এশিয়ার দুর্গম গিরিকাস্তার পর্যবেক্ষণ 

করিয়া অনেক প্পরত্বাঞ্চল সনাক্ত করিয়াছেন এবং বহু অমূল্য প্রত্ববস্ত 
সংগ্রহ করিয়া চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। উক্ত সময়েই বন্দ্যোপাধ্যায় 

এবং মজুমদার সিন্ধু ও বেলুচিভ্তানে বহু প্রত্বাঞ্চল এবং প্রত্ববন্ত 
আবিষ্কার করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মোহেঞ্জোদাড়ো-প্রত্বাঞ্চল আবিষ্কার 
করিয়৷ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন গৌরবোজ্জল অধ্যায় সংযুক্ত 
করিয়াছেন। বেলুচিস্তান এবং সিন্ধুদেশের অভ্যন্তরে পর্যবেক্ষণ 

পরিচালনার সময়ে মজুমদার আততায়ীর হস্তে নিহত হন। প্রত্ব- 

তাত্বিক পর্যবেক্ষণের ইতিহাসে বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং মজুমদারের দান 

ব্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাঁকিবে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানায় পর্যবেক্ষণ 
করিয়া ঘোষ সিন্ধু-সভ্যতার. অনেক প্রত্বস্থল নির্ধারণ করিতে সমর্থ 

হইয়াছেন । কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রত্বাঞ্চলে উৎখননের ফলে তাহার 
সনাক্তকরণও স্থিরীকৃত হইয়াছে। 

পর্যবেক্ষণের জন্য শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রয়োজন । 

মৃত্তিকাস্ত/পের আকার ও প্রকার সম্পকিত জ্ঞান অত্যাবশ্যক । প্রত্ববস্ত 
সন্বন্ধেও প্রভূত জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার। বসতিবিহীন প্রত্বাঞ্চলের 
স্থিতি নির্ণয় কর অতীব দুরহ। অতাঁতের আবাসম্থল সাধারণতঃ সম- 
তলভূমিতে পরিণত হয়। হলকর্ধণের জন্ প্রত্স্থলের উচ্চতা হাস পায় 
এবং টিবি সমোন্নতি ক্ষেত্রে পর্যবসিত হইয়া! পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে 
প্রত্বস্থল প্রাকৃতিক মৃত্তিকান্ত,প বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন সৌধ, 
ভিত, খানা প্রভৃতির কোন নিদর্শনও পাওয়া! যায় না এবং প্রত্বাঞ্চল 
জঙ্গল বা বৃক্ষ-গুল্সাি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে । কিন্তু মানুষ তাহার 
আবাসস্থল পরিত্যাগ করিতে সর্বদাই অনিচ্ছক। সেই জন্যই মানুষ 
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বাসস্থল পরিত্যাগ করিলেও তাহার বসতির ও অবস্থানের বিবিধ 
নিদর্শন থাকিয়া যায়। এ সকল বাস্তব নিদর্শনই প্রত্ুতত্ববিদূগণের 
নিকট অভীব অমূল্য সম্পদ। প্ররত্বাঞ্চলের পষ্ঠে উক্ত বাস্তব নিদর্শনের 
অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন প্রত্ুতাত্বিকের একটি প্রধান কার্য। যে সকল 
প্রত্ববন্ত গুত্বাঞ্চলের পৃষ্ঠ হইতে উদ্ধার কর! হয় তাহাদের মধ্যে প্রস্তর- 
হাতিয়ার, খোলামকুচি, পোড়ামাটির মুক্তি, পাথর ও পোড়ামাটির পুতি 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ এই প্রকার নিদর্শন হইতে প্রত্বাঞ্চলেরপ্রাচীনত্ব, 
ও গুরুত্ব অনুধাবন কর! যায়। পর্যবেক্ষক প্রত্বাঞ্চল হইতে এ সকল 
প্রতরবন্ত সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অন্তমিহিত অর্থ উদৃঘাটন করেন। 
গুত্রততে ভূপৃষ্ঠ হইতে আবিদ্ভৃত প্রত্রবস্তুই প্রত্াঞ্চল নির্ধারণের 
প্রধান সহায়ক। 

পর্যবেক্ষণের সময় আলোকচিত্র গ্রহণ আবশ্যক। আলোকচিত্রই 
প্ত্রথলের প্রকার ও আকারের সম্যক পরিচয় প্রদান করে (চিত্র নং 
১ক, ১৭)। বতমানে রঙিন আলোকচিত্রও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু 
কেবলমাত্র আলোকচিত্র হইতে প্রত্বাঞ্চলের সামগ্রিক তথ্য অনুধাবন 
করা সম্ভব নহে। ন্ুতরাং পর্ষবেক্ষণকার্ষে নকশা ও সমোন্নতি রেখা 
অঙ্কন বিশেষ প্রয়োজন প্রত্বাঞ্চলের বাস্ত-নকৃশ। প্রত্ুস্থল নিরূপণে 
অনেক সাহায্য করে ( চিত্র নং ২খ )। সমোন্নতি রেখা-অস্কন হইতে 
গুত্ুস্থলের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 

প্রত্ুতাত্বিক পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব প্রত্রবিজ্ঞানে অনস্বীকার্য । 
সরেজমিন- পর্যবেক্ষণ দ্বারাই প্রত্বস্থল নির্ধারণ সম্ভব। পর্যবেক্ষণ 
প্রাক্উৎখনন কার্ধক্রম। উতখনন আরম্ত করিবার পূর্বে সরেজমিন- 
পর্ববেক্ষণ করিয়! প্রত্রস্থলের সকল তথ্য সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক 
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। ৪। 

প্রতুস্থল আবিষ্কার প?থনিদেশ 

মানবস-স্কৃতির বাস্তবনিদর্শন মৃত্তিকাগর্ভে রক্ষিত থাকে। সাধারণত: 

প্রত্বস্থল এবং প্রত্ববস্ত্ুর আবিষ্কার আকম্মিক বা দৈব। কিন্তু প্রাকৃতিক 

ও মানবীয় কার্যক্রমের ফলেও ভূগর্ভে রক্ষিত প্রত্ববস্ত উদ্ঘাটিত হয় 
এবং প্রত্বাঞ্চল নির্ধারণকার্ধে উৎখনককে বিশেষ সাহায্য করে। 

প্রাকৃতিক কারণেই ভূগর্ভ হইতে প্রত্ববন্ত প্রকটিত হয়, যেমন নদ- 
নদীর ও সমুদ্রের ভাঙন, বায়ু ও নদীর গতি পরিবর্তন, বর্ষণ, ভূমিকম্পন 

প্রভৃতি । অনাবৃষ্টির ফলে বহুক্ষেত্রে নদী ও সরোবর শুদ্ধ হইয়া যায় এবং 

প্রত্বাঞ্চলের প্রত্ববস্ত উদ্ঘাটিত হয় । এতদৃব্যতীত মানুষের ও পশুদের 

কার্যক্রমের ফলেও অনেক প্ররত্বস্থল আবিষ্কৃত হইয়াছে । মানবীয় 
কার্ষপ্রণালীর মধ্যে হলকর্ষণ, বাস্ত নির্মাণ, পয়ঃপ্রণালী ও পুক্ষরিণী বা 
নাল৷ খনন, মৃত্তিক। খনন, নগর, গ্রাম বা বসতি স্থাপন, সড়ক ও 

রেলপথ নির্মাণ, প্রস্তর ও ইষ্টক আহরণ, পোতাশ্রয় নির্মাণ এবং যুদ্ধ- 
সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগা । ভূগর্ভস্থ ধনদৌলত 
লুঠনকারীদিগের কার্ধকলাপের জন্থও অনেক প্পত্বাঞ্চল নির্ধারণ 
অনায়াসসাধ্য হইয়াছে । বহুবিধ কারণে ভূতলে রক্ষিত মানবসজ্যতার 
উদ্ঘাটিত নিদর্শনই উৎখননকারীদের প্রত্ুস্থল নির্ধারণকার্ষে প্রভূত 
সাহায্য করে। 

প্রত্বাঞ্চলের পৃষ্ঠ হইতে সংগৃহীত প্রত্ববস্ত অধ্যয়ন করিয়াও 

প্রতুস্থল সনাক্ত কর! সম্ভব। মুত্তিকার বন্ধুরত1 ও অন্য চিহ্, কৃষিজাত 

পণ্য, পশুদের কার্ধক্রম, প্রভৃতিও প্রত্বঞ্চল নির্ধারণে সাহায্য করে। 

প্রাচীন সাহিত্য, কিংবদন্তী, অঞ্চল-নকৃশ! ইত্যাদি হইতেও উৎখনক 
অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়! প্রত্বস্থল নির্ণয় করিতে পারেন । 

উপরি-উক্ত পথনির্ধেশ গ্রত্স্থলের ও প্রত্ববস্তর আবিষষরণ-কার্ষে 

উতখনকের, প্রধান সহায়ক । 
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প্রত্ুস্ছল নিধণরণ ? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 

প্রত্রতাত্বিক পর্যবেক্ষণ ও উতখননের নিমিত্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 

শাখা ও প্রশাখ! বিবিধ পদ্ধতি ও যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়া উৎখননের 

ভিত্তি সুদট করিয়াছে এবং উৎখননের সহিত জড়িত অনে কসমস্তার 

সমাধানও সাধিত হইয়াছে । বর্তমান যুগে প্রত্বাঞ্চল ও উৎখননের 
নিমিত্ত প্রত্ুস্থলাংশ নিধারণ করিবার জন্য যে সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 

ও যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 

(ক) আকাশ-আলোকচিত্রণ (রিয়াল ফটোগ্রাফি) অস্তর্ভমি 
একবার আলোড়িত হইলে উহাকে আদি অবস্থায় পুনঃস্থাপন সম্ভব 

নহে । যুগ-যুগাস্তর পরেও বৃক্ষ এবং গুল্মাদি উক্ত স্থানে উৎপন্ন হয় । 
আলোডিত স্থানে বৃক্ষারদির রূপ, আকার ও প্রকৃতি অনালোডিত 

অন্তর্ভমি হইতে ভিন্ন । বনু পূর্ব হইতেই পুরাতত্ববিদ্গণ বৃক্ষাদির 

উৎপত্তির এই অপামপ্ীস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । প্রতুতা ত্বিকগণ 

সাধারণতঃ অন্তর্ভূুমির আলোড়নের নিদর্শন অন্বেষণ করেন। উক্ত 
নিদর্শনই প্রাচীন মানববসতির প্রকুষ্ট প্রমাণ । প্রথম মহাযুদ্ধের পরে 

আকাশ-আলোকচিত্র হইতে উক্ত নিদর্শন নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। 

প্রতুবিজ্ঞানে সাধারণতঃ ছুই প্রকার আকাশ-আলোকচিত্র গ্রহণ কর! 

হয়--(১) উধবাধ আলোকচিত্রণ এবং (২) বক্র আলোকচিত্রণ । উভয় 

প্রকার আকাশ-আলোকচিত্রণ হইতে প্রত্বাঞ্চলের প্রয়োজনীয় নিদর্শন 

নির্ণয় করা যায় (চিত্র নং ২ক)। এই নিদর্শন তিন প্রকার : 

(ক) ছায়াযুক্ত প্রত্বস্থল (খ) মৃত্তিকাযুক্ত প্রত্বস্থল এবং (গ) শম্যফলিত 

প্রত্ুস্থল। | 

ছায়াযুক্ত প্রত্ুস্থলের পরষ্ঠ অসমতল হয় এবং গত খানা, ধাপ 

প্রভৃতির সহিত যুক্ত থাকে। ছায়াযুক্ত॥ভূপুষ্টের আকার ও প্রকার নির্ণয় 
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করিয়া প্রত্বস্থল স্থিরীকৃত করা যায়। আলোড়নের ফলে মৃত্তিকাযুক্ত 

্রত্ুস্থল-পৃষ্ঠের বর্ণ পরিবতিত হয়। মরুভূমি ব্যতীত মৃত্তিকাযুক্ত 
প্রত্ুস্থল শস্তবিহীন ক্ষেত্ররূপে নির্দেশিত হয় । আকাশ- আলোকচিত্রে 

শস্যফলনের নিদর্শন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । 

আকাশ-আলোকচিত্রে ফনলের চিহ্ন বা নিদর্শন পরীক্ষ। করিয়া 

প্রত্বস্থল সনাক্ত করা হয়। প্রথমতঃ, ভূতলে সৌধমালা বা ইষ্টকের 
ংসাবশেষের উপর ফসল অকালে পাকিয়া৷ উঠে। কিন্তু ভূগর্ভস্থ কোন 

পরিখার উপরের ফসল কুষ্ণবর্ণ এবং উহার বৃদ্ধিও অধিক হয়। উক্ত 

নিদর্শন হইতে ভূনিয়স্থ সৌধমালার নির্দেশ পাওয়া যায় এবং প্রত্বস্থল 
সনাক্তকরণ সহজ হয়। দ্বিতীয়তঃ, আকাশ-আলোক চিত্রের 

সাহায্যেই প্রত্স্থলের পরিধিও নির্ণয় করা সম্ভব । তৃতীয়তঃ, উৎখননের 

নিমিত্ত গ্রত্বাঞ্চলের নকৃশা ও মানচিত্র আকাশ-আলোকচিত্রের সাহায্যে 

নিখু'তভাবে অঙ্কিত করা যায়। স্থতরাং আকাশ-আলোকচিত্রের 

সহায়তায় প্রত্ন্ছলাংশের পরিধি-নিধণরণও সম্ভবপর হইয়াছে । 

স্টেরিওস্কোপ বা ঘনচিত্রদর্শক যন্ত্রদ্ধারা আকাশ-আলোকচিত্রে 

পরিবেশিত নিদর্শন নির্ণয় করিতে হয়। ক্রফোর্ড সব্প্রথম প্রত্ব- 

স্থলের অস্তিত্ব নির্ধারণের জন্য আকাশ-আলোকচিত্র ব্যবহার করিয়! 

সাফল্য অর্জন করিয়াছেন । আালান ও ক্রফোর্ড আকাশ-আলোকচিত্র 

গ্রহণ ও পঠন সংক্রান্ত পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। 
ব্রাড.ফোর্ড (১৯৫৭) আকাশ-আলোকচিত্র হইতে প্রত্রস্থল নিরূপণ 

করিবার পদ্ধতির অধিক উন্নতি করিয়াছেন। বত'মানে পর্যবেক্ষণ 

উৎখননকার্ষে আকাশ-আলোকচিত্রণ একটি প্রকুষ্ট সহায়ক হিসাবে 

ব্যবহার করা হয়। উগখনন সমাপন করিবার পরও আকাশ- 

'আলোকচিত্র-গ্রহণ 'আবশ্তক। আকাশ-আলোকচিত্রই উৎখনিত ব৷ 

অনাবৃত গ্রত্বাঞ্চলের সবাঙ্গীণ চিত্র পরিবেশন করে। 

(খ) বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ-পদ্ধতি : প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবং 

'বৈছ্যুতিক প্রতিরোধ-পন্ধতি ভূবিষ্া-অনুশীলনকার্ষে ব্যবহৃত হইতেছে। 
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কিন্তু প্রতুবিজ্ঞানে উক্ত পদ্ধতির ব্যবহার ১৯৪৬ গ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্তু 

হইয়াছে । সর্ধপ্রকার মুন্তিক। বৈহ্যুতিক শক্তিকে বাধ! প্রদান করে। 

এই পদ্ধতি অন্থুসারে বৈহ্যতিক শক্তিকে মৃত্তিকায় চালন৷ করিয়া বাধা 
প্রদানের মান নির্ণয় করা যায়। মৃত্তিকা শুফ হইলে বাধা প্রবলতর 

হয়। কিন্তু সিক্ত মুত্তিকায় বৈছ্যতিক বাধার প্রবলতা ক্ষীণ হয়। 

এই বৈছ্যতিক বাধার মান মানযন্ত্রে মিটারে) নির্ণয় করা যায় । উক্ত 

মান-নির্ণয় হইতে প্রত্বাঞ্চলের কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রের বা অংশের 

মৃত্তিকা শু বা আর্দে তাহা নির্ধারণ করা সহজ হইয়াছে । এই 

পদ্ধতির সাহায্যেই প্রত্বাঞ্চলের সৌধ-ধ্বংসাবশেষের ও পরিখার প্রকৃত 

স্থিতি সনাক্ত করাও সম্ভব । পূর্বোক্ত যন্ত্রের বারা উতৎখনক প্রত্বস্থলের 

কোন্ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে খননকার্ধ আরম্ত করিবেন তাহাও স্থির' করা 

যায়। জন মার্টিন একটি সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত বৈছ্যত্তিক 
শক্তিকে বাধাপ্রদানের মান-নির্য়ের পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন । 

প্রত্বুতত্ববিদ ক্লার্ক এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া উৎখননের নিমিত্ত 

প্রত্বস্থলাংশ নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

(গ) পেরিস্কোপ- আলোকচিত্র £ পেরিস্কোপ আলোকচিত্রের 

সাহায্যে ভূগর্ভস্থ প্রত্ববস্তর আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভবপর হইয়াছে । 
লেভিসি এবং তাহার সহকারিবৃন্দ এই আলোকচিত্র গ্রহণের পদ্ধতি 

উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু পেরিস্কোপ- আলোকচিত্র গ্রহণ সময়- 

সাপেক্ষ ও জটিল। সেই জন্যই লেভিমি অপর একটি যন্ত্র এবং 

পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে ভূপুষ্ঠ হইতে মুত্তিকা- 

গর্ভে লুক্কারিত প্রত্ববস্তও অবলোকন করা যায় । এই যহ্ত্রের সহায়তায় 

উৎখননের জঙ্চ প্রকৃষ্ট গ্রত্রস্থলাংশ নির্ধারণ সহজতর হইয়াছে । 
(ঘ) চৌম্বক-মান-নির্ধারণ-যন্ত্র বা চৌন্বক-স্থিতি (প্রোটন-ম্যাগ - 

নিটোমিটার ব। ম্যাগনেটিক লোকেশন) £ প্রোটন-ম্যাগ নিটোমিটার 
যন্ত্র গ্রত্বস্থলাংশ আবিক্ষার ও নিধারণের প্রধান সহায়ক । উনবিংশ 

শতাব্দীতে স্থইডেনের ভূগর্ভে গচ্ছিত লৌহমক্স জরব্যাদির অবস্থান 
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চৌহ্বক মান-যন্ত্র দ্বার নির্ণয় আরম্ভ হয়। ভূ-আকৃতির বিবর্তন এই 
রগ্ত্রের সাহায্যে নির্ধারণ কর! সম্ভব | .কুস্তকারের পোয়ানের অবস্থানও 

চৌম্বক পদ্ধতি দ্বারা সনাক্ত করা যায়। এমনকি এই চৌশ্বক-মান- 
মন্ত্রের সাহায্যে ভূগর্ভে রক্ষিত রাস্তা, ইমারত প্রভৃতির অবন্থানও 

স্থনির্িষ্টভাবে নির্ণয় করা সহজ হইয়াছে। 

(ড) যান্ত্রক গতকারক (মেকানিক্যাল ড্রিল) : যান্ত্রিক গর্তকার- 

'কের সাহায্যে ক্রমান্বয়ে গত করিয়! প্রত্স্থলের নিয়ে বাস্তব নিদর্শনের 

প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব । আমেরিকাতে এই পদ্ধতি বন্তু- 

লাংশে ব্যবহাত হইয়াছে । মেক্সিকোর প্রত্বতাত্বিক কার্লপোরাজ এবং 

পেন্সিলভ্ানিয়ার অধ্যাপক ইয়ং এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ 

করিয়। বহুক্ষেত্রে কৃতকার্য হইয়াছেন । 

(5) খনি-নির্দেশক মোইন-ডিটেকুটর) £ খনি-নির্দেশক প্রণালীর 

সাহায্যে ভূগভস্থ ধাতুর অবস্থান কর! নির্ণয় সহজসাধ্য । (ছ) প্রোবিং 

বা শলাকা যদ্ত্র দ্বারা গভীরতা! নির্ণয় পদ্ধতি, (ক) অগরিং বা বর্মা 

(তূরপুন) দ্বারা মৃত্তিকা খনন, (ঝ) বসিং ইত্যাদির সাহায্যে পরিখা 
ও প্রত্ববস্তুর অবস্থান নির্ণয় সহজতর হইয়াছে । বসিং পদ্ধতিতে 

হাতুড়ি দ্বারা ক্রমাগত আঘাত করিলে যে শব্দ ধ্বনিত হয় উহার 
সাহায্েই পরিখা বা প্রত্ববস্তর অবস্থান নির্ধারণ করা যায়। 
৫) উন্ভিদৃবিজ্ঞানের সহায়তায়ও প্রতাঞ্চল ও প্রত্বস্থলাংশ-স্থিরীকরণ 
ষন্তব । (ট) ম্ৃত্তিকাবিজ্ঞানের সাহায্যে আলোড়িত মৃত্স্তরের 

সন্ধানও সম্ভবপর হইয়াছে । প্রাচীন আবাসিক প্রত্রস্থলের ভূমি 

আলোড়িত থাকে এবং উহার সংযোগ ও প্রকার ভিন্ন রকমের হয়। 

হল্যাগ্ড ও বেলজিয়াম এই বৈজ্ঞানিক অস্থসন্ধানকার্ষে অগ্রবর্তী । 

মৃত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়াও প্রত্রস্থল নির্ধারণ করা যায়। 
মৃত্তিকায় ফুম্ষুরকজাতীয় পদার্থের পরিমাণাত্মাক বিশ্রেষণ করিয়াও 

প্রত্ুস্থল নিদিষ্ট কর! সম্ভব হইয়াছে । 
এতদৃব্যতীত আরও অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যন্ত্রের সাহায্যে 
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প্রত্রবন্ত, বৃক্ষদ গুলা প্রভৃতির ভূগর্ভে অবস্থান নিণয় কর! যায়। 
স্বত্তিকার ফম্ফেট বা ফুম্ফ্রক পদার্থ, এবং পরাগ বিশ্লেষণ করিয়াও 

প্রত্ুস্থলের নিয়ে" উত্ভিদ্রাজির অস্তিত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব । ১৯৩১ 

খ্রীষ্টাব্দে আহ্েনিয়াস এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন । উক্ত 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে অনেক প্রাচীন আবাসস্থল নির্ধারিত 

হইয়াছে । 

বণমান বুগে প্রত্ববিজ্ঞানে অন্তঃসাগরীয় (সাব-মেরিন) প্রত্বুতত্ব নামে 

একটি নৃতন শাখা! প্রবতিত হইয়াছে । প্রত্ববন্ত সন্ধানে ক্রিওর 
সমুদ্রতলে নিমভ্জনের সময় হইতেই এই বেজ্ঞানিক শাখার ব্রমোননতি 

আর্ত হয়। কার্থেজের (উত্তর আফ্রিকা) নিকটবতা মাডি নামক স্থানে 

ধনদৌলত বোঝাই একটি রোমক জাহাজের ভগ্রাংশ এবং উহার অভ্য- 

স্তরস্থ জিনিস সমুদ্রগর্ডে আবিফৃত হয়। এক ডুবুরী ১৩০ফুট সাগরতলে 
বৃহৎ কামানের অবস্থান লক্ষ্য করে। ডুবুরীর উক্তির উপর নির্ভর 

করিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্ধস্ত সমুদ্রেতলে অনুসন্ধান-, 

কার্য পরিচালিত হইয়াছিল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত অনুসন্ধান পুনরায় 
আরম্ভ কর! হয়। মাডির আবিষ্কারই অন্তঃসাগরীয় প্রত্ববিজ্ঞানের 

পথ-নির্দেশক। ১৯৩৫-৩৬ গ্রীষ্টাব্দে টাইবেরের পোতাশ্রয় ও বন্দর. 

আবি্ষরণ উল্লেখযোগ্য । ফরাসী ও ইতালী দেশের সংলগ্ন ভূমধ্য- 

সাগরের উপকূল হইতেও, অনেক প্রত্ববস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে । হল্যাড 
অন্তঃসাগরীয় প্রত্বতত্বের প্রধান কেন্দ্র। বর্তমানে অন্য দেশেও 

সমুদ্রতল হইতে প্রত্ববস্তর উদ্ধারকার্ষে তৎপরতা! লক্ষ্য করা যায়। 
এই অনুসন্ধানের জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও প্রবতিত হইয়াছে ॥ 
বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যেই সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত প্রাচীন 
পোতাশ্রয়, নগর, পোত এবং অনেক গুকুত্বপূর্ণ গ্রত্ববস্তর আবিষ্ষার ও 

উদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রতলে প্রত্ববস্তুর অন্নুসন্ধান 

ও উতখননকার্ধে অনেক প্রতিবন্ধক বর্তমান; যথা-_ক্ষণস্থায়ী নিমজ্জন, 

জলতলে পর্যবেক্ষণ পরিচালনার কঠিনতা৷ এবং স্ুবিস্তত কর্দম ও. 
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চুনের জমাট দ্বারা আবৃত প্রত্ববন্ত গ্রভৃতি। বত'মানে অনেক বাধা ও 

বিপদ তুচ্ছ করিয়া! কতিপয় নির্ভীক ডুবুরী-উংখনক সাগরতলে প্রত্ববস্তার 
অন্বেষণকার্ষে ব্রতী হইয়াছেন । ফরাসী সরকার আইন প্রণয়ন করিয়! 
সমুদ্রতলবর্তী প্রত্ববস্তুর সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছে। 

উল্লিখিত বিবিধ বৈজ্ঞানিক ষন্ত্র ও পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে 

ইউরোপে ও অন্যদেশে উৎখননকার্ষধ অনায়াসসাধ্য হইয়াছে । কিন্তু 

ভারতবর্ষে অগ্ভাপি উপরি-উক্ত কোন বেজ্ঞানিক পদ্ধতি বা প্রণালী 

প্রয়োগ কর! হয় নাই। ভারতবর্ষে অন্তঃসাগরীয় প্রত্বতাত্বিক 

অনুসন্ধানকার্ধও সুদুরপরাহত। ভারতবর্ষের সাগরত্রয়ের তলদেশ হইতে 

প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যপূর্ণ অনেক বাস্তব নিদর্শন উদ্ধারণের সম্ভাবনা 
বর্তমান। সুতরাং ভারতবর্ষ অন্তঃসাগরীয় প্রত্ববিজ্ঞীন-আনুশীলন- 

কার্ষের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারে। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

₹* প্রাকউৎ্খনন কাধক্রম 

| ১ | 

পর্যবেক্ষণ ও উদযোগ 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও পদ্ধতি প্রত্বাঞ্চল ও প্রাচীন সভ্যতার 

বাস্তব নিদর্শনের অবস্থান নির্ধারণ করিতে সাহায্য করে সন্দেহ নাই। 

কিন্ত প্রতস্থল এবং উত্খননের নিঘিত্ত প্রত্স্থলাংশ স্থিরীকরণ-কার্ধে 

সরেজমিন-পর্যবেক্ষণ ও জরিপের প্রয়োজন অত্যধিক। 

প্রাক্-উৎখনন কার্যক্রমের মধ্যে পর্যবেক্ষণ অত্যাবস্তক। পূর্বেই 

সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণের কার্যক্রম আলোচিত হইয়াছে । প্রথমেই স্মরণ 

রাখা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের সমস্তা৷ সমাধান করাই উতখননের 

প্রধান উদ্দেশ্ত। সমস্াবিহীন উতখনন সমস্তা স্থ্টি করে এবং 

ইতিহাস রূপায়ণের কার্ধে বিদ্বু ঘটায়। যে কোন প্রত্রস্থলে উৎখনন 

পরিচালন! অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক। নুতরাং ইতিহাসের সমস্থ! 

সমাধানের নিমিত্ত প্রত্ুস্থল নির্ধারণ কর। প্রথম কতবা। প্রত্বস্থল 

নির্ধারণের জন্যই পর্যবেক্ষণ-কার্ষ সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ । 

্রতুস্থলে উতখনন আরম্ভ করিবার পূর্বে পর্যবেক্ষণ করিয়৷ ইতিহাস- 

সমস্যার সহিত জড়িত তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে। সংগ্রহশালায় 

রক্ষিত তব্বিষয়ক প্রত্ববস্তুর অধ্যয়নও আবশ্যক । প্রসঙ্গত: পর্যবেক্ষণ 

ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রতুবস্ত অধ্যয়নের গুরুত্ব সম্পকিত দৃষ্টান্তও 

বিরল নহে । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 

স্বানে ব্যাপক খননকার্ধ আরম্ত হয়। কিন্তু কোন খননকার্ধই ইতিহাসের 
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সমস্থ। সমাধানের নিমিত্ত চালিত হয় নাই.। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ছুইলার 

ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগের অিকতণ: পদে অধিষ্ঠিত: হইয়াই ভারত- 

বর্ষের প্রাচীন ইঠিহাসের সমন্তা সমাধানের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক 
নিয়মাহুসারে উৎখনন পরিচালনার্থে একটি পরিকল্পন। গ্রহণ করেন। 
উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির কালান্ুক্রমিক বিকাশের 
প্রবাহ অজ্ঞাত। দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির সহিত আবিষ্কৃত অসংখ্য 
রোমক মুদ্রার সম্পর্কও অবিদিত। এই সমস্তা সমাধানের নিমিত্ত 

হুইলার সর্বপ্রথম দক্ষিণ ভারতে রোমক মুদ্রার প্রাপ্তিস্থলসমূহ 
পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পর্যবেক্ষকদল প্রেরণ করেন। পর্যবেক্ষণ করিয়। 

দ্রাক্ষিণাত্যের সংস্কৃতির অন্ুক্রম-পর্ স্থিরীকৃত করিবার জন্য একটি 

প্রত্ুস্থল নির্ধারণ করাও এই পর্ষবেক্গকদলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 

কিন্ত উক্ত কার্ধে পর্যবেক্ষকদল কৃতকার্য হইতে পারে নাই। সেই 

সময়েই ভুইলার স্বয়ং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় 

রক্ষিত প্রত্ববন্তুর অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের ফরাসী- 

শাসনাধীন পণ্ডিচেরীর সংগ্রহশালায় ইতালীয় 'আযারিটাইন" মুৎপাত্রের 

নিদর্শন, দেখিতে পাইলেন । অনুসন্ধান করিয়া হুহলার জানিতে 

পারিলেন যে, পণ্ডিচেরীর নিকটবতাঁ আরিকামেছু নামক প্রত্বস্থল 

হইতে উক্ত মৃৎপাত্র উদ্ধত হইয়াছে । আযারিটাইন মৃৎপাত্রের 
এতিহাসিক গুরুত্ব এতদিন ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল। হুইলারই 
সর্বপ্রথম উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আরিকামেছ্তে বৈজ্ঞানিক 

প্রণালী অনুসারে উৎখনন আরম্ভ করেন। এই উৎখননের ফলে 
আরিকামেছতে রোমক সংস্কৃতির অনেক বাস্তব নিদর্শন, যেমন 

'আযারিটাইন* ম্বুৎপাত্র, মৃগ্ময় পানাধার ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়। 

এই সকল প্ত্ববস্তু হইতে হুইলার দক্ষিণ ভারতের সহিত রোমক 
জগতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক নির্ঁয় করেন। উংখনিত রোমক 
্রত্ববস্তর উপর ভিত্তি করিয়াই দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির কালান্ুক্রমিক 
বিকাশের পর্ব নিধ্পরিত হইয়াছে। তছপরি আরিকামেছ্বুতে একটি 
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প্রাচীন রোমক বাণিজাকেন্দ্রের স্থিতিও প্রমাণিত হইয়াছে । তৎপরে 

হুইলার পর্যবেক্ষণ করিয়৷ দক্ষিণ ভারতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রতুস্থল 
সুনির্দিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ব্রহ্মগিরি নামক প্রত্বস্থলে উতখননের 

ফলে তাত্রাশ্মীয় সংস্কৃতি হইতে আরস্ত করিয়। এতিহাসিক যুগ পর্যন্ত 

সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারা নিধ্ণারিত হইয়াছে । উতখননের নিমিত্ত 

এই প্রকার পধবেক্ষণ ইতিহাসের অনেক সমস্তার সমাধান করে। 

সুইলারের পরিকল্পনা অনুসারে ইতিহাস-সমন্তা সমাধানের জন্য 

হস্তিনাপুরে উতখনন পরিচালিত হয়। উৎখনিত চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র 
বত'মানে প্রাচীনতম ইতিহাসের সমস্ত সমাধানের গবেষণায় একটি 

প্রধান বিষয়বন্ত | 

সম্প্রতি প্যবেক্ষণের ফলে বাংলাদেশে অনেক প্রত্ববস্ত ও প্রত্ুস্থল 

আবিফ্ত হইয়াছে । বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস সমস্তাবহুল। 

সমসাময়িক সাহিত্যে ও লেখমালায় উল্লিখিত প্রাচীন বাংলার অনেক 

নগর ও মহানগরীর বত'মান ভৌগোলিক স্থিতি অগ্তাপি অবিদিত। 

এমন কি বাংলার সর্বপ্রথম সার্বভৌম নুপতি শশাস্কের রাজধানী 

কণন্থবর্ণের বতমান অবস্থানও নির্ধারিত হয় নাই । এই সমস্যার 
সমাধানের নিমিত্ত ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 

প্রতুতত্থ বিভাগ কর্ণম্ুবর্ণের বতমান ভৌগোলিক স্থিতি নিধারণের 

জন্য পূর্বের মনোনীত গ্রত্বস্থলসযূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া রাজবাড়িডাঙগ! 

নামক একটি প্রত্বাঞ্চল সুনির্দিষ্ট করিতে সক্ষম হয় (চিত্র নং ১ক)। 

১৯৬২ খুষ্টাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্বতত্ব বিভাগ উক্ত প্রত্বাঞ্চলে উৎখনন 

করিয়। প্রাচীন বাংলার রাজধানী কণম্বর্ণের বতমান ভৌগোলিক 

অবস্থান স্থিরীকৃত করিতে কৃতকার্য হইয়াছে। উক্ত প্রকার পর্যবেক্ষণ ও 
আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তর যথার্থ তথ্য নিরূপণ করিয়াই প্রত্ুস্থল নির্ধারণ পূর্বক 

উতখননকার্ধ আরম্ভ কর কত'ব্য। 

এই প্রসঙ্গে জরিপকার্ষের প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখযোগ্য । প্রত্বা- 

ঞচলের পারিপান্থিক স্থানসমূহ জরিপ করিয়! নকৃশ! তৈয়ার করিতে 
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হয। ব্যাপক জরিপের প্রয়োজনও অত্যধিক। অঙ্কিত সমোন্নতি 
রেখ! ও বন্ধুরতার সাহায্যে প্রত্বাঞ্চলের প্রকৃত রূপের সন্ধান পাওয়া 

যায়। উক্ত অন্কন হইতেই উতখননের নিমিত্ত প্রত্বস্থলাংশ নির্ধারণ 

করা সহজসাধ্য হয়। প্ররত্ুস্থলের উচ্চতা সাগরাহ্ক হইতে অবধান 

করিতে হইবে। উৎখননের সময় নির্ধারিত সাগরাঙ্ক হইতেই 
সবপ্রকার পরিমাপ গ্রহণ করিতে হয়। 

প্রত্বস্থলের জরিপ ও নকৃশার সাহায্যেই প্রত্বস্থলাংশ নির্ণয় করিয়। 
ংখনন আরম্ভ করিতে হইবে। সাধারণতঃ প্রতুস্থলের পারে 

সৌধমালার ধ্বংসাবশেষ রক্ষিত থাকে । যে অংশে হলকর্ষণ দ্বার! 

কৃষিকার্ধ করা হয়, সেই স্থানের সৌধমাল! বিনষ্ট হয় এবং কেবলমাত্র 

ক্ষীণ নির্দেশ বা ইঙ্গিত পাওয়া! যায় । কিন্তু অভিজ্ঞ উৎখনক উক্ত 
ইঙ্িত বা! নির্দেশ হইতেই সৌধমালার অবস্থান ও স্বরূপ নির্ণয় করিতে 

পারেন। প্রত্বস্থলের আকার, প্রকৃতি এবং উক্ত ক্ষীণ নির্দেশ হইতেই 

উংখননের জন্য গ্রতুস্থলাংশ নির্ধারণ করাও সম্ভব । 

এতদ্ব্যতীত প্রত্বাঞ্চল সম্পকিত সকল প্রকার তথ্য বা উপাদান 
সংগ্রহ করিতে হইবে। নির্ধারিত প্রত্বস্থল সংক্রান্ত স্প্রকার 

প্রকাশিত উপাদানের বিশ্লেষণও আবশ্টাক। প্রত্রাঞ্চল হইতে সংগৃহাত 

প্রত্ুবস্তুর অধ্যয়ন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । এই সকল প্রত্ববস্তু সাধারণত: 
সংগ্রহশালায় বা অঞ্চল-অধিবাসীদিগের গুহে রক্ষিত থাকে । অনুসন্ধান 

করিয়া উক্ত প্রত্ববস্ত সম্পকিত উপাদান নিয়, বিশ্লেষণ এবং অনুধাবন 

কর৷ প্রয়োজন ৷ এই অধ্যয়নের সাহাষ্যেই প্রত্বস্থলের প্রকৃত ব্বরূপের 

উদঘাটন সম্ভবপর। তদুপরি প্রত্বাঞ্চলে প্রচলিত লোকগাথ। ব৷ 

কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হইবে। ন্মরণ রাখ! 

প্রয়োজন যে, প্রচলিত লোকগাথার মধ্যেই প্রত্বাঞ্চলের ইতিবৃত্তের 

মুল সৃত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। 

কোন প্রত্বস্থলে উতখনন আরন্ত করিবার পূর্বে সরকারের নিকট 

হইতে অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করিতে হইবে । জমির মালিফের নিকট 
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হইতেও অন্ধুমতি গ্রহণীয় এবং প্রয়োজনমত প্রত্ুস্থল ক্রয়ও করিতে 

হয়। মালিককে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিপূরণ করাও কর্তব্য । 
উতখননে অর্থসংগ্রহ এবং সহকারী ও শ্রমিকনির্বাচন অতীব গুরুত্ব- 

পূর্ণ কার্ধ। উৎখনন অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ। স্থুতরাং সরকার এবং 

বিস্তশালীদিগের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিতে হয়। পুথিবীর 
বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিষ্ঠালয়, সংগ্রহশালা এবং সারন্বত প্রতিষ্ঠান- 

সমৃহই উৎখননকার্ষ পরিচালনায় সাহায্য 'করে। ভারতবর্ধে উৎখননকার্ধ 

কেন্দ্রীয় এবং রাষ্তীয় সরকারের পরিচালনাধীন । বর্তমানে কতিপয় 

বিশ্ববিগ্ালয় ও বিভিন্ন সারম্বত প্রতিষ্ঠান উতৎখনন পরিচালনার দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছে । কয়েকটি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নও 

প্রবতিত হইয়াছে । ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ধে একমাত্র কলিকাতা 

বিশ্ববিষ্ঠালয়েই প্রত্বতত্ব অধ্যয়নের ও গবেষণার নিমিত্ত স্বতন্ত্র ্লাত- 

কোন্তর বিভাগ প্রতিচিত হয়। আাতকোত্তর শিক্ষণ-প্রবর্তনের ফলে 

বিদ্যার্থাদের প্রশিক্ষণের নিমিত্ত উতখনন-পরিচালনা আরম্ত হয়। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্বতত্ব বিভাগ উতখননকার্ষেও অগ্রণী। 

বত "মানে ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যই উৎখনন-পরিচালনায় উৎসাহী । 

যদি উতৎখননের নিমিত্ত শ্রমিক ও সহকারীদিগের বেতন বা মজুরী 
দিতে হয়, তাহা হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । উৎখনন স্বতঃ- 

প্রবৃত্তিমূলক কার্য। কৌতুহল-উদ্দিক্ত জনসাধারণই উৎখননকার্ষের' 

প্রধান সহায়ক । বিশ্বাবিগ্ালয়ের শিক্ষাথিগণও উৎখননকার্ষে সাহায্য 
করিতে পারে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অবকাশের সময় বিগ্ভাথিগণের 
উ€খননকার্ষে অংশগ্রহণ করাও সম্ভবপর । বিভিন্ন দেশে বিদ্ভাথিগণই 

উৎখননের প্রধান অংশীদার । কিন্তু ভারতবর্ষে উৎখননকার্ষে বিদ্যা ধি- 
গণের উৎসাহের ও উদ্দীপনার অভাব বেদনাদায়ক । উৎখননের 

জন্য উৎসাহী, নিয়মনিষ্ঠানুবতাঁ, কঠোর পরিশ্রমী এবং আত্মোৎসর্গী- 
বিদ্তার্থার প্রয়োজন । উক্ত গুণসম্পন্ন ইচ্ছুক শিক্ষানবীশ ব৷ বিদ্াি- 
গণকে উৎখননকার্ষে নিষুক্ত কর কতব্য। 
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উতখননের নিমিত্ত হাতিয়ার ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া! উৎখনন- 

প্রস্ততি ও প্রাকৃ-উৎখননকার্ধ সমাপন করিতে হইবে । এই প্রসঙ্গে 
উৎখননে ব্যবহাত প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও সরঞ্জাম উল্লেখযোগ্য । 

| ২। 

উওখনন : হাতিয়ার ও সরঞ্জীম 

উৎখননের নিমিত্ত বিবিধ হাতিয়ার ও সরঞ্জামের প্রয়োজন । কিন্তু, 

বিভিন্ন দেশে বিবিধ আকার ও প্রকারের হাতিয়ার ব্যবহাত হয়। 

সাধারণতঃ উৎখনন-হাতিয়ার ও সরঞ্রামসমূহকে দুইটি প্রধান ভাগে 

বিভক্ত কর! যায়: (ক) উৎখনন-অধিনায়ক ও সহকারিগণের 

হাতিয়ার এবং (খ) শ্রমিক্দিগের হাতিয়ার (চিত্র নং ৩ ৪)। 

জরিপকার্ধয এবং আলোকচিত্র-গ্রহণ সংক্রান্ত সকলপ্রকার 

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ অধিনায়কবৃন্দের হাতিয়ার ও সরঞ্জাম। 
এই সকল সরঞ্জাম প্রত্যেক খাদতদারকের নিকট থাকিবে। 

উত্খননে ছুরিক। অধিনায়কদিগের এবং খাদতদারকের অত্যাবশ্যকীয় 

হাতিয়ার । এই ছুরিকার সাহায্যেই যাবতীয় স্তৃশ্রী ও সক্ষম কাজ করিতে 
হয়। প্রত্ুবস্তর উত্তোলনকার্ষেও এই ছুরিকাই প্রধান অস্ত্র। স্মরণ 

রাখ প্রয়োজন যে, উৎখননও একপ্রকার অস্ত্রোপচার । মুত্তিকা- 
অস্ত্রোপচার বিদ্যাই উতখনন। প্রকৃতপক্ষে উৎখনক একজন দক্ষ 
শস্ত্রবিষ্য।বিশারদ এবং উক্ত ছুরিকাই মুত্তিকা-অস্ত্রোপচারের প্রধান 

অস্ত্র। খাদতদারক এই অত্যাবশ্টকীয় অস্ত্রটি সর্বদ1 সঙ্গে রাখিবে। 

শ্রমিকদিগের হাতিয়ার খননকার্ষের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এ 
সকল হাতিয়ারের প্রকার ও রূপ স্থানবিশেষের উপর নির্ভরশীল। 

যে সকল হাতিয়ার এবং সরঞ্জাম সাধারণতঃ খননকার্ধে ব্যবহৃত হয়. 
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তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : (ক) গাইতি (বড় ও ছোট ), 

(খ) বেলচা (বড় ও ছোট), (গ) মৃত্তিকা পরিচ্ছন্ন করিবার 

হাতিয়ার বা ট্যারফ -কাটার ও ট্রিমার, (ঘ) ছুরিকা, (উ) কণিক, 
(5) ঝুড়ি (ছ) তক্তা, (জ) লৌহদণ্ড, (ক) হাতুড়ি, (4) দাউলি, 
(ট) কুড়াল, () কোদাল, (ডে) শাবল, প্রভৃতি (চিত্র নং ৩)। 
এই সকল হাতিয়ারের মধ্যে গাইতি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় । শ্রমিক" 

দিগকে গাঁইতির প্রশস্তাংশ দ্বারা খনন করিতে দেওয়া! কখনই যুক্তি- 
যুক্ত নহে। কারণ ইহাতে প্রত্ববস্ত অতি সহজেই আঘাত প্রাপ্ত হইয়া 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । সকল সময়েই গাইতির হ্ুস্্াংশ দ্বারা খননকার্য পরি- 

চালন। কর কর্তব্য। ছোট গাঁইতির ব্যবহার কেবলমাত্র খাদতদারকগণই 

করিবে । উৎখনক ড্র,পের মতে খননকার্ষের জন্য গাইতি বা কোদাল 

অতীব অমাজিত ও কদাকার হাতিয়ার। তিনি মনে করেন যে, 
প্রত্ববস্ত্রকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উৎখননকার্ধে 
ছুরিকাই সর্বোৎকুষ্ট শম্ত্র। অধুনা অনেক প্রত্রস্থলে (প্রধানতঃ 

বালুকাদ্ধারা আবৃত স্থানসমূহে ) ক্রুশ দ্বারাই ভূগর্ভে রক্ষিত প্রত্ববস্ত 

বা বাস্ভুনিদর্শন অনাবৃত করিবার প্রণালী অনুন্থত হয় । 

বর্তমানে বিস্তৃত উৎখননকার্ধে নান। প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও 

ব্যবহৃত হয়, যেমন বৈদ্য তিক পাম্প বা জলনিক্ষাশন যন্ত্র, উইলফোর্ড 

ইউনিট, শাবল ও ক্ষেপণী এবং ভারোত্তলন যন্ত্র। শৃঙ্খলিত বালতি 
বা গ্রাসহপ্পারও ব্যবহার করা হয়। 

উতখননের নিমিত্ত উপরি-উক্ত হাতিয়ার ব্যতীত আরও অনেক 

সরঞ্জামের (চিত্র নং ৪) প্রয়োজন, যেমন (ক) বড় ও ছোট বাক্স, 

(খ) দারুনিমিত বারকোষ বা খান্চী, (গ) কাপড়ের থলি ও কুলো, 

(ঘ) পেরেক (ছোট ও বড়), (ড) রজ্জু ও স্ৃতলী, (চ) নিম্পেষণ 

কাগজ, (ছ) টাব (ছোট ও বড়), (জ) অঙ্কন ও ছাপ গ্রহণের 
কাগজ, (ঝ) চিত্রিত ও বগ্রিত করিবার জন্য নানা প্রকার রং, 

(ঞ) কালি, (ট) প্রত্ববস্তর পুনর্গঠনের ও জীর্ণতা। উদ্ধারণের জন্য বিভিন্ন 
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রাসায়নিক উপাদান, (ঠ) প্রত্বস্তুর শোধনের নিমিত্ত রাসায়নিক 

দ্রবণ, (ড) বিভিন্ন আকার ও প্রকারের লেবেল, (9) বিবিধ প্রকার 

ও আকারের ক্রস ও তুলি, (ণ) লেফাফা, তে) মই, (থ) ক্রমান্কিত 

পরিমাপদণ্ড, (দ) ওলন, (ধ) বুদ্ব,দ-লেভ.ল, (ন) নোটবুক (প) ছক- 

কাগজ সম্বলিত নোটবুক, (ফ) সমতলদর্শক বুদ্,দর-নিবদ্ধ ত্রিভুজাকার 

হাতিয়ার, (ব) চিত্রাঞ্কন-কাগজ ইত্যাদি । এতদ্ব্যতীত পরিমাপ- 

গ্রহণ এবং জরিপকার্ধ সংক্রান্ত সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদিঃ যেমন পরিমাপ- 

ফিতা, সমবীক্ষণ-যন্ত্র, কোণমাপক যন্ত্র ( থিওডোলাইট ), সমতল 

নির্ণায়ক যন্ত্র ( ডাম্পি- লেভ ল ), পরিমাপ-দপ্ড প্রভভৃতি অত্যাবশ্যকীয় 
উপকরণ। জরিপকার্ধ ও আলোকচিত্র-গ্রহণের নিমিত্ত সর্বপ্রকার 

সরঞ্জাম সর্বদাই সঞ্চিত রাখিতে হইবে । তছৃপরি প্রাথমিক চিকিৎসার 

জন্য ওষধপত্রও প্রয়োজনীয় । সবাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, 
উৎখনন-সরঞগ্জীমের অভাব উৎখননকার্ধ পরিচালনার প্রতিবন্ধক । 

| শু | 

উত্খনন-নীতি ও উৎখনক 

প্রত্বাঞ্চলের পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস রূপায়ণ করাই উতখননের প্রধান 
উদ্দেশ্য । এই কার্ষের নিমিত্ত প্রত্ুস্থলের নির্ধারিত ক্ষেত্রে সবপ্রকার 

বাস্তব নিদর্শনেরই গুরুত্ব বর্তমান। অনেক উৎখস্ত। লেখমাল। ব! 

ুদ্রা আবিষ্কারের জন্যই খননকার্ষ চালন। করিতে ইচ্ছুক । কিন্তু এই 

গ্রুকার খননকার্ধ অপরাধজনক । সর্বপ্রকার উৎখনিত বাস্তব নিদর্শল্ই 

ইতিহাস রূপায়ণের যথার্থ উপাদান। 

কোন প্রতুস্থলে উতখনন অসমাপ্ত রাখা অন্ভুচিত। প্রতুস্থলে 
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একার খননকার্ধ আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখাও 
উচিত নহে। উৎতখনক স্তরবিন্তাসের সাহায্যেই প্ররত্ববস্তর যথার্থ 
পরিচয় প্রদান করেন। উৎখনন অনেকদিন স্থগিত রাখিলে প্রতুস্থলের 

অখনিত অংশের গুরুত্ব লোপ পায়। প্রথম উতখননেই সর্বপ্রকার 

প্রত্ববস্তুর তথ্য সম্যক প্রণিধানযোগ্য না হওয়াও স্বাভাবিক । কিন্তু 

পরবর্তী উৎখননে উহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে। 

অনেক সময় প্রাথমিক উতখনন অপেক্ষা পরব্তা উতখননে প্রতুবন্তরর' 

পরিমাণ অধিক হয়। প্রত্ববস্তর আধিক্য এবং পরবর্তী সুরবিন্তাসই 

পূর্বতন উৎখননের উপাদানসমূহকে সমর্থন করে। 

উ্খননকার্য দ্রুত পরিচালন। করা অন্তায়। উতখনন-দলের সদস্- 

সংখ্যার উপর খননকার্ষের গতি নির্ভর করে । অতীতে বনু শ্রমিক 

নিযুক্ত করিয়! অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তুত খননকাধ সমাপন করিবার 

জন্তচ এক বা দুইজন পরিচালক নিযুক্ত থাকিত। এই প্রকার 

খননকার্ধকে উতখনন বলা যায় না। অতীতে রোমাঞ্চকর প্রত্ুবস্ত 

আবিষ্ষারের জন্য টাদা সংগ্রহ করিয়। খননকাধ নিবাহ কর 

হইত। চীাদাদাতারদিগকে উতমাহিত করিবার প্রয়াসে রোমাঞ্চকর 

শিল্পকলা-নিদর্শন আবিষ্কারের জন্য দ্রুতগতিতে খননকার্ষয সমাপ্ত 

করিবার প্রথ। প্রচলিত ছিল। 'ধনদৌলত ও মনোরম শিল্পকলার 

নিদর্শন উদ্ধার করাই এই প্রকার খননকার্ষের মূল উদ্দেশ্য ছিল। 
যদি রমণীয় প্রতুবন্তু আবিষ্কৃত হইত, তাহ! হইলেই খননকার্ধ সফল 

হইয়াছে বলিয়! স্বীকৃতি লাভ করিত । উক্ত 'গ্রকার খননকাধ প্রত্ববন্ত- 

লুখনের অনুরূপ এবং বৈজ্ঞানিক উৎখনন হইতে সম্পূণ ভিন্ন ॥ 

ইতিহাস বূপায়ণের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে খনন করিয়া 

বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার ও তথ্য উদ্ঘ!টন করাই উৎখননের প্রধান 

উদ্দেষ্ঠ । উপরি-উক্ত পূর্বতন খননকার্য ধ্বংসাত্মক । বৈজ্ঞানিক 

প্রণালীসম্বলিত উৎখনন দ্বারাই ইতিহাসের বাস্তব উপাদান উদ্ধার 

করা সম্ভব । ইহার জন্য সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ কর! 
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কর্তব্য। উৎখননকার্ষের সমাপ্তি ও সাফল্য প্রধান পরিচালক ব। 

'উতখনকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । 

উৎখনন-দলের বিভিন্ন সদস্তবর্গের মৌলিক কার্ষপ্রণালী ও কতব্য- 

সম্পর্কিত আলোচনা প্রয়োজন । উৎখনন-দলের সদস্তগণের মধ্যে 

প্রধান পরিচালক, সহকারী পরিচালক, খাদতদারক, শিক্ষিত শ্রমিক- 

প্রধান বা সর্দার, ক্ষুদ্র প্রত্রবস্ত- লিপিকারক, মৃৎপান্র- সহকারী, 
আলোকচিত্র গ্রহণকারী, জরিকপারী, নকৃশাকারী, অক্ষরবিদ্যা-বিশারদ, 
মুত্রাতত্ব-বিশারদ, রাসায়নিক, ভূবিদ্যা-বিশারদ, নৃতত্ববিদ, উত্ভিদ্ববিদ্যা- 

বিশারদ এবং শ্রমিকবৃন্দ উল্লেখযোগ্য । শ্রমিক ও সহকারিবুন্দ 

সকলেই একাত্ম বোধে উতখনন পরিচালনা করিবে । এই প্রসঙ্গে 

উতখননকার্ধে মহিলাদিগের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত মতবাদ আলোচ্য । 

সাধারণতঃ মহিলাগণের পক্ষে উৎখননকার্ধে অংশগ্রহণ কষ্টদায়ক । 

উৎখননের কঠোর নিয়মনিষ্ঠ। ও শারীরিক পরিশ্রম মহিলাদিগের 

নিকট অসহনীয় । উপরন্ত উৎখনন-দলে মহিলা সদস্যর উপস্থিতি 
অনেক সময়ই বিশৃঙ্খলা স্থষ্টি করে। অভিজ্ঞ উৎখনক ডুপ বলিয়াছেন 

যে, পুরুষ ও মহিল! মিশ্রিত দল কর্তৃক উৎখনন পরিচালনা অবাঞ্নীয়। 

উক্ত উতখনন সাধারণতঃ বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়। যদি সম্ভব হয়, 

মহিলারা স্বকীয় উৎখননকার্য পরিচালনা করিতে পারেন । উক্ত 
মতবাদ ভারতবর্ষের উতখনন-পরিচালনাকার্ষেও স্বীকার্যধ। কিন্ত 

বত“মানে পুথিবীর অন্য দেশে মহিলা ও পুরুষ সংমিশ্রিত দল কর্তৃক 

উৎখনন পরিচালনার উদাহরণ বিরল নহে । কেহ কেহ মনে করেন 

যে, উৎখননকার্ষে মহিলারাই সর্বাধিক উপযুক্ত । বতমানে অনেক 

দেশে মহিলারাও উৎখননকার্ধে পারদশিতণ অর্জন করিয়াছেন । 

উতখননের সফলতা সর্বতোভাবে প্রধান পরিচালকের উপর নির্ভর 

করে। উতখনকের বা! প্রধান পরিচালকের বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাক! 

প্রয়োজন। কিন্তু পু*থিবিষ্ঠায় পারদশিতাই তাহার একমাত্র সদ্গুণ 
নহে। উতৎখনকের প্রবল চিস্তাশক্তি ও দুবদৃষ্টি থাক। অত্যাবশ্টক। প্রধান 



৪৬ উৎখনন- বিজ্ঞান 

পরিচালকের দুরদৃষ্টির উপরই উৎখননের বৈজ্ঞানিক রীতি ও পদ্ধতির 
অনুসরণ ও থননকার্য পরিচালন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সর্বপ্রথমে প্রধান 
পরিচালক ইতিহাস-অন্ুরাগী হইবেন । তাহার অনুসন্ধান এবং পর্য- 

বেক্ষণ করিধার দৃঢ়তা ও উদ্ভম থাকাও আবশ্যক | ভূবিদ্া, উত্ভিদৃবিদ্ধা 
নৃতত্ব, রসায়নশান্ত্র প্রভৃতি বেজ্ঞানিক বিষয়ে তাহার ব্যুৎপন্তি থাক৷ 

প্রয়োজন। তিনি উৎখননের নিমিত্ত অর্থ-সংগ্রহ ও পন্থ। নির্ণয় 

করিবার অধিকারী হইবেন । উৎখনক একজন দক্ষ জরিপকারী, 

নকৃশাকারী এবং আলোকচিত্র-গ্রহণকাঁরী হইবেন । উৎখস্তার বাস্ত- 
বিদ্যায় পারদশিত1 অর্জন করাও বিশেষ প্রয়োজন | সৌধ বা ইমারত 

অনাবৃতকরণ এবং উহার পুনর্গঠন ও সংরক্ষণ উৎখনকের বাস্তবিষ্ঠায় 

পারদশিতার উপর নির্ভরশীল। প্রধান পরিচালকের সাংবাদিক 
গুণাবলী থাকাও প্রয়োজন। তিনি একজন কুশলী এবং সামাজিক 

গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন। উৎখনন-দলের সদস্তগণের মধ্যে সঞ্ভাব 

ও প্রীতির বিদ্যমানতা উৎখনকের কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে। 

উৎখনন-দলে এবং উৎখননকার্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখাও উৎখনকের' 

প্রধান কতব্য। উৎখনক রাগছেষবজিত হইয়৷ উৎখননকার্ধ পরি- 

চালনা করিবেন। পরিচালকের ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের উপরই 
উতখননের সাফল্য নির্ভরশীল । 

উতখনক তাহার পাগ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা দ্বারাই প্রত্ববন্তুর 

অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ঘাটন করিয়া ইতিহাস রূপায়ণ করিবেন । প্রত্ববস্তুর' 

গুরুত্ব নির্ণয় করিবার জন্য উৎখনকের শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থাকা 

প্রয়োজন। উতখননের সময় প্রধান পরিচালকের নিজন্ব মতবাদ ও. 

সিদ্ধান্তকে বিসর্জন দিয়া উৎখনিত নিদর্শনের উপরই গুরুত্ব আরোপ 
করিতে হইবে। উৎখনকের এইরপ সততা, বিশ্বাস ও ধৈর্য থাকা 

প্রয়োজন যাহাতে স্বীয় মতবাদ-বিকুদ্ধ গ্রত্ববস্ত আবি্ষুত হইলেও 

খননকার্ষ ব্যাহত না! হয়। তাহার প্রবল চিন্তাশত্তির ৪ অভিজ্ঞতার 

পরিপ্রেক্ষিতেই প্রত্বনিদর্শনের প্রকৃত তথ্য-উদ্ঘাটন সম্ভবপর । 



প্রাক্-উৎখনন কাধক্রম ৪৭ 

উৎখননকার্ধ অতীব সম্ভর্পণের ও সতর্কতার সহিত মন্দগতিতে 

প্ররিচটলনা করিতে হইবে । সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে উৎখনন- 

দলের সদস্যগণ কর্মের চাপে ভারাক্রান্ত না হইয়া পড়ে। কর্মের 
চাপে পীড়িত সদস্যবৃন্দ সাধারণতঃ অকর্মণ্য হয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 
যে, কোন প্রত্ুস্থলে একবার উৎখনন আরম্ত করিলে উহাকে অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় পরিত্যাগ করা গুরুতর অপরাধ । সবদ| লক্ষ্য রাখিতে হইবে 

যাহাতে কোন প্রত্ববস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব৷ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। প্রত্ববস্তর 

লেবেল্ বা অস্ক-পট্টি যাহাতে সংমিশ্রিত না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । প্রত্ববস্তর অস্ক-পট্টি একবার মিশ্রিত হইলে, উহ 

সংশোধন কর! সম্ভবপর নহে । প্রত্ুবস্তর উদ্ধারকার্ধ অতীব সন্তর্পণের 

ও নিয়মনিষ্ঠার সহিত সাধিত করিতে হইবে এবং উহার দ্রুত উত্তোলন- 
কার্ধও অবৈজ্ঞানিক | ত্বরিত উদ্ধত প্রত্ববস্ত উহার সহিত সংশ্লিষ্ট তথ্য 

ও নিদর্শন হইতে বঞ্চিত হয়। উৎখনন-বিজ্ঞানে একক প্রত্ুবস্তুর 

বিশেষ গুরুত্ব অবর্তমান । উপরস্ত কোন প্রত্ববস্তুই অবহেলনীয় বা 

অগ্রাহ্া নহে। 
উৎখনকের পক্ষে প্রকৃত তথ্য গোপন রাখাও গুরুতর অপরাধ । 

স্বীয় মতবাদ-বিরুদ্ধ কোন প্রত্ুবন্ত্ আবিষ্কৃত হইলে উহা অস্বীকার 

বা ধ্বংস করাও দগ্তনীয় অপরাধ | অধিকন্ত স্বীয় মতবাদ প্রতিচিত 

করিবার অভিপ্রায়ে অপরের আবিষ্কৃত তথ্যের উপর গুরুত্ব অর্পণ ন। 

করাও সমতুল্য অপরাধ । স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অসছুপায় 
অবলম্বনও দণ্ডনীয় কার্য । উৎতখনকের পক্ষে ইতিহাস বিকৃত করিবার 

প্রয়াস অমার্জনীয় । 

উৎখনন- সংবিধানে আরও অনেক বিধি সংযোগ করা যায়। 

খননকার্য পরিচালনার সময় উৎখননের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে 

কতিপয় নীতি লিপিবদ্ধ কর' প্রয়োজন । সাধারণতঃ কোন অনাবৃত 

সৌধমাল!। ধ্বংস-ব1! অপসারিত কর! উচিত নহে । কিন্তু বু ক্ষেত্রে 

অনাবৃত সৌধ অপসারণ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন লৌধমালার 
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গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। যদি কোন আবিষ্কৃত সৌধের নিলে 

অপর সৌধের বা সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শনের আবিষ্কার সম্ভবপর 
বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে নিদর্শনসমূহের বিস্তারিত তথ্য লিখন, 

'নকৃশা অঙ্কন ও আলোকচিত্র-গ্রহণ, প্রভৃতি কার্য সমাপন করিয়। 

উক্ত সৌধের অপসারণ বাঞ্থনীয়। সাধারণতঃ প্রত্বস্থলে বিভিন্ন যুগের 

বা! পর্যায়ভূক্ত সৌধের ধবংসাবশেষের অবস্থান অনুমেয় । প্রথমে একটি 
পর্যায়ের গুৃহাদির ভগ্নাংশ অনাচ্ছাদনকার্ধ সমাপন করিতে হইবে । 

তৎপরে উহা! অপসারণ করিয়! নিম্স্তরে উতৎখনন পরিচালনা করিতে 

হয়। কিন্তু অপসারণ করিবার সময় উহার প্রকৃত অবস্থান নির্ধ।রণের 

জন্য কিয়দংশ অক্ষত রাখা প্রয়োজন। আবিষ্কৃত গুরুত্বপূণণ সৌধের 

অপসারণ বাঞ্ছনীয় নহে। উপরস্ত উক্ত পর্যায়ের সৌধশ্রেণী সম্পূর্ণ 
অনাবৃত করা কতব্)। প্রয়োজনবোধে একাংশ সংরক্ষণ করিয়া অপরাংশে 

অধ: উতখনন পরিচালন কর! যুক্তিসঙ্গত । সৌধের কোন অংশ অপসারণ 

করিবার পূর্বে উক্ত নিদর্শন সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ কর প্রয়োজন । 

অপসারিত সৌধের প্রকৃত রূপ ও স্থিতি রূপায়ণের ও নির্ধারণের জন্য 
এই তথ্য-সংগ্রহ অত্যাবশ্যক | 

এই প্রসঙ্গে উৎখনকের সৌধমালার পুনর্গঠন ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত 

কাব্য উল্লেখনীয়। লসৌধমালার পুনর্গঠন ও সংরক্ষণকার্ধ অতীব 

গুরুত্বপূর্ণ । পুনর্গঠনের জন্য যাহাতে প্রাচীন সৌধের অংশ বিলুপ্ত 
না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । প্রয়োজনমত ব্যবহৃত ইষ্টকে 

বা প্রস্তরে সন তারিখ উৎকীর্ণ করা বাঞ্ধনীয়। এমন কিযে অংশ 

€স প্রাপ্ত হইয়াছে উহার পুনর্গঠনও সম্ভবপর | কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে 

হইবে যাহাতে উক্ত পুনর্গঠন ললিতকল। ও সৌন্দর্যতত্বের ব' চিত্তরঞ্জনের 
পরিপন্থী না হয়। সংগ্রহশালায়ও প্রত্ববস্তর প্ুনগঠন আবশ্তক। 
কোন গুরুত্বপূর্ণ মৃৎপাত্রের পুনর্গঠন এইরূপ ভাবে করিতে হইবে যাহাতে 

প্রতারণার কোন অবকাশ না থাকে। পুনর্গঠন ও সংস্কারকার্ধ অতীব 
কৌশল ও দক্ষতার সহিত পরিচালন করাই উৎখনকের অন্যতম কর্তব্য । 



প্রাকৃ.উত্থনন কার্ধক্রম ৪৯ 

উতখনন সমাপ্তির পর উংখনন-বিবরণ প্রকাশন উতংধনকের 

অত্যাবশ্যক এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্য। উংখনন-বিবরণ প্রকাশের নিমিত্ত 
নকৃশ। ও রেখাচিত্র অন্কন করা সর্বাধিক প্রয়োজন। অস্কনকার্য এমন- 
ভাবে করিতে হইবে যাহাতে প্রত্ববস্তূর প্রকৃত রূপ ও আকার মহজেই 

নির্ধারিত ও বোধগম্য হয়। চিত্রাস্কনই ভঙ্গুর প্রত্ববস্তর যথার্থ রূপের 

পরিচয় প্রদান করে। প্রত্ববস্তুর চিত্রাঙ্কনের সহিত উহাদের আলোক- 

চিত্র পরিবেশনও আব্গ্যক। সাধারণভাবে বলা যায় যে, উংখনক 

স্বীয় স্বার্থেই প্রত্বস্থলের ও প্রত্ববস্তুর অন্তশিহিত অর্থ ও তাৎপর্য 

নির্ধারণ করিয়া উংখনন-বিবরণ লিখন ও প্রকাশন অবিলঘে সম্পাদন 

করিবেন। 

উতখনন বৈজ্ঞানিক নীতি ও নিয়মাবলী দ্বারা চালিত হয়। 

উতখননই আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনের প্রকৃত তথ্য পরিবেশক। 

ইতিহাসের কাঠামে। পুনর্গঠন এবং উহার প্রকৃত রূপের পরিচয় প্রদান 
করাই প্রতুবিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য । ইতিহানকে বিকারের হাত 

হইতে রক্ষা করাও উতখনকের অপর একটি প্রধান দায়িত্ব । একমাত্র 

উত্খনিত বাস্তব নিদর্শনই ইতিহামকে বিকারের হাত হইতে রক্ষা 
করিতে সক্ষম । উত্খনন-বিবরণে অপ্রয়োজনীয় মতবাদের কোন স্থ'ন 

থাকিতে পারে না। যথার্থ ইতিহাম-বূপায়ণই উৎখনকের সর্বাধিক 

গুরুতবূর্ণ কার্ধ। উতখননের সফলন্তা এবং ইতিহাস-লিখন উত্খনকের 
জ্ঞান, শিক্ষণ, অভিজ্ঞত। এবং বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রণালী অস্তুদরণের উপর 
শম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল | 



চতুর্থ পারিচ্ছেদ 

০. উৎ্খনন-কার্যক্রম 

| ১ | 

্রত্ুস্থল : বৈলক্ষণ্য ও খনন-নীতি 

সকল প্রত্ুস্থলের ও মৃতস্তূপের প্রকার ও রূপ একই রকম নহে । 

বিভিন্ন প্রকার প্রত্রস্থল বিদ্যমান। উংখনন-পদ্ধতির অনুসরণ প্রত্- 

স্থলের বা মৃতস্তংপের বৈশিষ্ট্যের উপরই নির্ভর করে। মৃতস্ত/পের 

বিশিষ্টতা ও মুস্তিকাগর্ভে রক্ষিত প্রত্বনিদর্শনের আকৃতি ও প্রকৃতি 

সম্পর্কে উংখনকের সম্যক জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত' থাকা প্রয়োজন ॥ 

সাধারণতঃ চতুবিধ প্রত্রস্থল বা মুত্তিকাস্তপ উল্লেখযোগ্য : (ক) এতি- 

হাসিক পর্ধের আবাসিক প্রত্বস্থল, (খ) প্রাগৈতিহাসিক পর্বের 

্রতুস্থল, (গ) উচ্চ মুত্তিকাস্তপ বা টিবিসম্থলিত প্রত্বস্থল এবং 

(ঘ) সমাধিক্ষেত্র-গরত্ুস্থল। 

(ক) এঁতিহাপসিক পর্বের আবাসিক প্রতুম্থল : এতিহাসিক পর্বের 

আবাসিক প্রতুম্থলে সাধারণতঃ বিভিন্ন যুগে নিগিত সৌধের ধ্বংসাব- 

শেষের অবস্থান আবিষ্কৃত হয়। একটি দেওয়াল অনাবৃত হইলে 

উহার আকার ও প্রকৃতি নির্ণয় করা প্রয়োজন। সবপ্রথমে 

দেওয়ালের ভিত-খাত নির্ধারণ করিতে হইবে । প্রায়শঃ তিন প্রকার 

ভিত-খাতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যেমন (১) প্রশস্ত খাত, (২) 

দেওয়াল- পরিসরসম থাত, (৩) দেওয়াল- পরিঘরলম খাততল এবং 

উধ্ব“তন- প্রসারিত খাত।. ভিত-খাততল ন্ুদৃঢ় করিবার জন্য রাবিশ, 

ইষ্কখণ্ড ও সুরকি ছারা সমতল করা হয়। প্রথম ভিত-খাতের উধ্বতন 



উত্খনম- কার্ধক্রম ৪ 

মৃত্বিকাস্তর় প্রাক্-দেওয়াল- নির্মাণযুগের অন্ততৃক্ত। কারণ, উক্ত 

স্বত্তিকাণ্তর কর্তন করিয়াই ভিত-খাত খনন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভিত্ত- 

খাতের প্রকার ভিন্ন । ভিততল সাধারণতঃ অলমতল | অত এব প্রস্তর- 

খণ্ড বা স্থুরকি দেওয়ালের প্রান্তে সংস্থাপন করা প্রয়োজন। এই 

প্রকার ভিত-খাত সনাক্ত করা আয়াসসাধা। তৃতীয় ভিত-খাত 

অতীব সাধারণ। এই ভিত-খাতে দেওয়াল নির্মাণ করা৷ সহজসাধ্য 

(চিত্র নং ৫)। 

গৃহতল বাঁ মেঝ নির্ধারণের পদ্ধতিও অতীব সন্তর্পণের সহিষ্ত 

অনুসরণ করা কর্তব্য। অতীতে বিভিন্ন প্রকার মেঝ- নিমাণ-পদ্ধতি 

প্রচলিত ছিল : (১) শক্ত মৃত্তিক'- ছরমূজ-কৃত মেঝ ; (২) ইষ্টকখণ্ড- 
সংস্থাপিত মেঝ % (৩) স্ুরকি ছুরমুজ-কৃত মেঝ ; 6) চনের পলে- 
স্তারাবৃত মেঝ ইত্যাদি । অধিকন্ত মেঝের ব! দেগয়ালেশ পলেস্তারার 

উপর রং-প্রলেপের নিদর্শনও পাওয়া যায়। অতীন সতর্কতার সঙ্গে 

খনন করিয়া মুন্তকাস্তরের সহিত মেঝের সম্বন্ধ নির্ধারণ করা 

আবশ্যক । 

এই সকল মেঝের ভিতস্তর হইতে আবিষ্কৃত প্রত্রবস্ত প্রাক্-মেঝ- 

নির্মাণযুগের অথবা সমসাময়িক যুগের অস্তুভূক্তি হইবে । কোন 

দুইটি দেওয়ালের মিলনস্থানে ইষ্টক-বন্ধন থাকিলে উক্ত দেএয়ালঘ্য় 

সমসাময়িক নলিয়ী নির্ণেয়। কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে মিলনস্থানের বন্ধন 

নিরূপণ করা সহঙজ্জসাধ্য নহে । অনেক সময় পূরতন দেয়ালের 

অংশ ভঙ্গ করিয়া উহার উপরই নুতন দেওয়াল নিমিত হইত ৮ এই 
প্রকার অলীক বন্ধনের নিদর্শন পুঙ্থান্ুুপুর্ঘরূপে পরীক্ষা করিয়া স্থির 
করা যায়। অধিকন্ত দেওয়ালের মিলনস্থানের ইষ্টক-বন্ধন বর্তমান 

থাকিলেই সমকালীন দেওয়াল- নির্মাণ প্রমাণিত হয় না। কারণ, 

মিলনস্থল-বন্ধন ব্যতিরেকেও দুইটি দেওয়াল একই সময়ে নিমিত হইতে 

পারে । কোন সময়ে ভিত-খাতেও 'ছুইটি' দেওয়ালের ইঠ্টক বন্ধনের 
প্রমাণ পাওয়া যায় । . 



ই উৎখনন- বিজ্ঞান 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৌধ সংযোজিত ও পরিবতিত করা হইত। 

অতীতে গৃহতল বা মেঝ-সংযোজন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল । এই 
সংযোজিত মেঝের নিক্পে প্রাক্-মেঝযুগের বা দেওয়াল-নির্মাণ-যুগের 

প্রত্ববস্তর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভগ্ন মেঝের উপর অপর 

একটি মেঝ নিমিত হইলে উহার সনাক্তকরণ কষ্টসাধ্য । এই ক্ষেত্রে 

মৃত্তিকাস্তর পুঙ্ঘানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত 

হওয়া প্রয়োজন । উপরস্ত মেঝ কর্তন করিয়াও দেওয়াল সংযোজিত 

করা হইত । এই প্রকার নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হয় যে, দেওয়াল 

পরবর্তী যুগেই নিমিত হইয়াছে । দেওয়ালের ইষ্টকের আকার ও গঠন- 
প্রণালী, মিলনস্থল-বন্ধন অথবা অলীক বন্ধন প্রভৃতি নিদর্শন পরীক্ষা 

করিয়া! মেঝের পরবর্তাঁ দেওয়াল-নিমাণ স্থির করা যায়। পুনর্নিমিত 

দেওয়াল নির্ধারণ করিতে হইলে উক্ত দেওয়ালের নির্মাণ-পদ্ধতি, 

বন্ধন-রীতি, ইষ্টকের আকার ও প্রকার ইত্যাদি নিরীক্ষণ করা কর্তব্য । 

স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করিয়াও দেওয়াল নির্মাণের বথার্থ পরিচয় পাওয়া 

যায়। দেওয়াল নির্মাণের পদ্ধতি বিশ্লেষণের গুরুত্ব স্তরবিন্তাসতত্ব 

হইতে ন্যুন নহে । এমন কি সশ্ুতরবিন্যাসের সামঞ্জস্তের অবর্তমানে 

দেওয়ালের নির্মাণ-পদ্ধতির বিশ্লেষণই একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্য । 

অনেক সময় প্রাথমিক সৌধ ধ্বংস করিয়া মেঝ তৈয়ার করা হইত । 

এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র লুঠন-গর্তের অস্তিত্ব নির্ণয় করা ষায়। কিন্তু 
উল্লম্ষচ্ছেদে বা লম্বচ্ছেদে দেওয়ালের নিদর্শন সরল রেখার চিহ্ে 

বর্তমান থাকিবে । এই বিধ্বস্ত দেওয়ালের চিহ্ন অনাবৃত করিবার 

সময় শুরায়ণের অনৈক্য সম্পফ্চিত কারণ অন্ুসন্ধান করিতে হইবে। 
উদাহরণস্বরূপ বল যায়, যদি উত্তর-দক্ষিণ দিকে প্রলহ্িত কোন 

দেওয়ালের সমসাময়িক মেঝ ছুইটি ভিন্ন স্তরে অবস্থিত থাকে তাহা 
হইলে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, পূর্ব-পশ্চিম দিকে অপর একটি 

প্রলম্িত দেওয়াল বি্ঠমান ছিল। ন্মুতরাং উক্ত দেওয়ালের নিদর্শন 

অগ্রসন্ধেয়। বিভিন্ন অঞ্চলে সৌধ-নির্মাণ-পদ্ধতি, ইষ্টক, গাথুনির 



উৎখনন- কার্যক্রম &৩ 

উপাদান প্রভৃতির পার্থক্যও বত“মান ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৌধের ছাউনি 

দার বা অপর ক্ষণভঙ্কুর উপাদান দ্বারা নিমিত হইত। অতএব ছাউনির 
নিদর্শনের আবিষ্কার সম্ভবপর নহে । কিস্তু সকলক্ষেত্রেই শ্স্তগর্তের 

প্রমাণ পাওয়] যায় । স্তস্তগর্ত নির্ধারণ করা আয়াসসাধ্য । অতীব সম্ভ- 

পণের সহিত ছুরিক! দ্বার! মুতস্তর মন্থণ করিয়া গর্তের তল ও পার্খবদ্ধয় 

নির্ণয় করিতে হয় (চিত্র নং ৫)। স্তম্তগতের আকার ও প্রকার 

অনুশীলন করিয়া ছাউনির প্রকৃত রূপের অনুমান করাও সম্ভবপর । 

বনু ক্ষেত্রে পূর্বতন সৌধমালা ধ্বংস করিয়! নূতন ইমারত নির্মাণ 

করা হইয়াছে । এই নুতন ইমারত পূর্বতন মেঝ কতন করিয়াই 
নিমিত হইত। স্তরবিন্তাসের সাহায্যে উক্ত দেওয়ালের নির্মাণকার্য 

নির্ধারণ করা যায়। অনেক সময় নিয়স্থ সৌধের ইষ্টক অপসারণ 

করিয়া পরব্তা ইমারত নিমিত হইত। এমন কি পুর্তন সৌধের 

অলম্কৃত ইষ্টক পরবর্তী যুগের দেওয়ালের ভিত-খাতে সংস্থাপনের 
প্রমাণও দুর্লভ নহে। প্রায় সকল প্রত্রস্থলেই বিভিন্ন পর্যায়ের 

সৌধশ্রেণীর নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্ুক্রমিক পর্যায়ভুক্ত দেওয়ালের 

নিদর্শনও পথগ বিধ। 
প্রথমতঃ, একটি পর্যায়ের সৌধ ধ্বংস হইবার পর মৃত্তিকা দ্বার! 

আবৃত হয়। উক্ত গচ্ছিত মৃত্তিকার উপরই পরবর্তী দেওয়াল নির্মাণ 

কর! হুইত। গচ্ছিত মৃত্তিকার পরিসরের মান নির্ণয় করিয়া নিম্ন 

স্তরের দেওয়াল হইতে পরবর্তী দেওয়ালের মধ্যবতা কাল নিরূপণ 

করা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, একটি পূর্বতন দেওয়ালের উপরই পরবর্তী 
দেওয়াল নির্মাণের নিদর্শনও পাওয়। যায়। এই প্রকার একাধিক 

সৌধ-পর্যায়ের অস্তিত্ব অনেক প্পত্বস্থলে আবিষ্কৃত হইয়াছে । সব 

ক্ষেত্রেই স্তরায়ণ ও সৌধের গঠন-প্রণালী বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন 

দেওয়াল-পর্ায়ের বিদ্যমানত। নির্ধারণ করিতে হয়। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উতখননের নিয়মানুসারে একটি পর্যায়ের 
সৌধমাল। অনাবৃত করিয়। অধঃ-উৎখনন কর। কর্তব্য। প্রয়োজন অনুসারে 
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সর্বপ্রকার নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া এ দেওয়ালের অংশবিশেষ 

রক্ষা করাও বিধেয়। উক্ত গ্রকারে খনন করিয়া প্রাকৃতিক মৃস্তিক! 

পর্যন্ত উৎখনন পরিচালন! করা আবশ্টক । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 

যে, প্রতিটি অনাবৃত দেওয়াল, মেঝ প্রভৃতি ক্রমিক সংখ্যায় নির্দেশ 

প্রদান করা কতব্য। এমন কি লুন-গত', মৃৎপাত্র-থানা প্রভৃতিও 

ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত করিতে হইবে। সাগরপূষ্ঠ হইতে প্রত্যেক 
দেওয়াল ও মেঝের উপরাংশের ও নিয়াংশের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করাও 

অত্যাবশ্যক । মসৌধমালার অন্ুক্রমিক পর্যায়ের এবং প্রত্বুনিদর্শনের যথার্থ 

পরিচয়ের রূপায়ণ উক্ত তথ্যসমূহের উপরই নির্ভরশীল । 

(খ) প্রাগৈতিহাসিক আবাসস্থল : প্রাগৈতিহাসিক আবাস- 

স্থলের উৎখনন শ্রীতিহাসিক আবাসস্থল-উত্খননের অন্থুরূপ নহে। 

প্রাগৈতিহাসিক আবাসস্থলের উৎখনন আয়াসসাধ্য। প্রাগৈ- 

তিহাসিক গ্রত্বস্থলে অকুস্থানের প্রত্বনিদর্শন অপ্রচুর। মুত্তিক! 
ছুরমুজ করিয়। গৃহতল বা মেঝ নির্মিত হইত । গৃহ বা কুটীর সাধারণতঃ 
ক্ষণভন্গুর উপকরণ সংযোগে তৈয়ার করিবার রাঁতি প্রচলিত 

ছিল। একটি খাদে সীমাবদ্ধ উৎখনন চালন। করিয়। উক্ত নিদর্শনের 

আবিষ্কার সম্ভবপর নহে । উহার জন্য বিস্তত অনুভূমিক উৎখননের 

প্রয়োজন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গৃহ সাধারণতঃ অসমতল বা! 
উচ্চাবচ। যে কোন একটি নির্দিষ্ট থাদে উহ্হার নিদর্শন আবিষ্কার করা 

অসম্ভব। এমনকি একটি খাদে গৃহের অস্তিত্ব অনাবৃত হইলেও 

সংলগ্ন অন্য খাদে উহার বিস্তার সম্পর্কিত নিদর্শনের অবিগ্যমানতা 

অসম্ভব নহে। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক প্রত স্থলে উৎখনন করিয়৷ সমগ্র 
ক্ষেত্র অনাবৃত করাই বিধেয় । 

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বস্থলে উৎখনন আরম্ভ করিবার পূর্বে আবাদ- 
স্থলের আকার ও প্রকার এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রকার নিদর্শনের 
সহিত সম্যক পরিচয় থাকা প্রয়োজন । সাধারণতঃ প্রাগৈতিহাসিক 

আবাসম্ছলে কুটার, শস্তভাপগ্তার-খানা, জলাধার, প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর 
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সরঞ্জাম ইত্যাদির নিদর্শন পাওয়া যায়। ' শম্তভাগার-খামাক এবং 

জলাধারের রূপ ও আকার বিভিন্ন । কখনও গর্ত ব। খানা চর্ম দ্বার! 

বেষ্টিত থাকে । তছৃপরি খানায় অনেক তম্তগতের প্রমাণও পাওয়া 
যায়। ত্তস্তগর্তের আকার ও প্রকার হইতে শস্যভাগ্ডার-খানার 

উপরের ছাউনির প্রকৃত রূপের অনুমান করা সম্ভবপর । এতদ্বব্যতীত 

শশ্য ভর্জিত করিবার জন্য চুল্লীর নিদর্শনও পাওয়া যার। শম্ত পেষন 

করিবার নিমিত্ত প্রস্তর-পেষণীর আবিষ্কারও অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বাস্তর আকার সমকোণে 

বা বৃত্তাকারে প্রকটিত। গৃহের কেন্দ্রস্থলে লম্বিত স্তস্ত থাকিত 

এবং ছাউনি ঢালু হইয়া দেওয়ালের সহিত সংযুক্ত হইত | খড় 
ও গুল্াদি দ্বারা ছাউনি নির্মাণের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ॥। এই 

প্রকার গৃহ ক্ষণস্থায়ী। গুহ বা কুটীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে উক্ত 
স্থানেই পুনরায় বাস্ত নিমিত হইত। কিন্তু শস্যভাগ্ার-খানার 
পুনঃকতনের প্রয়োজন ছিল ন। | প্রাগৈতিহাসিক যুগের জঞ্জাল-গত 
সাধারণতঃ অকতিত থাকিত | অনেক সময় চুল্লীও জঞ্জালখানায় 
পরিণত হইত । এতদ্্ব্যতীত গৃহের সংলগ্ন খামার বা গোলাবাণ্ড 
ও প্রাঙ্গণ সম্পকিত নিদর্শনের আবিষ্কারও উল্লেখযোগ) । সাধারণতঃ 
মুক্তাঙ্গন সৃত্তিকানির্মিত বৃতির দ্বার! বেষ্টিত থাকিত । 

প্রাগৈতিহাসিক গ্রত্রন্থলের উত্খনন একটি নিদিষ্ট অংশে সীমা- 
বদ্ধ রাখা! উচিত এবং উহার সম্পুর্ন অনাচ্ছাদন করাও বিধেয়। 

পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, দ্বীপ-পদ্ধতি অন্ুসারে 
এই উতখনন পরিচালনা করা কর্তব্য । কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসারে 

উতখনন করিলে জম্বচ্ছেদ বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নহে । এমন কি 

গৃহের সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদন করাও অসম্ভব। সুতরাং উক্ত ক্ষেত্র 

জালাকার (গ্রীড) খাদবিন্তাস করিয়া অনুভূমিক উৎখননের পরিচালন 

বিধিসম্মত। কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষণমূলক খাদ খনন করিয়া 

আবাসস্থলের স্থিতি অন্ুধাৰন করা যায়। কিন্তু উক্ত পরীক্ষণ-খাদ 
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এমনভাবে বিশ্যাস্ত করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনমত নির্দিষ্ট 

ক্ষেত্রকে জালাকার খাদসমষ্টিতে পরিণত করা সম্ভব হয়। খননকার্ষ 
প্রতি খাদে সীমাবদ্ধ থাকিবে। প্রত্ুস্থল-পুষ্ঠের মৃত্তিকা অপসারণ 

করিয়া অধং*উৎখনন করিতে হইবে। কোন গৃহতলের নিদর্শন 

আবিষ্কৃত হইলে উ। সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া সংলগ্ন খাদে মেঝের প্রান্ত 
পর্যন্ত অনাচ্ছাদন করা কতব্য। খাদঘ্বয়ের মধ্যবর্তী আল বা বক 

সংরক্ষণও বিধেয়। প্রয়োজনমত উক্ত আল অপসারণ করাও যায়। 

আবিষ্কৃত গুহপ্রাস্ত এবং মেবঝপ্রান্ত স্থির করা আবশ্যক । 

দেওয়ালের চিহ্কের সনাক্তকরণ নিদর্শনের প্রকৃতির উপর নির্ভর 

করে। তৃণস্তর অতি সহজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু উহার নিদর্শন 

ধূুসব বা কৃষ্ণবর্ণের চিহ্লে বর্তমান থাকে । ছুরিকা' দ্বারা উত্তমরূপে 

টাচিয়। পরিচ্ছন্ন করিলে দেওয়ালের মৃত্তিকা-তালের চিহও নির্ণয় করা 
যায়। খানা-উৎখননও অতি সস্তর্পণের সহিত চালনা করিতে হয়। 

খানার আকারের উপরই উৎখনন- পরিচালন। করিবার পদ্ধতি নির্ভর- 

শীল । খানার মৃত্তিকাস্তরও সযত্বে চিহ্নিত করিতে হইবে । উক্ত স্তরায়ণ 

হইতেই খানার বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের নিদর্শন নির্ধারণ করা সম্ভব । 

প্রথমে খানার অর্ধাংশে খননকার্ধ সীমাবদ্ধ থাকিবে । পরে অপরাংশে 

উৎখনন করিয়৷ মৃুত্তিকাস্তর নির্ণয় করিতে হয়। ক্ষুত্র খানার 
উতখনন ক্রমান্বয়ে পরিচালনা করা কর্তব্য। ভূপৃষ্ঠ হইতে কর্তন 
আরম্ভ করিয়! খানার প্রারস্তিক মৃত্তিকান্তর নির্ণয়পূর্বক অধ:-উৎখনন 

পরিচালন করাই বিধিসম্মত ( চিত্র নং ৯খ )। 

বাস্তবখানা, স্তস্তগত প্রভৃতির উপরাংশ ও নিয়াংশ সনাক্ত করিয়া 

ছেদস্তর-নকশা- অঙ্কন, আলোকচিত্র-গ্রহণ প্রভৃতি কার্য সমাপন 

করিতে হইবে । তৎপরে উধ্বাধ উৎখনন করা বিধেয়। নিষ্ষে 

অপর সৌধের অবস্থান বোধগম্য হইলে উপরিস্থ নিদর্শন অপসারণ 

- করিয়া অধঃউতখনন করা কর্তব্য। একটি ৰাস্তর উপর অপর. 

বাস্ত্ নিমিত হইলে স্তরবিন্যাস ও দেওয়ালের গঠন-প্রপালী বিশ্লেষণ 



উত্খনন- কার্যক্রম ৫ 

করিয়। উক্ত তথ্য নির্ণয় করা যায়। আবিষ্কৃত প্রত্ুবস্তর অনুশীলনের 

সাহয্েও গৃহের এবং আবাসস্থলের সংস্কৃতির পৌবাপর্ষয নির্ধারণ 

করাও সম্ভব। একই সংস্কৃতি-পর্বভুক্ত ক্ষেত্রাংশে অনুরূপ প্রত্ববন্তর, 
আবিষ্কার স্বাভাবিক । 

(গ) টিবি-উৎখনন : আরবীয় ভাষায় মৃত্তিকাচ্ছাদিত প্রাচীন 
আবাসস্থল বা! টিবিকে “তেল' বলা হয়। সাধারণতঃ এই তেল-টিৰি' 

অধিকতর উচ্চ । টিবি-উৎখনন অভিজ্ঞ উৎখনক দ্বার পরিচালিত 

হওয়া বাঞ্চনায়। পশ্চিম এশিয়াখণ্ডে একটি প্রত্বস্থলেই নবাশ্মীয় 
পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের গ্রাম বা নগরের অবস্থান 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । একটি পর্বের আবাসস্থল ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে 

ধ্বংসাবশেষ সমতল করিয়া উহার উপরই নৃতন আবাস নিমিত 

হইত। এই কার্ধক্রমের ফলে প্রাচীনতম আবাসস্থল বর্তমান 

সমতলভূমিসম এবং সাম্প্রতিক বাসস্থান ৬০-১০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত 

থাকিবে। এই প্রকার আবাসস্থলের গৃহ সাধারণতঃ মৃত্তিকা-তাল 
সংযোগে নিমিত হইত | পরবতাঁ সময়ে প্রস্তরখণ্ড ব৷ ইস্টক দ্বারা গৃহ 
নিমিত হইয়াছে। 

মুংতালনিত্সিত গৃহের অন্ধুসন্ধান অতীব সতর্কতার সহিত পরিচালন। 
করিতে হয় (চিত্র নং ৬ক)। প্রথমতঃ, অদগ্ধ বা কীচ1 ইষ্টক বা মুত্তিকা- 

তাল একাধিকবার ব্যবহার্য নহে। উক্ত উপকরণ দ্বারা নিমিত 

গৃহ ক্ষণস্থায়ী এবং উহ! ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পর ধ্বংসাবশেষ সমতল 
করিয়া পুনরায় গুহ নিমিত হইত । স্ুতরাং গৃহ নির্মাণের জন্য 

নিষ্নস্তর কতন করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, 

অদগ্ধ ইঞ্টকনিমিত গৃহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে সর্বপ্রকার বাস্তব নিদর্শন 
ধ্বংসাবশেষ দ্বারা আবৃত থাকে । উক্ত আবৃত ম্বত্তিকার পরিসরও 

অধিক হয়। এই আচ্ছাদিত মৃত্তিকাস্তরের উপরই পরবতাঁ গুহ 
নিমিত হইত । সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ের বা পরের বিচ্ছেদ নির্ণয় 

আয়াসসাধা। এমন কি একই “লেভলে' বা সমতল ভূমিতে 
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একটি পর্যায়েই সৌধমালার স্থিত্বি স্বীকার্য নহে । প্রত্বস্থলের 

একাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে উক্ত ক্ষেত্রেই গৃহাদি পুনর্মিমত হইত, কিন্তু 
অপরাংশের সৌধ অপরিবতিত থাকিত। উপরস্ত কোন মন্দির 

অবিকৃত থাকিলেও উহার পার্খস্থ অংশ পরিবতিত হইতে পারে। 

সমুদ্ধিবিহীন সংস্কৃতি-পর্বের বসতি ক্রমশঃ নগরকেন্দ্রিক হইয়া উঠে 

এবং অপরাংশ ধ্বংসাবশেষ দ্বারা আবৃত থাকে । ফলে প্রত্ুম্থলের 

কেন্দ্রাংশের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। এই সকল ক্ষেত্রে সাগরপৃষ্ঠ হইতে 

পরিমাপ গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতির পব নির্ণয় করা সম্ভব নহে । কেবলমাত্র 

বৈজ্ঞানিক নিয়মান্ুসারে উৎখনন করিয়। স্তরবিন্তাসের সাহাযোই 

সৌধ-পর্যায় ও সংস্কৃতির পর্ব নির্ধারণ করা সম্ভবপর । 
মুততাল- নির্মিত গৃহের নিদর্শন নিণয়ের প্রসঙ্গও আলোঁচনীয়। মত- 

তাল-স্থিপীকরণ আয়াসসাধ্য (চিত্র নং ৬ক)। কারণ, মৃত্তালের 

ও গচ্ছিত মৃত্তিকার বর্ণ অভিন্ন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত কক্ষের ক্ষেত্রও 

স্বংতালের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা আবৃত থাকে । এই ধ্বংসাবশেষের 

অনাচ্ছাদনকার্ধ অতীব কষ্টসাধ্য । মুত্তিকা-তালনিমিত দেওয়াল অন্ু- 

সরণের এবং নির্ণয়ের পদ্ধতি উৎখনকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর 

করে। সামঞ্জস্ততা, সংস্থাপক চিহ্ন, দৃঢ়তা, অনুভূতি, গীইতি বা 

অন্য হাতিয়ার দ্বারা আঘাতকৃত ধ্বনির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি অনুশীলন 

করিয়! মুত্তিকাতালের স্থিতি সনাক্ত কর! সম্ভবপর । এই কার্ধের জন্য 

'উৎখনকের প্রশিক্ষণ ও প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা থাক! অত্যাবশ্যক । 

প্রস্তরনিম্িত দেওয়াল- সনাক্তকরণের অনেক প্পুতিবন্ধক বর্তমান 

(চিত্র নং ৬খ)। সাধারণতঃ পর্বতসন্কুল অঞ্চলেই প্রস্তরনিমিত 

গৃহসম্থলিত প্রত্ুস্থলের নিদর্শন পাওয়৷ যায়। পর্বতশীর্ষেই উক্ত 

প্রস্তর-সৌধের অবস্থিতি উল্লেখনীয়। প্রথমতঃ, গৃহের ভিততলের 

বন্ধুরতার জন্য বিভিন্নাংশের পরস্পরের সম্বন্ধ নিণয় করা কষ্টসাধ্য । 

দ্বিতীয়তঃ, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অদঞ্ধ ইষ্টক-নিমিত গৃহের গ্যাস 

কোন গর্ত বা খানার সন্ধানও পাওয়া । যায় না॥ অধিক্স্ত 
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পূর্বতন প্রস্তরধণ্ড পুনরায় ব্যবহাত হয়। অতএব বিভিন্ন পর্বায়তূক্ 
দেওয়াল- নির্মাণকালের ব্যবধানের স্বরূপ এবং উহাদের পর্যায়াস্তরের 
নিদর্শনও সুস্পষ্ট নছে। তৃতীয়তঃ, পরবর্তী সৌধ নির্মাণ করিবার 

জন্য নিয়স্থ পূর্বতন' দেওয়ালের প্রস্তরথণ্ড লুষ্টন করা হইত। উক্ত 
প্রকার লুণ্ঠন-গর্ত অনুধাবন করাও আয়াসসাধ্য । চতুর্থতঃ, প্রস্তর- 
নিমিত সৌধের ভিত-খাত অদগ্ধ ইঞ্টকনিমিত গৃহের ভিত-খাত হইতে 
গভীরতর হয়। সাধারণতঃ দেওয়ালের ভিতস্তর শিলার উপর বা 

'পুর্বতন দেওয়ালের উপর ন্যস্ত থাকে । অতএব বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত 

সৌধ নির্মাণের সময়েই পূর্বতন দেওয়াল কতিত হইত। এই কার্ষের 
ফলে বিভিন্ন যুগভুক্ত দেওয়ালের ভিত সমতলবতাঁ হওয়া স্বাভাবিক । 

প্রস্তরনিগিত গৃহের ধ্বংসাবশেষের উৎখননের উল্লিখিত প্রতিবন্ধক 
ইষ্টকনিমিত ইমারতের অনাচ্ছাদনকার্ষের অনুরূপ । কিন্তু দগ্ধ ইষ্টক- 
নিমিত গৃহেরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান । দগ্ধ ইষ্টকনিমিত সৌধ- 

সম্বলিত প্রত্ুস্থলেও পূর্বতন দেওয়ালের উপর পরবতী দেওয়াল-নির্মাণ 

প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যায়। এমন কি নিষ়স্থ দেওয়ালের ইষ্টক লুণ্ঠন 
করিয়া পরবততাঁ ইমারত নির্মাণের প্রমাণও বিরল নহে। ইষ্টকের 
আকার ও প্রকার হইতেও উক্ত লুণ্ঠনকার্য প্রমাণিত হয়। রাজবাড়ি- 
ডাঙায় উৎখননকালীন পূর্বতন সৌধের অলঙ্কৃত ইঞ্টুক পরবর্তী 
পর্যায়ভূক্ত ইমারতের ভিতে সন্গিবেশের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
'অনেক ক্ষেত্রে ছুইটি পর্যায়ের দেওয়ালের মধ্যবতা স্থানে সুত্তিক৷ 

গচ্ছিত থাকে € চিত্র নং ৭, ১০ক )। এই নিদর্শন হইতে অনুমান কর! 

যায় যে, পূর্বতন দেওয়াল ধ্বংস হইবার পরে উহা মৃত্তিক। দ্বারা 

আবৃত হইয়াছিল। অধিকন্তু একটি পূর্বতন দেয়ালের উপরই 
পরবর্তী দেওয়াল নির্মাণ করিবার রীতির প্রমাণও আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

উক্ত সৌধসম্থলিত প্রত্ুস্থলের উৎখননকার্য অতীব সম্তূর্পণের সহিত 

চালন৷ করা কর্তব্য । সাধারণতঃ একটি পর্যায়ভুক্ত সৌধসম্বলিত গ্রত্বু- 

স্থলের বৃহদংশ অনাবৃত করা উচিত। নিয় স্তরে বিন্যস্ত সৌধের সম্পূর্ণ- 
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রূপে অনাচ্ছাদন কর! সম্ভব নহে । উচ্চ প্রত্বস্থলের নিক্নাংশে সংস্কৃতির 

পর্ব নির্ধারণের নিমিত্ত বনুক্ষেত্রে 'সন্ডেজ' পদ্ধতি অনুসারে উৎখনন- 

কর! বাঞ্ধনীর। এই পদ্ধতিতে প্রত্বস্থলের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র 

প্রাকৃতিক মৃত্তিক। পরন্ত খননকার্য পরিচালন করিতে হয়। সংস্কৃতির 
অন্ুক্রমিক পর্ব এবং বসতির স্থিতিকাল নিণয় করিবার জন্য উত্ত 

প্রকার উতৎখনন আবশ্যক। কিন্তু এই উতখনন-পদ্ধতি আবাসম্থলের 

আকার ও রূপের সবাঙ্গীণ চিত্র পরিবেশন করিতে অপারগ । সাধারণতঃ 

জালাকার খাদবিগ্যাস করিয়া উতখনন পরিচালন। করা কতব্য। 

প্রঠিটি খাদের মধ্যেই খননকার্য সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং স্তরবিন্যাসের 

সাহায্যে বিভিন্ন পর্যায়ভূক্ত দেওয়ালের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইবে । 
একটি পর্যায়ের দেওয়াল অনাবৃত করিয়া সকল প্রকার তথ্য- 

লিপিকরণ সম্পাদন পূর্বক অধঃ-উৎখনন. করা বিধেয়। গুরুত্বপূর্ণ 

সৌধ অপসারণ করা অন্ুচিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে খনন 
করিয়! লুখন-গরত, আবাসিক ক্ষেত্র, গৃহতলানুক্রমিক ভিত-খাত, 
দেওয়াল প্রভৃতি অনাবৃত করিতে হইবে । কিন্তু একটি সৌধের উপর 
অপর সৌধ নিমিত হইলে উৎখননকার্ষে ব্যাঘাত জন্মায় ( চিন্র নং ৭খ)। 
সাধারণত: এক পর্যায়ভূক্ত দেওয়াল অপর সংস্কৃতি-পবভূক্ত সৃত্তিকাস্তর 
কত'ন করিয়া নির্মিত হয় । এমন কি লুণ্ঠন-গত? খান। গ্রভৃতিও 

উক্ত প্রকারে কর্তিত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে এক পর্যায়ের অন্তর্গত 

সৌধ-নিদর্শনের অনাচ্ছাদন সমাপ্ত করিয়া! অপর পর্যায়তুক্ত ইমারত 

অনাবৃত করিতে হইবে। দেওয়ালের ভিত-খাত ৫-৮ ফুট গভীর হইলে 
একটি ক্ষুত্রখাদে সীমিত খননকার্য চালন] করা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথমেই 

দেওয়ালের ভিত-খাত বা লুন-গত” সনাক্ত করিতে হইবে । খাদের 
পূর্বতন মৃত্তিকাস্তরসন্ঘলিত ছেদের সংরক্ষণও কতব্য। তাহ। 

হইলেই পূর্বতন সংস্কৃতির চিত্র অনুধাবন করা সম্ভবপর হইবে। 

উপধু্পরি সংস্থিত মৃত্তিকার বিভাগ অনুসারে প্রাকৃতিক মৃত্তিকা 

পর্যন্ত খননকার্ষ পরিচালন করা বিধেয়। 



উৎখনন- কার্ক্রম ৬৯ 

প্রসঙ্গত; চড়াই-সৃণ্ভ্ুংপের উৎখননস্পদ্ধতি আলোচনীয় । উচ্চ 

সৃত্তিকান্ত,পের ও খানার উৎখনন সহজসাধ্য নহে। ভূপৃষ্ঠ টাচিয়। 
স্বত্তিকা্ভ,পের প্রকৃত রূপের সন্ধান পাওয়। যায়। কোন ক্ষেত্রে টিৰি 

কতন করিয়া সমতল করা হয় এবং অপর স্থান হইতে অপসারিত 

সৃত্তিক! দ্বারা খানা আচ্ছাদনের প্রমাণও বিরল নহে। অনেক উচ্চ- 

টিবি দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে । এই প্রকার টিবির অন্তরাংশে 
সৌধশ্রেণীর অবস্থান অনুমেয় ॥ উক্ত টিবি-প্রত্বস্থলের মৃত্স্তর সমতল 

আবাসিক প্রত্ুস্থলের স্তর হইতে ভিন্ন। উচ্চতর শিখরের মৃত্তিকাস্তর- 

সমূহ ক্রমান্বয়ে সম্মুখভাগ হইতে পশ্চার্দভাগ অভিমুখে ধাবিত হয়। 

উক্ত ঢিবি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক মৃত্তিকায় অথবা অধিবাসিত ক্ষেত্রের 

উপরেই গড়িয়া ওঠে । কোন কতিত খাদ হইতে আনীত মৃত্তিকা 

বাস্তর উপর স্ত,লীকৃত হইলে প্রথম প্রাস্তভাগের মুত্তিকার উপকরণ 
ভূপুষ্টের মৃত্তিকার অনুরূপ হইবে এবং ডিবির মৃত্স্তরের সম্মুখভাগ 

হইতে পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত ক্রমনিয় হইয়৷ ধাবিত হওয়া স্বাভাবিক। 
এই প্রকার প্রত্বস্থলে উংখনন এমনভাবে করিতে হইৰে যাহাতে 

ভরায়ণের বিস্তুূত তথ্য-নির্ধারণ ও বিশ্লেবণ করা সম্ভব হয়। গৃহের 
ভিত-খাত খননকালীন প্রাকৃ-খাত পর্যায়ভূত্ত খাতের শ্ুর- নিয় 
কার্ধ অতীব সন্তর্পণের সহিত করিতে হুইবে। সাধারণতঃ খাতের 

অন্তভূ-ক্ত প্রত্ববস্ত খাতকর্তন- সমকালীন হওয়া স্বাভাবিক । কিন্ত 

একটি খাতে বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক নিদর্শনের আবিষ্কারও বিরল 

নহে। 

(ঘ) সমাধি-প্রত্বস্থল- উৎখনন : সমাধিভূমির বা গোরম্থানের 
আকার ও রূপ সদৃশ নহে। বিভিন্ন প্রকার সমাধি-প্রত্ুস্থল বিদ্ধমান, 

যথা £ (১) দীর্ঘ অথবা বৃত্তাকার সমাধিক্ষেত্র এবং মহাশ্মীয় সমাবিক্ষেত্র, 
(২) মোচাকার অসমতলম্ম্বতস্ত,প, (৩) সমাধিস্তস্ত, (৪) একক সমাধি 
বা পূর্কবর ও শবদাহ, এবং (৫) শবাংশগচ্ছিত মৃৎপান্র-সম্বলিত 

সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি । 



ক উৎথনন- বিজ্ঞান 

বৃত্তাকার বা মোচাকার সমাধির . ত্ৎথসন আঁয়াসসাধ্য 1, 

সর্বপ্রথমে উক্ত সমা(ধস্থলের পুর্ণাঙ্গ সমোন্নতি-রেখা অঙ্কিত নকৃশা 
তৈয়ার করিতে হইবে । এই নকৃশা অধ্যয়ন করিয়াই উৎখননের 
পদ্ধতি নির্ণয় কর কতব্য। সমাধিক্ষেত্রের এক প্রাস্ত হইতে 

অপর প্রাস্ত পর্যন্ত লম্বা সরু ফালির ন্তায় কত'ন করিতে হহবে 

(চিত্র নং ৮ক)। কিন্তু এই প্রকার খননকার্ষের অনেক প্রতিবন্ধক 

বিছ্ধমান । কেহ কেহ মনে করেন যে, বিভিন্ন দিকে সন্ধান-পথ রাখিয়। 

বিবিধ খণ্ডে ব পাদে উতৎখনন পরিচালন কর বিধেয় । প্রতিখণ্ডে প্রত্ব- 

বস্তুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ- পরিমাপ গ্রহণ করিতে হইবে। দীর্ঘ সমাধির 

সম্পূর্ণরূপে উৎখনন প্রয়োজন। সাধারণতঃ ছুই প্রকার শবকক্ষ 

পরিলক্ষিত হয়, যেমন প্রাকৃতিক গুহা এবং মৃত্তিকা-কতিত কক্ষ । 

কোন কোন কক্ষে একাধিক শব সমাধিস্থ করা হইত । এই প্রকার 

সমাধিক্ষেত্রে উৎখনন বৃত্তখণ্ডাকারে পরিচালন করিতে হয় । সর্বপ্রকার 

প্রত্ববস্ত এবং অনাবৃত নরকঙ্কালের বিশ ত তথা প্রযানেও ( নকৃশা ) 

অস্কিত করা কতব্য। 
একক শবকবর- উৎখননে শবাধার সম্পৃর্ভাবে অনাবৃত করিতে 

হইবে (চিত্রনং ৯ক)। নরকঙ্কাল-সমাধি-শুর পর্ন্ত উৎখনন পরি- 
চালনা! করা প্রয়োজন। নরকঙ্কালের উপর আচ্ছাদিত মৃত্তিকা 

অতি সন্তর্পণের সহিত অপসারণ করিয়া ক্কালকে আবরণমুক্ত করিতে 

হইবে। ছুরিক! এবং ক্রশ ও তুলি দ্বারা কঙ্কাল পরিচ্ছন্ন করিয়৷ 
সরায়ণের সহিত উহার সম্পর্ক স্থিরীকৃত করা কতব্য। '্ল্যানে' 
€( নকৃশ। ) যথা স্থিত কঙ্কালের চিত্রান্কন অত্যাবশ্যক । প্ল্যান অঙ্কন 

সমাপন করিয়া আলোকচিত্র তুলিতে হইবে। সর্বশেষে সকলপ্রকার 

নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়! অতীব সন্তর্পণের সহিত কঙ্কাল অপসারণ করা 
উচিত । এতদ্ব্যতীত শবাংশগচ্ছিত মুৎপাত্র-বা ভন্মপাত্রসম্ঘলিত সমাধি- 
স্থলে উৎখনন করিয়! উক্ত পাত্রসমূহ অনাবৃত করিতে হয়। তৎপরে 

প্র্যানে অস্কনকার্ধ সমাপ্ত করিয়া আলোকচিত্র গ্রহণ কর] বিধেয়। * 



উত্ঞ্ণন- হ্বাধক্রেম ৬৬. 

জতুস্থলের উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে অপর কতিপয় সাধারধ 

হৈলক্ষণ্য উল্লেখযোগ্য : (ক) গত বা খানা (খ) জলকুপ (গ) কাষ্ঠ- 
নিমিত গৃহের ধ্বংসাবশেষ (ঘ) স্তস্তগর্ত (উ) ইষ্টক ও প্রস্তরনিক্রিত 

ভিত (চ)লুষ্ঠনগত” ছে) গৃহতল বা মেঝ এবং (জ) সৌধ-ধ্বংসাবশেষ। 
এই সকল বেশিষ্ট্যের মধ্যে কতিপয় বৈলক্ষণ্য পূর্বেই আংশিকভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । কিন্তু উহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনাও প্রয়োজন । 

(ক) গর্ত ও খানা: সকল গুত্ুস্থলেই গতবা খানার অস্তিত্ব 

বতমান (চিত্রনং ৯খ)। যুগ-যুগাস্ত ধরিয়া! জনসাধারণ অনী- 

বাসিক স্থানেই গত করিয়া আবর্জনা বা জঞ্জাল সন্নিবেশ করে। 

ইহার ফলে উক্ত গত একটি আবর্জনা-স্ত,পে পরিণত হয় । আবর্জনা- 
স্তপেই ভন্ম, অঙ্গার, গৃহস্থালী দ্রব্যের ভগ্নাংশ প্রভৃতি গচ্ছিত থাকে । 

অধিকাংশ গতস্ত পে মৃত্ভাসারাংশের আধিক্য বিদ্তমান। বকুক্ষেত্তে 

অগণিত ম্বৎ্ভাগ্তারাংশ-গচ্ছিত খানার সন্ধ'নও পাওয়া যায়। সাধারণত 

এই সকল আবর্জনাস্তপ ও খানা হইতেই গুরুত্বপৃণ গুত্ববন্ত আবিষ্কৃত 
হয়। 

আবর্জন।-খানার খননকার্ষধ অতীব সতর্কতার সহিত চালনা করা 

প্রয়োজন । খানা নির্ধারণ করিবার পর সবপ্রথম উহার একীংশ্ব 

খনন করিয়া ছেদের শুরবিন্থাস বিশ্লেষণ করা কতব্য । একটি খানায় 

বিভিন্ন পবের ব। যুগের প্রত্বস্তু পাওয়। যায়। অতএব খানা-উৎখনন 
বিশেষ গুরুত্বপূণ। খানার প্ল্যান (নকৃশা ) ও উপধু পরি স্তর অস্কন 

করিয়া উচ্ভাদের আকার, প্রকার এবং কালান্ুব্রমে গচ্ছিত প্রতুব্তু 

নির্ধারণ করিতে হইবে। খানার আকৃতি এবং সৃত্তিকাস্তরের পুণাঙগ 
অন্থুশীলনও আবশ্তযক। এমন কি একটি খানা অপর খানায় বিস্তূত 

হওয়াও স্বাভাবিক। এই সকল গর্ত বা খানা হইতে উদ্ধৃত প্রতু- 

বস্তর যথার্থ বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন প্রয়োজন । 

(খ) জলকুপ: সকল প্রকার আবাসিক প্রত্ুস্থলে জলকৃপের 

প্রাধান্য খিদ্তমান। জলকৃপ-উৎখননও অতীব গুরুত্বপূর্ণ । এই উৎখনন 



৬৪ উৎধনন- বিজ্ঞান 

হইতে অতীত ও বত'মানের জলসমের মান নির্ণয় কর! সম্ভব। কৃপের 

অধ:তল হইতে কৃপ- ব্যবহারকালীন অধঃপতিত প্রত্ববস্ত উদ্ধার কর! 
যায়। এই সকল প্ররত্ববস্তই উক্ত কুপ-ব্যবহারকালীন সংস্কৃতির 
প্রকৃত পরিচায়ক। কৃপের মৃত্তিকার আবরণ বিভিন্ন যুগে ও পর্যায়ে 

গচ্ছিত হয়। জলকুপ-উতখনন হইতে উক্ত যুগসমূহের সংস্কৃতির 
ৰাস্তব-উপ|দান উদ্ধার কর! সম্ভব । 

(গ) কাষ্ঠনিপ্সিত গুহের ধ্বংসাবশেষ : অতীতে কান্ঠনিমিত গৃহের 

প্রচলন ছিল। কিন্তু কাষ্ট মৃত্তিকাগর্ভে ক্ষণস্থায়ী । স্ৃতরাং উক্ত গৃহের 
ধ্বংসোত্তর কালে কেবলমাত্র কাষ্ঠের নিয়াংশের নিদর্শন বা! ধ্বংসা- 
বশেষের চিহ্ন পাওয়। যায়। কিন্তু আংশিক অগ্নিদগ্ধ বা জলগর্ভস্থ 

কাষ্ঠনিণিত সামগ্রী সুরক্ষিত থাকে । দারুনিমিত গৃহক্ষেত্র- উৎখনন 

অতীব সন্তর্পণের সহিত পরিচালন করিতে হইবে । সাধারণতঃ উক্ত 

ক্ষেত্র ধবংলাবশেষ ও রাবিশ দ্বারা আবৃত থাকে । অতিত সতর্কতার সহিত 

রাবিশ অপসারণ করিয়। উক্ত স্থান পরিষ্কার করিতে হয়। তৎপরে 

মন্দ গতিতে খনন করিয়া৷ গৃহের সুরক্ষিতাংশ অনাবৃত করিতে হইবে। 

সর্বপ্রকার অনাচ্ছাদ্িত প্রত্বনিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া সৌধ সম্পর্কে 

মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন । 

(ঘ) স্তস্তগত”: উতখননের সময় প্রত্রন্থলে স্তম্তগত” নির্ধারণ করা 

কষ্টসাধ্য ( চিত্র নং €ড, চ, ছ)। সাধারণতঃ দারুস্তন্তের অস্তিত্ব ব! 

নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু যে গর্তে উক্ত স্তস্ত নিবিষ্ট ছিল, 

উহার যথার্থ নিদর্শনের অনাচ্ছাদন সম্ভব । এই অনাচ্ছাদনকার্ষ 

অতীব সতর্কতার সহিত চালনা করিতে হয়। স্তম্তগতের মৃত্তিক 

উহার পার্বদ্ধয়ের গচ্ছিত মুত্তিকাস্তর হইতে ভিন্ন । উপরস্ত উক্ত গত 

একটি ন্ুনিয়ন্ত্রিত উধ্বাধ গহ্বর হইবে। অনেক ক্ষেত্রে মৃত্বিকানিমিত 

মেঝ পর্যন্ত গর্ভের অস্তিন্ের প্রমাণ পাওয়া যায়। স্তম্তগর্তের আয়তন 

“ও বিস্তার নির্ণয় করিয়া গৃহের আকার ও প্রকার বূপায়ণ করাও 

সম্ভবপর 



উৎখনন - কার্যাক্রষ ৬৫ 

(উ) প্রস্তর এবং ইষ্টকনিমিত ভিত"খাত £ সকল আবাসিক প্রত্ব- 

স্যলেই উতখনন দ্বারা গৃহনির্মাণের প্রণালী নির্ণয় করা যায়। পূর্বেই 

আলোচিত হইয়াছে যে, গৃহের স্তস্ত যাহাতে অধোগামী না হইতে 

পারে তাহার জন্য কাষ্ঠনিমিত স্তম্তগর্তের তলদেশে প্রস্তর ব! ইষ্টকখণ্ড 
স্থাপন কর! প্রয়োজন। প্রস্তর ব! ইঞ্টক দ্বারা নিম্সিত সৌধের ভিত- 
খাতেও প্রস্তর বা ইঞ্টকের সংস্থাপন উল্লেখযোগ্য (চিত্র নং ৫)। 
উৎখননের সময় উক্ত ভিত-খাতের বৈশিষ্ট্য, আকার এবং প্রকার-ভেদ 

নির্ণয় করিয়া সৌধের বেলক্ষণ্য নির্ধারণ কর। সম্ভবপর। সাধারণতঃ 

গুহের ভিত-খাতের ইষ্টক ব৷ প্রস্তর সুরক্ষিত থাকে (চিত্র নং ৫)। 

এই খাতের সহিত পার্্স্থ মুত্তিকাস্তরের সম্পর্ক এবং ষে স্তরের 

উপর ভিত-খাতের ইষ্টক ব। প্রস্তর ন্যস্ত হইয়াছে উহার যথার্থ সম্বন্ধ 

নির্ণয় করা কতরৰ্য। 

() লুঠনগর্ত ঃ স্ৃত্তিকাদ্বার। আবৃত প্রাচীন গৃহের অংশে প্রত্ুবস্ত 
লুঠন করিবার অভিপ্রায়ে কতিত গর্ত বা খানা লুনগর্ত নাষে 
পরিচিত। প্রায় সকল আবাসিক প্রত্বস্থলেই লুগনগর্তের সন্ধান 

পাওয়া যায় চিত্র নং €জ)। অধিকন্ত লুক প্রত্বস্থলকে একটি প্রস্তর- 
বা ইষ্টক- খানাতেও পরিণত করে । এক পর্যায়ের সৌধমাল। ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইলে উক্ত স্থল কালক্রমে মুত্তিক দ্বারা আবৃত হয়। পরবতী 
কালে অপর এক জনগোষ্ঠী উক্ত ক্ষেত্রেই পুনরায় বসতি স্থাপন করে। 
বাস্তনির্মাণের নিমিত্ত ভিত-খাত খনন করিবার সময় নিম্স্থ ইমারতের 

ইষ্টকও লুণ্ঠন করা হয়। উক্ত*লুষ্ঠিত ইঞ্টক দ্বারা পরবর্তী সৌধ- 
নির্মাণের নিদর্শনও বিরল নহে । পুরেই লিখিত হইয়াছে যে, প্রায় 

সকল প্রত্বস্থলেই পূর্বতন দেওয়ালের ইঞ্টক-লুণটনের প্রমাণ পাওয়৷ যায় । 
এমন কি পরবর্তী কালের মৌধের ভিত-খাতেও পুর্বতন সৌধের অঙ্কিত 
ও সজ্জিত ইষ্টক সংস্থাপনের নিদর্শনও পাওয়। গিয়াছে । অতীব 

সতর্কতার সহিত স্তরায়ণ বিশ্লেষণ করিয়া! লুখনগতে র বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ 
করিতে হইবে। 



৬৬ উৎখন্ন- হিঞ্ঞাদ 

(ছ) মেধ বা গৃহতল £ গু্থতল বা মেঝ বিবিধ উপকরণ দ্বারা নিমিভ- 

হয়। প্রথমতঃ) সৃত্তিক! ছুরমুজ পূর্বক মেঝ তৈয়ার করিবার রীতিই অধিক 
প্রচলিত। এই প্রকার মেঝের সনাক্তকরণ আয়াসসাধ্য । অতীব 

সম্তপ্পণের সহিত খনন করিয়া মৃত্তিকাস্তরের সঙ্গে মেঝের সম্বন্ধ নির্ণয় 

করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, প্রস্তর বা ইষ্টকখণ্ড সংস্থাপন করিয়াও. 

মেন নিমিত হয় (চিত্র নং ১০খ)। এই প্রকার গৃহতল-উৎখনন সহজ- 

সাধ্য । তৃতীয়ত সংস্থাপিত ইটষ্টকের উপর ন্ুরকি ছুরযুজ করিয়া! 

মেজ সুদৃঢ় করিবার প্রথাও প্রচলিত আছে (চিত্র নং ১০খ)। চতুর্থত 

উক্ত সুরকির উপর চুনের পলস্তারা লেপনের প্রমাণও পাওয়। যায় । 

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার গৃহতলের অনাচ্ছাদনকার্য কষ্টসাধ্য । ইহার জন্য 
সতর্কতাপূর্ণ উৎখনন পরিচালন কর! প্রয়োজন । অধিকন্ত মেঝ বা 

দেওয়ালের পলস্তারার উপর রঙের প্রলেপের নিদর্শনও উল্লেখনীয় । 

(জ) দেওয়াল ও তসৌধের ধ্বংসাবশেষ : সকল এ্রতিহাসিক 

আবাসিক প্রত্বস্থলেই সৌধের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ইমারতের' 

ধবংসাবশেষের অনাচ্ছাদনকার্ষও সহজসাধ্য নহে । সাধারণতঃ সৌধের 
অক্ষতাংশ ভগ্নাবশেষ বা গচ্ছিত আবর্জনা দ্বারা আবৃত থাকে. 

(চিজ্রনং ১০)। উৎখননের সময় উক্ত ভগ্নাবশেষ অতীব সন্তর্পণের 

সহিত অনাবৃত করিয়া সৌধের অবস্থানের প্রকৃত রূপ ও আকার; 

সম্পর্কিত সকল তথ্য নির্ণয় করিতে হইবে। ভগ্রাবশেষ সনাক্ত 
করিয়া! উহ! অপসারণ কর কর্তব্য। প্রায়শঃ ভগ্নাবশেষের নিম্েই 

দেওয়াল বা সৌধের অক্ষতাংশ রক্ষিত থাকে । অনেক প্পরত্বস্থলে. 
বিভিন্ন পর্বের ব। পর্যায়ের দেওয়াল ও সৌধের সন্ধান পাওয়া যায় ॥, 

সাধারণতঃ প্রাকৃতিক মৃত্তিক! পর্যন্ত উৎখনন পরিচালনা কর বিধেয়, 

সর্বশেষ পর্যায়ভূক্ত ( উৎখননকালীন সর্বপ্রথম ) ইমারত অনাচ্ছাদন- 
পূর্বক উহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া 
আলোকচিত্র তুলিতে হইবে। এই কার্ধ সমাপ্ত হইবার পর উক্ত 
ইমারত অপসারণ করিয়া অধঃ উৎখনন পরিচালন করা কতব্য। 



,উৎখনন- কার্যক্রম জি 

এই প্রকার খননকার্ষের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ভূক্ত সৌধের সন্ধান 
পাওয়। যায়। 

এতদ্ব্যতীত নগর-প্রত্বস্থলের বৈশিষ্ট্য ও উল্লেখযোগ্য । সাধারণতঃ 
নগর-আবাসস্থল প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকে। মন্দির ও রাজপ্রাসাদ 
আবাসস্থলের কেন্দ্রাংশে অবস্থিত থাকে এবং উহার চতুষ্পার্থস্থ 

প্রাচীরের উপর গচ্ছিত মৃত্তিকা! উচ্চ এবং মধ্যাংশের আবাসস্থল 

নিম্ন হয়। কিন্তু নগরের প্রবেশদ্ধারের অংশ ক্রমনিম্ম হইবে। 

পক্ষান্তরে মন্দিরের ও উচ্চ সৌধের ভগ্নাংশসম্বলিত প্রত্রস্থল মোচাকারে 

পরিণত হয়। কিন্তু বারো ব। মহাশ্মীয় সমাধি-প্রত্বস্থলের আকার ও 

রূপ ভিন্ন (চিত্রনং ১১ক)। উক্ত বিবয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 
প্রতুস্থলের উপরি-উক্ত সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য এবং খননকার্ষক্রম 

নিয় করিয়া! উৎখননের নিমিত্ত কৌশল অবলম্বনের এবং উত্খনন- 
পদ্ধতি অনুসরণের নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। 

৮1 ২। ডি 
উদখনন-কৌশল 

উৎখননের নিমিত্ত প্রত্বাঞ্চল নির্দিষ্ট হইবার পর কোন দ্দিক এবং 
গতি হইতে এবং কোন কৌশল অবলম্বনে “উৎখনন-আক্রমণ' 
পরিচালনা করিতে হইবে তাহ সর্ব প্রথমেই নির্ধারণ করা কতব্য। 
উৎখনন-আক্রমণের পদ্ধতির অন্ুমরণ প্রত্ুস্থলের বৈশিষ্ট্যের উপরই 

ভরশ্ীল | এই প্রসঙ্গে পঞ্চ প্রকার প্রত্স্থল উল্লেখনীয় : (ক) সমতল 
প্রতস্থল,় (খ) প্রাচীর-বেষ্টিত প্রত্বস্থল, (গণ) প্রশস্ত আবাসিক 
প্রত্বস্থল, (ঘ) মোচাকার প্রত্বস্থল এবং (ও) মহাশ্মীয় প্রত্ুস্থল। 
এই সকল প্রত্বস্ছলে উতখননের নিমিত্ত বিভিন্ন ফৌশল অনুসরণ 
কর! আবশ্যক | 
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জনসাধারণের বিশ্বাস যে, উতৎখননের সফলতা অপ্রত্যাশিত 
বা দৈব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উতখননের সাফল্য উৎখনন-কৌশলের 
সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড্িত। উতখনকের উৎখনন-কৌশল সম্পর্কিত 
বিশদ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অত্যধিক। 
হুইলার উতখননকে সামরিক অভিযানের সহিত তুলন। করিয়াছেন । 
সামরিক অভিযানের স্তায় উতখননের সাফল্যও আক্রমণের কৌশল 
রূপায়ণের এবং অন্থুসরণের উপর নির্ভর করে। হুইলার বলিয়াছেন 
যে, বায়ু এবং তরঙ্গ যেরূপ সর্দাই কৃতী নাবিকের কার্ষে সহায়তা 
করে, তদ্রুপ উৎখননের সাফলাও কৃতী উৎখনকের সুপরিকল্পিত 
কৌশল রূপায়ণের ও অবলম্বনের উপর নির্ভরশীল । 

উতখননের কৌশল-পরিকল্পনা রূপায়ণের নিমিত্ত জরিপ ও নকৃশা 
অস্কনের প্রয়োজন সর্বাধিক । উংখননের সহিত বিবিধ সমস্ত। 
বিজড়িত। বিভিন্ন সমস্তার সমাধান করিয়া প্রত্বস্থলের 'যথার্থ ইতিবৃত্ত 
লিখনই উত্খননের প্রধান উদ্দেশ্য । সাধারণতঃ প্রত্বস্থলের সংস্কৃতির 

দুইটি প্রধান সমন্তা বতমান : (ক) সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও 
অনুক্রম পর্ব নির্ধারণ এবং (খ) সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ ও বিস্তার নির্ণয়। 
উৎখনন-কৌশলের পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ এই ছুইটি সমস্তার সহিত 
যুক্ত । উৎখনকের অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতার উপরই উতখনন-কৌশলের 

পরিকল্পন। বহুলাংশে নির্ভর করে। আবাসিক প্রত্বস্থলের সংস্কৃতির 
প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করিবার জন্য প্রত্স্থলের উচ্চাংশে একপ্রকার 

কৌশল অবলম্বন করিয়া! উতখনন পরিচালনা করিতে হয়। প্রাচীর- 
বেষ্টিত আবাসিক প্ররত্রস্থলের নির্দিষ্টাংশে প্রাচীর-আবরণের উপর 
আড়াআড়িভাবে উতখননের নিমিত্ত অন্য কৌশল অবলম্বন করা 
প্রয়োজন । পরে ছুইটি উৎখনিত অংশকে সংযুক্ত করিলে উপরি-উক্ত 
দুইটি সমস্তারই সমাধানের পথ স্থগম হইবে । কিন্ত প্রত্বস্থলে কোন 
উচ্চ মন্দির বা সৌধমালার ধ্বংসাবশেষের বতানে অন্য কৌশল 
অবলম্বন কর! বিধেয়। মহাম্মীয় প্রতস্থলের উৎখনন-কৌশলও ভিন্ন। 
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প্রকৃতপক্ষে সুপরিকল্পিত এবং সুস্পষ্ট কৌশলবিহীন খননকার্ধকে 

প্রত্ববস্ত্ শিকারের কার্যক্রম বলিলেও অতত্যুক্তি হয় না। উক্ত 

উৎখনন বেজ্ঞানিক প্রণালীসম্ঘলিত নহে এবং প্রত্ুস্থলের ইতিহাস- 

রূপায়ণও ভ্রমাত্মবক হইবে । সুতরাং স্ুপরিকল্লিত উৎখনন-কৌশল 

অনুধাবন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে খননকার্ষ পরিচালন 

কর আবশ্যক । | 

এই প্রসঙ্গে উতখননের অপর একটি কৌশল ও নীতির উল্লেখ 

প্রয়োজন । আবাসিক প্রত্ুস্থলের সামগ্রয বা আংশিক উৎখনন সম্পকিত 

পরিকল্পন। সর্বপ্রথমেই রূপায়ণ করিতে হইবে । সমগ্র প্রত্ুস্থলে উৎখনন- 

কার্ষের কতিপয় প্রতিবন্ধক বতমান। প্রথমতঃ, এই প্রকার উৎখনন 

সময়সাপেক্ষ এবং খননকার্ধ পরিচালনার জন্ত অর্থের প্রয়োজনও 

অত্যধিক । দ্বিতীয়তঃ, প্রতি বৎসরেই নূতন প্রত্বনিদর্শনের আবিষ্কার 
স্বাভাবিক । এই আবিষ্কারের ফলে পুৰতন উৎখননের মূল সিদ্ধান্তের 

পরিবতনও অন্বাভাবিক নহে। তৃতীয়তঃ, প্রত্বস্থলের বিভিন্ন 

পর্যায়ের সৌধমালার সামগ্র্য অনাচ্ছাদন সবক্ষেত্রে সম্ভব নহে। 

চতুর্থতঃ, উপরিতন পর্যায়ের ইমারত অনাবৃত করিয়! উহার অপসারণও 

করিতে হয়। ততপরে নিয়স্থ সৌধ অনাচ্ছার্দিত করিতে হইবে। 

এই প্রকার উৎখননে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সৌধমালার ধ্বংস অবশ্যন্তাবী। 

উপরি-উক্ত কারণ বশতঃ সমগ্র প্রত্বস্থল উৎখনন যুক্তিসিদ্ধ নহে। 

অনেক অভিজ্ঞ উৎখনক মনে করেন যে, প্রত্ুস্থলের নির্ধারিত অংশেই 

খননকার্য সীমাবদ্ধ রাখিয়া সংস্কৃতির অন্ুক্রমিক পর্ব নির্ণয় করা কতব্য ॥ 

কিন্তু এই প্রকার উতখনন কোন একটি সাংস্কৃতিক পর্বের সবাঙজীণ 

চিত্র পরিবেশন করিতে অপারগ । সুতরাং মধ্যপন্থা অবলম্বনীয়। 

প্রত্ুস্থলের আয়তন ক্ষুদ্র হইলে সামগ্র্য উতৎখনন যুক্তিসঙ্গত | বিশাল 
আয়তনের প্রত্রস্থলে একটি বিস্ত.ত অংশে বা একাধিক সীমাবদ্ধ অংশে 
উতখনন পরিচালন করা বিধেয়। কিন্তু সর্বদাই স্মরণ রাখ 
প্রয়োজন যে,.সকল প্রতুগ্ছলেরই সাকল্য উতখনন আদর্শন্বরূপ।, 
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সামগ্রা উৎথনন দ্বারাই সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্ধের সববাঙ্গীন চিত্র রূপায়ণ 
করা সম্ভবপরর। 

উৎখননের নিমিত্ত বিভিন্ন কৌশলের ও খনননীতির অনুসরণ 

সম্পকিত সকল তথ্য পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রতিভাত হুইবে। 
উৎখননের কৌশল- পরিকল্পনা এবং উৎখনন-নীতি অনুধাবন পূর্বক 
প্রত্বস্থলের নিদিষ্ট ক্ষেত্রে খাদবিম্যাস করিয়া খননকার্য আরম্ভ করাই 
বিধিসম্মত। 

| ৩ । 

থাদবিচ্ঞাস 

উতখনন- কৌশলের পরিকল্পন। স্থির করিয়া প্রতুস্থলের কোন 

অংশে সর্ব প্রথম খননকার্ষয আরম্ভ করিতে হইবে তাহ নির্ধারণ করিবার 
জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অন্রসরণ করিতে হয়। সাধারণতঃ প্রত্বস্থলাংশ 

স্থনিদিষ্ট করিবার পদ্ধতির অনুসরণ উৎখনকের অধায়ন ও প্রত্যক্ষ 

অভিজ্ঞতার উপর নিগ্ভওর করে। বহু ক্ষেত্রে প্রত্বস্থলাংশের নির্ধারণ- 

কার্য উতখনকের অনুমান দ্বার! প্রভাবিত হয়। কিন্তু উক্ত অন্ুমানেরও 

সুদৃঢ় ভিত্তি থাক! প্রয়োজন । প্রত্বস্থলের আকার, প্রকার ও অপর 

বৈশিষ্্য এবং উহার সহিত জড়িত সমস্তার পর্ধালোচন। করিয়া 
উতখননের নিমিত্ত প্রত্বহ্ছলাংশ নির্ধারণ করা কর্তব্য। 

প্রতুস্থলাংশ ন্ুুনিিষ্ট করিয়া উৎতখননের নিমিত্ত খাদবিন্তাসের 

পরিকল্পন। গ্রহণ করিতে হইবে । অতীতে খননকার্ষের জন্য কোন 

খাদবিগ্তাসের প্রয়োজন ছিল না। যে কোন প্রকারে খনন করিয়। 

প্রত্নবন্ঘ উদ্ধার ও সৌধমালা অনাবৃত করা হুইছভ। এই প্রকার 
খননকার্ধ অবৈজ্ঞানিক এবং উহা! বিশৃঙ্খলতায় পর্যবলিত হয়। 
প্রত্বস্থলের বিভিল্ন অংশে ।ধিশৃঙ্ঘলভাবে খননকার্ধ পরিচালন কর! 
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ৈজ্ঞানিক নিফ্মবিরুদ্ধ ও অপরাধজনক। বিশৃঙ্খল খননকার্ধ জবার! 
আবিস্কৃত প্রত্বরস্ত ইতিছানকে বিকৃত করে। 

অতীতে প্রত্বস্থলে একটি পরীক্ষণ-খাদ' (ট্রাইল ট্রেন্শ) খনন 

করিবার সময় কোন দেওয়ালের অংশ অনাবৃত হইলে উক্ত দেওয়াল 
অন্ুলরণ করিয়াই খননকার্য পরিচালিত হইত । এই প্রকার খনন- 

কার্য ই “দেওয়াল- অন্থুমরণ-পদ্ধতি” নামে অভিহিত। ভারতবর্ষে এবং 

অন্তদেশেও দেওয়াল- অন্ুসরণ-পদ্ধতি অন্ুয়ায়ী অনেক প্রত্বস্থলে 

খননকার্য পরিচালিত হইয়াছে । কিন্তু এই পদ্ধতির অন্ভুসরণ 

অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রমাত্বক। পরবর্তী আলোচনা হইতে উক্ত পদ্ধতি 
শন্গুসরণের অসাড়ত। প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু পরীক্ষণ-খাদ-উতখননেরও 

প্রয়োজনীয়তা বর্তমান । প্রত্বস্থলাংশের একটি নিদিষ্ট খাদে খনন 
করিয়। প্রত্বস্থলের বাস্তবতা ও বেশিষ্ট্য নিয় কর। সম্ভব। কিন্ত 

বহুক্ষেত্রে পরীক্ষণ- খাদ-উৎখনন নিম্ষলও হইয়াছে । এমন কি পরীক্ষণ- 
খাদে কোন প্রকার প্রতুনিদর্শন অনাবিষ্ষারের ফলে অনেক প্রত্বস্থলে 

ভৎখনন পরিত্যক্তও হইয়াছে । পরীক্ষণ- খাদ- উৎখনন সর্ধদাই প্রত্ব- 

স্থলের একটি ক্ষুদ্রাংশে সীমাবদ্ধ থাকে । ন্ুুতরাং উক্ত অংশে প্রত্ু- 

নিদর্শনের অপ্রাপ্তি অস্বাভাবিক নহে। তণগুসত্বেও পরীক্ষণ-খাদ- 

উৎখননের প্রয়োজনীয়ত। স্বীকৃত। কিন্তু উক্ত পরীক্ষণ-খাদ-উৎখনন 

সবদ। স্বল্পপরিসর অংশে সীমাবদ্ধ রাখা অত্যাবশ্যক। অন্যথায় 
প্রত্বস্থলের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইবার সম্ভাবন। বিদ্যমান । 

কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুশ্থত উৎখননের জন্ত স্ুুনিয়ন্ত্রিত 

খাদবিন্যাস অত্যাবশ্যক । নুনির্দিষ্ট খাদের মধ্যেই খননকার্য সীমাবদ্ধ 
রাখিবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অন্ুস্থত উৎখননে খাদবিষ্ঞাস 

'রূপায়ণ কর! সর্বপ্রথম কার্ধ। প্ররত্বস্থলের বৈশিষ্ট্য পুঙ্ান্থুপুঙ্খরূপে 
অনুধাবন করিয়া! খাদবিস্তাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। 

প্রয়োজনমত প্রারম্ভিক খাদবিষ্তাসের আয়তনক্ষেত্র প্রসারিত করাও 

সম্ভব । প্রধানতঃ ছুই প্রকার খাদবিষ্তাস প্রচলিত : (ক) জালারার 
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(গ্রীড ) খাদবিন্তাস এবং (খ) অস্তিত্বব্যঞ্জক (সাবস্ট্যানটিব ) প্রলম্িত 
খাদবিম্তাস। অন্থৃভূমিক (হরাইজন্টল) এবং উত্ব-অধঃ (ভারটিকাল) 
উৎখননের জন্য যথাক্রমে জালাকার ও অস্তিত্ব্যগুক দীর্ঘ খাদবিন্যাসই' 

প্রকৃষ্ট পন্থা! ৷ ( চিত্র নং ১১, ১২, ১৩)। 
(ক) জালাকার (গ্রীড) খাদবিন্যাস : জালাকার খাদবিন্তাম কতিপয় 

সম্চতুভূজবিশিষ্ট খাদসমষ্টি। সমচতুভূর্জাকার খাদসমষ্টির বিন্যাস: 
উৎখননকার্ষে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত । অভিজ্ঞ উৎখনকগণ মনে করেন: 

যে, সমচতুভূর্জাকার খাদের পরিধি-নির্ণয় খননকার্ষের আনুমানিক 
গভীরতার উপর নির্ভরশীল । সাধারণতঃ একটি খাদের পরিধি 

১৫১১৫ ফুট অথব। ২০৮২০ ফুট এবং ন্যুনপক্ষে ১০১৫১০ ফুট 

তওয়া বাঞ্চনীয়। প্রতুস্থলের নির্ধারিত বরগক্ষেত্রাংশকে কতিপয় 

সমচতুতূর্জাকার খাদে বিভক্ত করিতে হয় । প্রতি খাদছয়ের অন্তর্বী 
তিন বা ছুই ফুট প্রস্থের আল (বক্) রাখিতে হইবে । বিভিন্ন কারণে 

খাদবিন্তাসে আল-রক্ষণ প্রয়োজন : (ক) চতুষ্পার্্স্থ উল্লম্বচ্ছেদ- 

নির্ধারণ ও অধ্যয়ন, খে) বিবিধ সুত্তিকাস্তরের সম্বন্ধ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ, 

(গ) যাতায়াতের সুবিধা, (ঘ ) মিতব্যয়িতা ইত্যাদি । প্রয়োজনমত 

আল-অপসারণ করাও বিধেয়। অতীব সতর্কতার সহিত এই খাদ- 
বিন্যাস করিতে হইবে। সম্ভব হইলে অনুমিত দেওয়ালের অবস্থান- 

নিদর্শনের প্রধান ধারার ৪৫ ডিগ্রি কোণে খাদবিন্যাস করা কতব্য। 

প্রতিটি চতুর্ভুজাকার খাদের চতুক্ষোণে কোণাকোণি কাষ্ঠনিমিত 
সমপরিসর এবং চতুষ্পার্্ববিশিষ্ট কীলক (পেগ : পার্শ্ব ১ ইঞ্চির কম' 

নহে এৰং ১ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা) প্রোথিত করিতে হইবে। কীলক 
খাদেব কোণাকোণিভাবে প্রোথিত কর বিধেয়। যথার্থ কোণ-বিন্দু 

চিহিত করিবার জন্য কীলকের উপর একটি পেরেক নিবন্ধ করিতে 

হয় । কোণমাপক যন্ত্র (থিঅড্যালাইট) এবং সমতল নিণায়ক যন্ত্রের 

€ডাম্পি লেভল্) সাহায্যে গ্রতিটি খাদের সমকোণ নির্ধারণ করিয়া! 
কীলক প্রোথিত কর! উচিত। উক্ত যন্ত্রদ্বয়ের সহায়তায় ক'লকের, 
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সমতলতা নির্নয় করা দরকার । সর্বদ। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে 

কীলক সমণতলব্তী হয়। তৎপরে প্রতিটি কীলকের নির্ধারিত 
লেভ.ল লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । 

খাদ সনাক্ত করিবার জন্য ক্রমিক খাদ- সংখ্যা কীলকের সম্মুখ- 

পার্থ লিখিয়া৷ রাখিতে হয়, যথা ক১) ক২, কত, কঃ, ক€; খ+, খ২, খণ্», 

খন খং ইত্যাদি ( এ১, এ২, এও, এঠ, এ«$ বি১, বি, বি, বিঃ, 

বিৎঃ প্রভৃতি ; চিত্র নং ১১খ )। প্রাথমিক খাদবিস্তাসের আয়তনক্ষেত্র 

প্রনারিত করিতে হইলে আরস্তিক খাদ-সংখ্যার সহিত সমন্বয় রাখিয়া 
সংখ্য নির্দেশ করা কর্তব), যেমন কর্১, ক, ক'ত, ক, ক“ প্রভৃতি । 

প্রতিটি সংখ্যা-শ্রেণীর (যেমন ক, খ, গ ইত্যার্দি) প্রথম এবং শেষ 

কীলকদ্ধয়কে একটি 'ভূপৃষ্ট সমতলবতা! রজ্জ,দ্বারা আবদ্ধ করিতে হইবে । 

এই নির্দিষ্ট রজ্ছুই উতখননকার্ষের ভিত্তিক রেখা । উক্ত রেখা এবং 

লেভলকৃত কীলক হইতেই প্রাতিটি খাদের জরিপকার্ধ এবং প্রত্ব- 

বস্তর পরিমাপ গ্রহণ করিতে হইবে। 

জালাকার (শ্রীড ) খাদবিন্যাসের সম্যক পরিচয় লাভের জন্য 

উদ্াহরণমুলক চিত্র নং ১২ সন্নিবেশ করা হইয়াছে । এই চিত্রে ১০০ ৯ 

১০০ ফুট বর্গক্ষেত্র নির্দিষ্ট রহিয়াছে । উক্ত বর্গক্ষেত্র ২০৯২০ ফুট 
পরিধির বিংশতি সমচতুরজাকার খাদে বিভক্ত । এই বগক্ষেত্র 

সর্ববমেত পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতি শ্রেণীর নামকরণ করিয়! 

ক্রমিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । পঞ্চ শ্রেণী, ক, খ, গ, ঘ 

এবং ড ( এ, বি, সি, ভি, ই) নামে অস্কিত। প্রতিটি শ্রেণী পঞ্চ খাদ- 

বিশিষ্ট এবং প্রতি ২০ ফুট স্তর কীলক প্রোথিত আছে। কালকের 

পার্খে শ্রেণীর নাম ও ক্রমিক সংখ্যা যেমন, ক শ্রেণী : ক, ক২, কণ, 

কত ক* ক; খজ্ঞেণী: খ১, খ২, খ১ খ*, খ* খণ্; গ শ্রেণী: গণ, 

গ২,গত, গঃ, গ“ গণ ; ঘ শ্রেণী : ঘ১, ঘ২, ঘত, ঘঃঃ ঘং ঘতড শ্রেণী: 

উ১, উ২, উত্, উ5, ডৎ, উ১ ; চ শ্রেণী : চ১, চ২, ৮৩ চদ্ চৎ) চ৬ লিখিত 

রহিয়াছে । পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রতিটি শ্রেণীর ১ নং এবং ৬ নং" 



সন উদধরন- বিদ্ভা 

-কীলকছয়কে ভূপৃষ্ঠসমতল রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ রুর! হইয়াছে । এই রজ্জুই 

ভিন্তিক রেখা! । উক্ত ভিত্তিক রেখা হইতেই সর্বপ্রকার পরিমাপ গ্রহণ 

করিতে হয়। লেভ লকৃত কীলক প্ল্যান (েকৃশা) চিত্রণ ও জরিপকার্ষ 

করিবার জন্য প্রয়োজন । পুর্ব হইতে পশ্চিমে এৰং উত্তর হইতে দক্ষিণে 
প্রতি খাদদ্বয়ের অন্তর্বর্তী তিন ফুট আল রক্ষিত আছে। প্রত্যেক 
খাদের চতুষ্পার্্বের কীলক হইতে দেড় ফুট ছাড় রক্ষণ করিয়। খনন কার 

পরিচালনা করিতে হর । ফলে খাদছয়ের অন্তর্নতাঁ আল তিন ফুট 
হইয়াছে । আল রক্ষণের জন্য চতুষ্পার্থ্ে দেড় ফুট ছাড় রাখিলে 
উতখননের নিমিত্ত থাদের পরিধি ১৭১১৭ ফুট হইবে। প্রাথমিক 
থাদবিগ্যাস প্রসারিত করিবার ভন্য প্রারভ্িক খাদবিন্তাসের সহিত 

সমন্বয় র্লাখিয়া চতুভূর্জীকার খাদ বিস্তপ্ত করিতে হয়। প্রতিটি 

শ্রেণী অন্ধ্যায়ী খাদসমষ্টি প্রসারিত করিতে হইবে । উল্লিখিত চিত্রে 

'(ঞুচিত্র নং ১২) প্রাথমিক খাদবিন্াসের উত্তরে খাদসম্টি প্রসারিত 
ইয়াছে। প্রসারিত খাদবিন্যাস প্রাথমিক খাদবিন্তাসের অনুরূপ । 

প্রাথমিক খাদবিশ্তাসের শ্রেণী এবং প্রসারিত খাদ-শ্রেণীর পার্থক্য 

জ্ঞাপন করিবার জন্য শেষোক্ত খাদ-শ্রেণীর নামকরণ একটি অতিরিক্ত 
চিহ্যোগে পুথক করা হইয়াছে, যেমন ক'১, ক, ক'», ক, ক“, ক 

ইত্যাদি । 

সমচতুরজাকার খাদবিষ্তাসের প্রতি খাদে উতখনন করিয়। 
সকল প্রকার প্রত্ববস্তর বৈজ্ঞানিক প্রণালী- অন্তুস্থত আবিষ্কার ও উদ্ধার 

সম্ভবপর । সমচতুর্ভুজজাকার খাদে খনন পরিচালনা এবং প্রত্ববস্ত্ত 

উদ্ধার করিবার প্রণালী সুনির্দিষ্ট অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। 

প্রত্ববস্ত্রর যথার্থ অবস্থান নির্ধারণ এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপর 

বাস্তব নিদর্শনের প্রকৃত তথ্য-নিণয়ও সমচতুভূ্জাকার খাদের চতু- 

স্পার্থের স্তরায়ণের উপরই নির্ভর করে। স্থুনিদিষ্ট সমচতুভূর্জাকার 

খাদের উপবুপপ্রি গচ্ছিত বিভিন্ন স্স্কিকাস্তর বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলান্ুসারে 

নির্ণয়পুর্বক চিহিততি করাও সহজ্জসাধ্য। আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তর প্রকৃত 
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অবস্থান লিপিকরণ৪ সমচতুভূর্জ বিশিষ্ট খাদে সহজতর । উক্ত খাদে 
'প্রতববস্তর স্তর অর্থাৎ যেজুরে প্রত্ববস্ত আবিস্কৃত হুইল্সাছে তাহ] নির্ধারণ 
করিয়! লিপিবদ্ধ করাও অধিকতর সহজ । এমন কি সমচতুভূর্জাকার 
খাদে অনাবৃত ইমারতের ও অপর বাস্তব নিদর্শনের প্রকৃত সম্ধানের 

বর্ণনা লিপিবদ্ধ করাও খাদতদারককারীদের পক্ষে অনায়াসসাধ্য । 

কারণ, প্রত্বনিদর্শনের বিস্তৃত বর্ণনা! একটি সুনির্দিষ্ট খাদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকে'। 

(ঘ) অভ্িত্বব্যঞ্জক প্রনপ্থিত খাদবিন্যাস : প্রত্ুনিদর্শনের অস্তিত্ব- 
বিশিষ্ট ক্ষেত্রাংশে উধ্বাধ উৎখননের উদ্দেশে কৃত প্রলম্থিত খাদ- 
বিশ্তাসকেই অস্তিত্বব্যঞ্রক খাদবিহ্যাস বলা যায়। পরীক্ষামূলক 
খাদ এবং জালাকার খাদবিষ্তাস হইতে অস্তিত্বব্যঞ্ক খাদবিষ্যাল 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। অস্তিত্বব্যগ্ক প্রলম্বিত খাদ প্রত্রস্থলের প্রাচীরের 
উপর আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত করিতে হয়। এই খাদবিষ্তাসে 
খাদের পরিধির € দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ) নির্ণয় উৎখননের লক্ষ্যবস্্র উপর 
নির্ভর করে। সাধারণতঃ খাদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এইরূপ হইবে যাহাতে 
প্রত্বস্থলের বহিরাংশ ও অস্তরাংশ খাদবিন্তাসের অন্তুভূর্্ত কর! সম্ভব 

হয়। খাদের পরিধি নিম্নস্থ প্রাকৃতিক মুত্তিকার সম্ধানের উপর 
নির্ভরশীল । যাহাতে খাদের মধ্যে খননকার্ষের কোন অনুবিধ। ন। হয় 
সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে । যেমন, সূর্যের আলো! পৌছিতে 
'কোন বাধা ন! পায় অথব। খননকার্ষে স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব ন! 

'ঘটে। দীর্ঘ খাদবিচ্তাসকে দক্ষিণ ও বাম পার্বদ্ধয়ে বিভক্ত করিতে 

হয়। ভাগঘ্বয়ের অন্তবর্তা তিন ফুট প্রশস্ত আল রাখিতে হইবে। 
এই দীর্ঘ খাদবিস্যাসে ( পরিমাপ প্রয়োজনমত, যথা ১০* * ৫০ ফুট ; 
উক্ত পরিমাপ নুন ও অধিক হইতে পারে ) কীলক তিন ফুট অন্তর 
প্রোণ্িত করিতে হয়। অস্ভিত্বব্যগ্রক খাদবিন্যাসের কীলক প্রোথিত 
রূরিবার রীতি ভিন্ন গ্রবং খাদের নামকরণ-পদ্ধতিও পুর্থক্ হইবে। 

স্সন্চথায় উতখননকার্ষে বিভ্রান্তি স্থষ্টি হওয়া! স্বাভাবিক । কারণ, 
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প্রায়শঃ একই গুত্বস্থলে উভয় প্রকার খাদবিষ্তাস করিয়! উৎখনন 

পরিচালনা করিতে হয়। ম্ুতরাং খাদবিন্তাস্য়ের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের 

নিমিত্ত পৃথক নামকরণ বাঞ্নীয়। উপরস্ত অস্তিত্বব্যঞ্জক খাদবিন্যাসের 

পার্খদ্ধয়ের পার্থক্য রাখিবার জন্য এক পার্থের নামকরণ অতিরিক্ত 

চিহুযোগে ভিন্ন করিতে হয়। এক পার্্বের কীলকের উপর ক্রমিক 

সংখ্যা ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি এবং অপর পার্থ ০ ১% ২ ৩% 

৪8% ৫” প্রভৃতি লিখিতে হইবে। শুন্য লিখিত কীলক এবং খাদের 

শেষ কীলককে একটি দীর্ঘ ভূপুষ্ঠঘমতলবর্তাঁ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিতে 

হয়। এই রঙ্জু উধ্বাধ উৎখননে জরিপ ও পরিমাপ গ্রহণের ভিত্তিক 

রেখা । দীর্ঘ খাদবিম্তাস এক বা ততোধিক খাদে ( যেমন ০ হইতে 

৩ পর্যস্ত কীলক ) খননকার্ষ সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে । প্রয়োজনমত 

এক বা একাধিক খাদ ছাড় রাখিয়া অপর খাদে খনন করাও বিধি- 

সম্মত। খননকার্ষ প্রত্ুস্থলের বহিরাংশ হইতে অস্তরাংশ অভিমুখে 

পরিচালন করা বাঞ্ছনীয়। অস্তিত্বব্যঞ্রক খাদবিষ্তাসের খাদে 

প্রাকৃতিক মুন্তিকা পর্যন্ত উধ্ব হইতে অধঃ উৎখনন পরিচালন! করিতে 

হইবে । উধ্বাধ উতখননের নিমিত্ত এই দীর্ঘ খাদবিম্তাসই আদর্শ- 

স্বরূপ। 

চিত্র নং ১৩ অস্তিত্বব্যঞক খাদবিন্যাসের উদ্াহরণমূলক আলেখ্য । 

ইহা একটি প্রলম্থিত খাদবিন্যাস। নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ৩০ ১ ১৫ ফুট ( দের্ঘ্য 

ও প্রস্থ ) দুইটি অংশে বিভক্ত । অংশঘ্বয়ের অন্তর্বতী তিন ফুট আল 

রক্ষিত আছে । জালাকার ( গ্রীড) খাদবিস্তাসের প্রণালীর অন্রূপ 

কোণমাপক ও সমতল-নির্ণায়ক যন্ত্র্ধয়ের সাহায্যে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের 

লেভল নির্ণয় করিয়৷ ক্ষেত্রের উভয় পার্থ তিন ফুট অন্তর কীলক 

প্রোথিত হইয়াছে । কীলকের নামকরণ ও ক্রমিক সংখ্যালিখন গ্রীড, 

খাদবিন্তাসের পদ্ধতি হইতে ভিন্ন । বাম পার্শ্ব প্রথম কীলকের ক্রমিক 

খ্যা ০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ পর্যন্ত লিখিত আছেঃ যথা + ১% 

২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০। খাদের পার্খবয়ের পার্থক্যঘুনিদিস 
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করিবার জন্য দক্ষিণ পার্থের নামকরণ এক ট চিহ্নযোগে লিখিত হইয়াছে, 
যেমন ০১ ১? ২ ৩ ৪, ৫৭ ৬৭ ৭, ৮৯ এবং ১০+। উত্ভয় পার্খ্েই 

শুন্য লিখিত কীলক এবং সর্বশেষ ১* নং কীলককে একটি রজ্ছু দ্বার! 

আবদ্ধ কর! হইয়াছে । এই রজ্জুই পরিমাপ গ্রহণের ভিত্তিক রেখা । 

লবদ| লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে এই প্রলম্বিত খাদের চতুফ্ে'ণ 

সমকোণিক হয়। উৎখনন করিবার সময় দীর্ঘ খাদের মধ্য স্থানেই 

উভয় পার্খে দেড় ফুট মৃত্তিকা ছাড় রাখিতে হইবে । স্মুতরাং তিন ফুট 

€ ১২4১২) আল নির্দিষ্ট হইয়াছে। পার্্দ্ধয়ের প্রতিটি খাদের 

পরিধি ৩৮৬ ফুট হইয়াছে। দীর্ঘ খাদের (৩০ * ১৫ ফুট) চতুষ্পার্ে 
দেড় ফুট ছাড় সংরক্ষণের জন্য উতখননের নিমিত্ত উভয় পার্খের 

প্রতি খাদ ৩১৪২ ফুট হইবে। উৎখনন এক বা একাধিক খাদে 
সীমাবদ্ধ রাখ। দরকার। প্রয়োজনমত রক্ষিত আল অপসারণ 

করাও বিধেয়। 

কবরস্থান (বারো ) এবং মহাশ্ীয় (মেগালিথিক ) সমাধি- 

প্রত্ুস্থলে ছুই প্রকার খাদবিন্তাস প্রচলিত : (ক) লম্বা ও সরু 

কালিকৃত খাদবিন্যাস ( দ্বীপ পদ্ধতি ) এবং (খ) পরিধির সমচতুর্থাংশ 
বা চতুষ্পাদ খাদবিন্তান (কোয়াডান্ট পদ্ধতি)। স্ত্রীপ পদ্ধতি 
অন্নুসারে সমাধি- প্রত্বস্থল তিন বা ততোধিক সমান্তরাল রেখাদ্বার৷ 

বিভক্ত করিতে হয়। একটি রেখার অভ্যন্তরে স্তরান্ুারে খননকার্ষ 
সমাপন করিয়া অন্য রেখায় উৎখনন আরম্ভ করা! উচিত। চিত্র 

নং ৮ গ, হ্বীপ খাদবিগ্ভাসের প্রতিকৃতি । বৃত্তাকার প্রত্বস্থলাংশ নয়টি 

লম্বা ও সুক্ষ সমান্তরাল রেখা দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে । প্রতি ফালিতে 

মৃত্তিকাস্তরানুত্রমে খননকার্ধ পরিচালন। কর কতব্য। 

কোয়াড্রান্ট পদ্ধতি অন্তুসারে মহাশ্মীয় সমাধিক্ষেত্রকে তিন ফুট আল 

 ছাড়িয়। সমচতুর্থাংশে ব। চতুষ্পাদে বিভক্ত করিতে হয়। যথারীতি 

এক ফুট অন্তর কীলক প্রোথিত করিয়া রজ্জু দ্বার৷ ক্ষেত্রকে চতুস্পাদে 

বিভক্ত করিতে হইবে । একটি পাদে খননকার্য শেব কাঁরয়া অপর পাদে 
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উৎখনন আরম্ভ কর বিধেয়। প্রতিপাদেই বহিরাংশ হইতে আরম 
করিয়! অন্তরাংশ পর্যন্ত খননকার্য চালন। করিতে হয়। প্রোথিত 

কীলক হইতে দৈর্থ্য-প্রস্থ-বেধ-পরিমাপ গ্রহণ করিতে হইবে । চিত্র 

নং ৮ কোয়াডাণ্ট খাদবিম্যাসের উদাহরণমূলক আলেখ্য। উক্ত চিত্রের 
নংক ও নংখ বৃত্তাকার প্রত্বস্থল চতুষ্পাদে বিভক্ত করা হইয়াছে। 
চতুষ্পাদের অন্তর্বর্তী ( তিন ফুট ) আলও রক্ষিত আছে। একটি পাদে 

খনন শেষ করিয়া! অপর পাদে উৎখনন আরম্ভ করিতে হয় | প্রথমে 

ঘথাক্রমে পাদ নং ১- এবং ২- এর খননকার্ধ, সমাপ্ত করিয়া অপর: 

পাদদ্বয়ে উৎখনন পরিচালন বিধেয়। এই নিয়মানুসারে উতৎখনন 

করিলেই শবাধার অনাবৃত কর! সহজ হইবে এবং স্তরবিন্যাসের নির্ধারণ- 

কার্ধও আয়াসসাধ্য হইবে । চিত্র নং ১৪ ক-তে ব্রচ্ষগিরি প্রত্বস্থলের 

সমাধি-খাদ উৎতখননের প্রতিকৃতি পরিবেশিত হইয়াছে । জর্ধপ্রথমে 

বৃত্তাকারে উৎখনন করিয় প্রস্তরখণ্ড অনাচ্ছাদিত করা হইয়াছে। তৎপয়ে 

খাদের প্রতিপাদে অধঃ উতখনন করিয়া সমগ্র। ক্ষেত্রাংশ অনাবৃত করা 

হইয়াছে। চিত্রে প্রতি পাদ একটি ত্রিভূজাকার খাদে বূপায়িত। এই 
উৎতখননে ভল্লম্বচ্ছেদের স্তর নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করা সহজতর । অস্থি- 

পাত্রসম্লিত সমতল সমাধিক্ষেত্রে সাধারণতঃ গ্রীভ, খাদবিন্যাস করিয়া, 

উৎখনন পরিচালন। করা বাঞ্নীয়। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্বস্থলের প্রকৃত স্বরূপ ও আকারের এবং 
উৎখননের সমস্তার প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিয়! খাদবিষ্যাস করিতে হয়। 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী অন্ুস্থত উৎখননকার্ধ খাদবিন্যাসের মধ্যেই সীমা- 

বদ্ধ থাকিবে। খননকার্ধয আরম্ভ করিৰার পুরে বাস্ত-নকৃশ! এবং 

জরিপকার্ষধ সমাপন করা প্রয়োজন। নগর-প্রত্বস্থল জ্সাধারণতঃ 

প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং সমতলভূমি হইতে উহার উচ্চত৷ 
৩০-৩৫ ফুট বা অধিকও হইতে পারে । কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চতা 

১০ বা ১২ ফুটও হয়। নগর বিভিন্ন যুগে নিমিত হইলে উহার 
নিদর্শন অনাবৃত প্রাচীরের নির্মাণ-পদ্ধতি হইতে নির্ধারণ করা যায়। 
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ধহিরাগত বা আক্রমণকারিগণ কতৃক প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও 

উহার গাত্রে উক্ত নিদর্শন বর্তমান থাকিবে । পুনঃ পুনঃ নির্গিত 
প্রাচীরের প্রামাণিক চিহও নির্ণয় করা সম্ভব। নগর জলপ্রবাহ ব। 

ভূমিকম্প দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ধ্বংসাবশেষের প্রত্যক্ষ নিদর্শনও 

বর্তমান থাকে । সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, নগরের উত্থান 

ও পতনের ইতিবৃত্তের সহিত প্রাচীর- নির্মাণ ওত£:প্রোভভাবে 

জড়িত । 

সর্বপ্রথম উৎখননকারী প্রাচীরের পৌর্বাপর্য্য নির্ধারণ করিবার জন্য 

প্রতুস্থলের বহিরাংশের ও অন্তরাংশের উপর আড়াআড়িভাবে প্রলম্থিত 

অস্িত্বব্যঞ্জক খাদবিন্তাস করিবে | প্রাচীর-দেওয়ালের অনাচ্ছাদনকার্য 

সম্পূর্ণ করিয়া খাদবিন্যাস প্রত্বস্থলের কেন্দ্রস্থলাংশাভিমুখে প্রসারিত 

করা প্রয়োজন। প্রতুন্থছলের কেন্দ্রভুক্ত আবাসম্থলের সঠিত 

বহিরাংশের সম্পর্ক নির্ণয় করিবার জন্য প্রাচীর- গাত্রের উপর খাদ- 

বিন্যাস এমন একটি স্থুনির্দি্ট অংশে করিতে হইবে যাহাতে নগর- 

প্রবেশঘ্বারের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীর গাত্রের সহিত যুক্ত বিভিন্ন 

মৃত্তিকাস্তর নির্ণয় করিয়া প্রবেশদ্বারের সহিত কেন্দ্রাংশের যোগা- 

যোগের রাস্তভ। অনাবৃত করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়াও প্রয়োজন । 

নগর-প্রত্রস্থলে উৎখননের নিমিত্ত প্রথমেই অস্তিত্বব্যপ্রক লম্বাকৃতি 

খাদবিন্তাস করিয়া খননকার্ধ আরম্ভ করিতে হইবে । এই অস্তিত্ব- 

ব্যঞকক খাদে উৎখননের ফলে প্রত্বস্থলের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ নির্ধারণ 

কর1 সহজসাধ্য। সংস্কৃতি-পর্ব নির্ণয়কার্ধ সমাপনপূর্বক প্রত্ুস্থলের, 
কেন্দ্রাংশে আ্রীড-খাদবিন্তাস করিয়া উতৎখনন পরিচালন। করিতে হয়। 

নগর বা কোন আবাপিক প্রত্বস্থলে প্রথমে গ্রীড-খাদবিন্তাস যুক্তি- 
সঙ্গত নহে। তবে বিশেষ প্রয়োজনবোধে উক্ত প্রতুস্থলেও শ্রীড-- 

খাদবিষ্তাস-উতখনন অবৈধ নহে। সাধারণত: কোন প্রত্বস্থলের 
প্রত্ুতান্বিক গুরুত্ব অন্ুধাবন করিবার জন্য এক ক্ষুদ্ধ অংশে গ্রীড- 
খাদ(বন্থাস করিয়া খননকার্ষ পরিচালনাঁও বিধিসঙ্গত। প্রত্ুস্থলের 



৮০ উৎখনন- বিজ্ঞান 

প্রত্বতাত্বিক গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য অবধারণ করিয়াই খাদবিন্যসকার্ষ 
সম্পাদন করিতে হইবে। 

প্রত্ুস্থলের প্রত্বনিদর্শন আবিষ্কারের নিমিত্ত বিশৃঙ্খলভাবে খনন 
করা৷ দণ্ডনীয় অপরাধ । একটি সুনির্দিষ্ট প্রতুস্থলাংশে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি অন্ুসারে খনন করিয়া প্রত্ুনিদর্শন উদ্ধত হইলেই ইতিহাসের 
যথার্থ রূপের উদ্ঘাটন সম্ভবপর হইবে। প্রকৃতপক্ষে অনেক প্রত্বস্থল 

বিশৃঙ্খলভাবে খননকার্ধের ফলে বিনষ্ট হইয়াছে । বৈজ্ঞানিক প্রণালী- 
অন্ু্থত উতখননে খননকার্ধ সুনির্দিষ্ট খাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার 

জন্যই খাদবিষ্তাস আবশ্টঠক | 

। ৪ । 

উৎখনন - পদ্ধতি 

উৎখননের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট বা সর্বসম্মত পদ্ধতি অবর্তমান। 

কিন্তু ভ্রমাত্মক ও ক্রটিপৃণ উৎখনন- পদ্ধতির অনুসরণ বিরল নহে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রটিপুর্ণ উৎখনন পরিচালনার ফলে মানবসভ্যতার 

অনেক অমূল্য সম্পদ চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে । এই প্রকার খনন- 
কার্য ধ্বংসাত্মক। মানব-সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন উদ্ধার করিয়া 

ইতিহাস গ্রন্থন করাই উৎখনকের প্রধান উদ্দেশ্য । বাস্তব তথ্যবহুল 

ইতিহাস রূপায়ণের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্বলিত উৎখননই একমাত্র 

পন্থা । 

অতীতে বৈজ্ঞানিক উৎখনন-প্রণালীর অনুসরণ করিবার কোন 
অবকাশ ছিল না। যেকোন প্রকারে খনন করিয়া প্রত্ুনিদর্শন 

উদ্ধার করাই একমাত্র কাম্য ছিল। ফলে প্রায় সকল প্রতুস্থলেই 

ব্যাপক খননকার্ধ পরিচালনা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পশ্চিম 
এশিয়ার বিভিন্ন প্রত্বস্থলে উক্ত ব্যাপক খননকার্ষের ফলে অনেক 
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্রত্বক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করা হইয়াছে । ভারতবর্ষেও ১৯৪৪ 

হরীষ্টাব্স পর্যন্ত ব্যাপক উৎখনন- পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অনেক প্রত্ব- 

স্থলের বৃহত্তরাংশ আবরণমুক্ত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদারো, 

তক্ষশিলা, নালন্দা, সারনাথ প্রভৃতি প্রত্বস্থলের খননকাধ উল্লেখ- 

যোগ্য । অধিকন্তু অতীতে দেওয়াল-অনুসরণ- পদ্ধতি উক্ত ব্যাপক 

উৎখননের প্রধান ্বত্র ছিল। কিন্তু বর্তমান উতখনন- বিষ্ীনে এই 

স্পদ্ধতির অনুসরণ বিধিসম্মত নহে । 

উৎখননের নিমিত্ত অভিজ্ঞ উৎখনকগণ বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 

উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই সকল পদ্ধতির মধ্যে ছুইটি প্রধান : 

(৯) সামগ্র্য-উৎ্খনন এবং (২) মনোনীত ব। সঙ্কুচিত উতখনন। সামগ্রা- 

উৎখননই অন্তুভূমিক উৎখনন নামে পরিচিত। উপরস্ত এই প্রকার 

উতখননকে সমতলক্ষেত্র উৎখননও (এরিয়া এক্সক্যাভেসন) বল 

হয়। মনোনীত বা সঙ্কীণ উৎখনন বলিতে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে 

উধ্ব- অধঃ খননকার্ধকেই বুঝায়। পুর্বে আলোচিত শ্রীভ-খাদ- 

বিন্তাসের সাহাম্যে অন্ুুভূমিক উৎখনন পরিচালনা করা ॥বিধেয়। 

প্রতুম্থলের বৃহত্তরাংশ খনন করিয়া প্রত্বুনিদর্শনের সামগ্রিক অনাচ্ছাদন- 

'কার্যই অন্ুভূমিক উৎখনন। এই অনাচ্ছাদনকার্ধ একক ক! 

একাধিক পর্যায়ে করা ষায়। উংখনন-খাদে কোন সৌধমালার 

ংসাবশেষ আবিষ্িত না হইলে প্রাকৃতিক মৃত্তিক। পর্যন্ত খননকার্ষ 

পরিচালনা করাও বিধিসঙ্গত । 

ন্উধ্বণধ উতখনন অর্থে উধ্ব হইতে অধঃ খননকার্ধ বুঝায়। 

কালানুক্রমিক সংস্কৃতির পর্য নির্ধারণের নিমিত্ত প্রত্বস্থলের নির্দিষ্ট 

ক্ষেত্রে ভূপুষ্ঠ হইতে প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত স্তরায়ণ অনন্ত উল্লশ্ব 

খননকার্ধকেই উধ্বাধ উৎখনন বল হয়। উধর্বাধ উতখননই সংস্কৃতির 

ক্রমবিকাশ ও ক্রমিক কালনির্ণয়ের নিমিত্ত বাস্তব নিদর্শন পরিবেশন 

,করে। কেবলমাত্র উল্লম্ব উৎখননই প্রত্রস্থলের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের 

মৌলিক তথ্য উদ্ধার করিয়া ইতিহাসের কাঁলান্মক্রমিক ভিতর 
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স্বদৃঢ করিতে সমর্থ। কিন্তু উধব্ণধ উতখনন বিভিন্ন পর্বভুক্ত 
'স্কৃতির সামগ্রিক চিত্র পরিবেশনকার্ষে অপারগ । যদি প্রত্বস্থলের 

কালানুক্রম সংস্কৃতির বিবর্তনের চিত্র বূপায়ণ করাই উৎখননের উদ্দেষ্ট: 

হয় ভাহ।, হইলে উধ্বাধ উহখলনট প্রকৃষ্ট পন্থা । কিন্তু সংস্কৃতির 

সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস রূপায়ন এ+ পদনবাপর্য অন্ুভূমিক উতৎখননই 

আদশন্যরপ । 

প্রসঙ্গত; অনুভূমিক ও উধ্ব।” ৬. '-শ-পদ্ধতিদ্বয়ের সম্পর্ক ও. 

গুরুত্ব আলোচনীয়। সবপ্রথমেই প্রতুষ্থলের বাসস্থানের অন্ুক্রম- 

কালনিণয় করা আবশ্যাক। উধ্বাধ উতখননই উক্ত কালনিরূপণকার্ষের 

যথার্থ নিদর্শন পরিবেশন করে । গচ্ছিত প্রাকৃতিক মৃত্তিকা হইতে 

আরস্ত করিয়। প্রত্রস্থলের বাসস্থানের সর্বশেষ পর্যায় পর্যস্ত অনুক্রমিক 

কালনিণুয় উত্বাধ উতখনন দ্বারাই সম্ভব । উধ্বাধ উৎখনন বিভিন্ন 

পর্যায়ভূক্ত বাস্ত-নিদর্শনের প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করে। কিন্তু 

উধ্বশাধ উৎখনন প্রত্বস্থলের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ চিত্র, অর্থাৎ অর্থনৈতিক, 

সামাজিক, ধর্মীয় প্রভৃতির বাস্তব উপাদান পরিবেশন করিতে পারে 

না । এই কাঁরণবশতঃ হুইলার উধ্বরণধ উৎখননকে রেলগাড়ির সময়- 

' নির্দেশক তালিকার সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উত্বণধ 
, উতখনন সময়-নির্ধেণক ৷ কিন্তু উক্ত উৎখনন গাড়ির অর্থাৎ সংস্কৃতির 
সম্পূর্ণ পরিচয়ের রূপায়ণকার্ষ সম্পাদন করিতে অসমর্থ । 

প্রতুস্থলের সংস্কৃতির সমাক্ পরিচয়ের জন্য অন্ুভূমিক উৎখননই' 

আদর্শন্বরূপ। অতীতে ভারতবর্ষে ও অন্যত্র অন্ুভূমিক উৎখনন- 
পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। যেকোন প্রকারে প্রত্বস্থলের বৃহত্তরাংশ 

খনন করিয়। প্রত্বনিদর্শন উদ্ধার করাই উক্ত খননকার্ধের প্রধান 

উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অভিজ্ঞ উৎখনক এই প্রকার খ-।নকার্যকে 

“গোল আলু-উত্তোলন* প্রচেষ্টার সহিত তলন! করিয়াছেল। এই; 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষে ১৯৪৭ $+” ₹ পর্যন্ত অন্নুভূমিক 

পন্ধতিম মুসারেই খননকার্থ পরিচালিত হইয়াছে। এহেপ্রোদারো,, 
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তক্ষশিল। প্রভৃতি প্রত্বস্থলের খননকার্য উল্লেখনীয়। যে কৌশল ও 
পদ্ধতি অন্থুসারে মার্শাল ও ম্যাকাই কর্তৃক মহেঞ্জোদারোতে খনন- 

কার্ষ পরিচালিত হইয়াছে তাহা বর্তমানে “আন্তর্জাতিক লজ্জাকর 

কুকীতি” বলিয়৷ হ্ুইলার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । স্তরবিষ্তাসের 
অবত'মানে মহেঞ্জোদারোর কালান্ুক্রমিক সংস্কৃতি-পরব্ের চিত্র অস্পষ্ট । 
কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যাপক অস্থৃভূমিক খননকার্ষের 
ফলেই মহেঞ্জোদারোর সংস্কৃতির সম্পূর্ণ চিত্র রূপায়িত হইয়াছে। 
উক্ত প্রকার খননকার্ধের জন্তই মহেঞ্জোদারে বা সিদ্ধু সভ্যতার সবাঙ্গীণ 
রূপ ও প্রকারের সম্যক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । হুইলারও স্বয়ং 
স্বীকার করিয়াছেন যে, মহেঞ্জোদারো! প্রত্বস্থলে অবৈধ এবং ভ্রমাত্মক 

খননকার্য পরিচালনা সন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার সম্যক্ 

পরিচয় চিত্রিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে সিলবেস্টরের খননকার্ধও 

উল্লেখযোগ্য ৷ যদিও উক্ত প্রত্বস্থলে 'গোল-আলু-উত্তোলনের' অনুরূপ 
খননকার্য চালিত হইয়াছিল তথাপি প্রাচীন রোমক নগরীর প্রকৃত 

চিত্র পরিবেশিত হইয়াছে । 

অনেক অভিজ্ঞ উৎখনক অন্থুভূমিক উৎখননের উপরই অধিক 

গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ডুপ বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র অন্ু- 

ভূমিক উতখনন হইতেই সংস্কৃতির সম্পৃণ চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। 

তাহার মতে উধ্বরধ উতখনন স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে । ডূপ নস্স্ রাজ- 
প্রাসাদের উৎখননের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে, উধবাধ 
উত্খনন করিয়! উক্তস্থানে সুফল অর্জন কর! সম্ভব হয় নাই। স্মুতরাং 

তিনি অন্ুভূমিক উখননকেই বরণীয় বলিয়া মনে করেন। অন্ভূমিক 

উৎখননেই বিভিন্ন স্তর সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা সম্ভবপর। কিন্ত 

অন্থভূমিক উৎখনন কখনও কখনও ভ্রমাত্মক হয় এবং কালাহুক্রমিক 

স্কৃতির যথার্থ ্ূপের পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। অর্থাৎ 
অনুভূমিক উতখনন দ্বারা সন-তারিখসম্বলিত সংস্কৃতির যথার্থ ক্রম- 
বিকাশ নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। উক্ত কারণবশতঃ হুইলার 
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উধ্বাধ উিৎখননের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । এতদৃ- 

ব্যতীত অন্ভভূমিক উতখনন অর্থ ও সময়সাপেক্ষ। অধিকন্তু উধ্বাধ 

উৎখনন অল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্বস্থলের বিভিন্ন সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয়৷ 

প্রদান করিতে সক্ষম ॥ 

কিন্তু উভয় প্রকার পদ্ধতিই উৎ্খননকার্ধে অন্ুস্থত হওয়! বাঞ্ছনীয় । 

হুইলার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কোন প্রত্ুস্থলের সবাঙ্গীণ চিত্র 

বূপায়ণের নিমিত্ত উভয় পদ্ধতি অন্ভুলারে উৎখননকার্ষ পরিচালনা করা 

আবশ্যক । রেলগাড়ির সময়-নির্দেশক তালিকা কেবলমাত্র গাড়ির 

প্রস্থান, উপস্থিতি ও বিরামস্থলের সময়ের নির্দেশ প্রদান করে। 

কিন্ত গাড়ি' সম্পর্কিত সর্বপ্রকার তথ্য যেমন, সংযুক্ত গাড়িসংখ্যা, 
যাত্রীসংখ্যা, জিনিসপত্র প্রভৃতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় ন 

উধ্বাধ উতখনন ক্রমিক কালনির্দেশিক। সংস্কৃতির সবাত্মক চিত্র 

পরিবেশনকার্য সম্পাদন করিতে উধ্বাঁধ উতখনন অসমর্থ । অন্ুভূমিক 

উতখননই সর্ব প্রকার উপাদান সরবরাহ করিয়া ইতিহাসের সম্যক চিত্র 

রূপায়ণ করিতে সমর্থ । কিন্তু ইতিহাস রূপায়ণের জন্য কালাম্ুক্রমিক 

সংস্কৃতির সকল প্রকার তথ্য উদ্ধার করাও আবশ্যক | ম্ুুতরাং সময়- 

নির্দেশক তালিকা এবং রেলগাড়ি উভয়েরই প্রয়োজন স্বীকার্ধ। অর্থাৎ 

উধ্বাধ ও অন্তুভূমিক উভয় প্রকার পদ্ধতি অন্ুুমরণ করিয়া উৎখনন 
পরিচালন। করা কর্তব্য । তাহ হইলেই প্রতুস্থলের সংস্কৃতির প্রকৃত 

ইতিহাস রূপায়ণ কর সম্ভব হইবে। 

এই উৎখনন- পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে কোনটি সর্বপ্রথম অনুসরণীয় 

তাহা উৎখনকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং প্রত্বস্থলের বৈশিষ্ট্যের উপর 

নির্ভরশীল। হুইলার মনে করেন যে, নগর-প্রত্বস্থলে সর্বপ্রথষ 

উধ্বাঁধ উতখনন করিয়া সংস্কৃতির অভিব্যক্তির কাঠামো! সুদৃঢ় করিতে 
হইবে। হুইলারের মতে প্রথমে উধ্বাধ এবং অনন্তর অন্ুভূমিক 

উঠ্খনন পরিচালন করাই শ্রেষ্ঠ নীতি । উধর্বাধ উতখনন সমাপনাস্তে 
অন্ুভূমিক উৎখনন-পদ্ধতি অনুসরণ রুর! বিধেয় ৷ তবে প্রয়োজনমতো! 
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প্রথমেও অন্থুভূমিক উৎখনন-পরিচালন অযৌক্তিক নছে। সর্বদাই 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উক্ত উৎখনন-পদ্ধতিদ্বয় বিরুদ্ধবাদী নহে । 

অধিকন্ত উহার। পরস্পরের সহায়ক । আদর্শ ও নীতির দিক হইতে 
উভয় প্রকার উৎখনন-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ 

চিত্র অঙ্কন করা সম্ভবপর । 

বর্তমানে অনভিজ্ঞ উতখনকগণ আরও অনেক ৷ উৎখনন-পদ্ধতি 

উদ্ভাবন করিয়াছেন। অধুন! প্রতুস্থলের অতি দ্রুত ও সুলভ পরি- 

চিতর প্রত্যাশায় 'সাউগ্ডিংং নামক এক প্রকার উৎখনন-পদ্ধতি 

উদ্ভাবিত হইয়াছে । শলাক। প্রোথিত করিয়া মৃত্তিকাগর্ভে -বিভিন্ন 

স্তরের অবস্থান নির্ণয় করিবার পন্থা ভূবিদ্যার অনুশীলনে বহুদিন যাবৎ 
অন্ুস্থত হইতেছে । রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া জলের গভীরতার পরিমাপ 

গ্রহণ করিবার প্রথাও প্রচলিত । উভয় প্রকার প্রণালীই সাউগ্ডিং 

নামে পরিচিত । উতখনন-বিজ্ঞানে সাউণ্ডিং অর্থে প্রত্বস্থলের নিপ্দি- 

ষ্টাংশে পরীক্ষণমূলক খননকার্ষ বুঝায়। ব্যাপকার্থে সাউণ্ডিং উৎ- 

খননেরই উপনাম। পশ্চিম এশিয়ার ভূখণ্ডে এই পদ্ধতি বহৃক্ষেত্রে 
অনুস্যত হইয়াছে । সাউণ্ডিং উৎখনন-পদ্ধতি দ্বিবিধ : (১) একাধিক 

খাঁদ-খনন , (২) একক প্রলঘ্িত খাদ-খনন। প্রথম পদ্ধতি অন্থু- 

সারে বিভিন্ন কোণ হইতে টিবির উপর একাধিক খাদে খননকার্ধ 
পরিচালিত হয়। এই সকল খাদে অধঃ-উৎখনন করিয়! প্রত্ুনিদর্শন 
উদ্ধারপূধক কালনিরূপণ কর সহজনাধ্য। দেওয়াল, মেঝ প্রভৃতির 

সহিত সম্পফকিত আংশিক তথ্য উদঘাটন করাও সম্ভব। কিন্তু এই 
পদ্ধতি অসম্পূর্ণ এবং ক্রুটিপূর্ণ। উক্ত উৎখননে স্তরবিহ্থাস- নির্ধারণ 

এবং উহার বিশ্লেষণ আয়াসসাধ্য। সুতরাং এই পদ্ধতি অন্থসরণ 

করা বাঞ্থনীয় নহে । তবে কোন প্রত্বস্থলের প্রারস্তিক পরীক্ষণের 

জন্য উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ কর! যায়। কিন্তু কোন গুরুত্বপূণণ গ্রত্ুস্থলে 

এই পদ্ধতির অনুশীলন অন্ুচিত। দ্বিতীয় সাউগ্ডিং (পদ্ধতি অর্থে 
উচ্চ ব। সীমিত টিবির শিখর হইতে পাদস্থল পর্ধন্ত একক দৈর্ঘ্য খাদ- 
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উতৎখনন বুঝায়। এই উৎখননকার্ধ ক্রীর্টমাস্ পুডিং কাটিবার প্রথার 
সহিত তুলনীয় । উক্ত উৎখনন দ্বার! চিত্তাকর্ষক এবং বিভিন্ন লেভেল- 

এর বাসস্থানের নিদর্শন অনাবৃত করা সম্ভব। কিন্তু কোন নিদর্শনের 

বাস্তব তথ্যের সম্পূর্ণ অনুশীলন অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে সাউগ্ডিং 
পদ্ধতি অনুস্থত উতখনন মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের নিমিত্ত 

মৌলিক উপাদান পরিবেশন করিতে অসমর্থ। 

পৃর্বই উক্ত হইয়াছে যে, গ্রীড খাদবিন্তাস দ্বারা অনুভূমিক 
উৎখনন অর্থ ও সময়সাপেক্ষ। এই পদ্ধতি অনুলারে একই পর্ধায়- 

ভুক্ত আবাসম্থল অনাবৃত করিয়া নিষ্নপর্যায়ে খননকার্য পরিচালন! 

করিতে হয়। অধিকম্ত এই উৎখনন অতীব মন্দগতিতে চালিত 

হয়। সুতরাং অধুন প্রসার্য এবং ব্যাপক উতখনন ( একুসটে ন্ডেড. 
সাউগ্ডিং) নামক উৎখনন-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে । এই পদ্ধতি 

অনুসারে প্রতুস্থলের নির্দিষ্ট অংশে একটি খাদে উত্খনন আরম্ভ করিতে 

হয়। এই খাদে সৌধমালার ব' দেওয়ালের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইলে 

উহার উভয় পার্্স্থ মৃত্তিকা অনাবৃত করিতে হইবে। উক্ত প্রকারে 

খাদাস্তরে উৎখনন করিয়া সমগ্র সৌধমাল। অনাচ্ছাদিত করা 

প্রয়োজন । এই উতখনন-পদ্ধতি অতীতের দেওয়াল-অন্ুসরণ-প্রণালীর 

অনুরূপ । ব্যাপক উৎখননের নিমিত্ত প্রত্ুস্থলের বিভিল্নাংশে খননকার্য 

পরিচালন করাও দরকার। প্রয়োজনানুসারে অনাবৃত বিভিন্ন অংশ 

/একতব করাও যায়। এমন কি অনাবৃত দেওয়াল অপসারণ করিয়। 

টি -উৎখনন করাও সম্ভব । এতদ্ব্যতীত প্রত্বস্থলের একাধিক ক্ষেত্রে 

ঈীমিত পরীক্ষণ-খাদে প্রাকৃতিক স্বত্তিক! পর্যন্ত খনন করাও বিধি- 

সল্মত। এই পরীক্ষণ-খাদ উৎখনন হইতেই প্রত্ুস্থলের অনুক্রম 

সংস্কতির আংশিক চিত্র রূপায়ণ কর! সম্ভবপর । কিন্তু পরীক্ষণ-খাদ- 

উৎখনন সীমিত । উপরস্ত প্রাসাদ, মন্দির এবং সাধারণ আবাসিক 

সৌধসম্বলিত প্রতুস্থলে পরীক্ষণ-খাদ-উৎখনন ব্যর্থ হুইবে। উক্ত 

প্রকার উৎখনন হইতে প্রতুস্থলের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ চিত্র অগ্কন করাও 
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সঅসম্ভব। এতদৃব্যতীত, সমাধি-প্রত্বক্ষেত্রের উতখনন-পদ্ধতি পূর্বেই 
আলোচিত হইয়াছে । 

উপরি-উক্ত বিবিধ উতখনন-পদ্ধতির আলোচন। হইতে প্রতিপন্ন 

হয় ষে, অধুনা অল্প সময়ের মধ্যে এবং স্বল্প অর্থবায়ে উত্খনন করিয়া 

কোন প্রত্বহ্ছলের অনুক্রম সংস্কৃতির চিত্র অঙ্কন কর! উৎখনকের প্রধান 

অভিসন্ধি। কিন্তু ইতিহাস রূপায়ণ করাই উৎখনকের মুখ্য উদ্দেশ্য । 

ইতিহাস-বূপায়ণকার্ষে তথ্যবন্ল বাস্তব নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা 

অনম্বীকার্য। সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের জন্য অনুভূমিক উৎখনন 

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সংস্কৃতির অন্ুক্রমিক 

অভিব্যক্তির নিমিত্ত উধ্বশাধ উৎখনন প্রয়োজন । সুতরাং প্রতুস্থলের 

সর্ধাঙ্গীণ এঁতিহাপসিক চিত্র রূপায়ণের জন্য অন্নভূমিক এবং উধ্বাঁধ 
উভয় প্রকার উৎখনন-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া! উৎখননকার্ধ পরিচালন। 

কর আবশ্যক। 

বিভিন্ন উংখনন-পন্ধতি সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

প্রত্বস্থলের আকার ও প্রকারের উপরই উৎখনন-পদ্ধতির অনুসরণ 

নির্ভর করে। বিশেষজ্ঞ উতখনক উপরি-উক্ত যে কোন একটি পদ্ধতি 
অনুসরণ করিতে পারেন। প্রয়োজনান্ুলারে একই প্রতুস্থলে 

একাধিক উৎখনন-পদ্ধতি অনুসরণ করাও যুক্তিসঙ্গত । যে উৎংখনন- 

পদ্ধতি অনুসরণ করিলে প্রত্বস্থলের ইতিহাস বূপায়ণের কার সাফল্য- 

-মগ্ডিত হইবে, তাহাই অন্ুবর্তনীয়। অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞানের ভিভিতে 

প্রত্ুস্থলের সহিত জড়িত সমস্যা ও তথ্য নির্ণয় করিয়া পারদশী 

উৎখনক উৎখনন-পদ্ধতি স্থির করিবেন । 

| ৫ | 

অপসারিভ মৃত্তিকা-স্ত,গীকরণ 

উত্খনন-পদ্ধতির সহিত খাদের অপসারিত ম্বত্তিকার ভূীকরণ- 
ব্রণালী নির্ধারণ করা প্রয়োজন। খননকার্য আরম্ত করিবার পূর্বেই 
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অপসারিজস্ৃত্তিক ভত,লীকৃত করিবার জন্য যথার্থ স্থান নির্দিষ্ট করিতে 

হইবে। অপসারিত ম্বত্তিকার স্তপীকরণ প্রণালী খাদবিন্ঠাস এবং 

উতখননের উদ্দেশ্য, আয়তন এবং পদ্ধতি অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল। 

সবপ্রথম। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অপসারিত মৃত্তিকা-ভগীকরণ' 

উৎখননকার্ষে কোন প্রকার বিদ্বু না ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ, ধবংসাব- 

শেষের উপর মৃত্তিকা-স্ত,পীকরণ সঙ্গত নহে । তৃতীয়তঃ, সমগ্র 

প্রত্ুক্ষেত্র অনাবৃত করিতে হইলে অপসারিত মৃত্তিকা-স্ত,গীকরণ 
ন্ুদূরবতাঁ হওয়া বাঞ্ছনীয় । , অন্তথায় মৃত্তিকা! উৎখনন-খাদের সম্মিকটে 
স,পীকৃত করিতে হইবে। উৎখনিত খাদ পুনরাবৃত করিতে হইলে 

অপসারিত মুত্তিকার ভ্ত.পখাদবিশ্তাসের নিকটবর্তা হওয়! একাস্ত 

প্রয়োজন । কিন্তু প্রারভ্তিক খাদবিন্যাসের আয়তনক্ষেত্র গ্রসারিত 

করিতে হইলে অথবা অনাবৃত সৌধম1লার সংরক্ষণের ব্যবস্থা! অবলম্বন, 

করিলে অপসারিত মৃত্তিকা খাদবিন্তাস হইতে দু'রবর্তা স্থানে স্পীকৃত 

হওয়] বাঞ্ধনীয়। উৎখনন-ক্ষেত্রের বহিরাংশেই মৃত্তিকা অপসারণ 
করা বিধেয়। কিন্তু দূরবর্তী স্থানে মৃত্তিকা ভূপীকরণ ব্যয়সাপেক্ষ। 

উৎখনিত খাদের সম্সিকটে অপসারিত মৃত্তিকা ভূপীকৃত হইলে. 
বহুক্ষেত্রে উৎখননকার্ধে ব্যাঘাত জন্মায়। খাদের সন্সিকটে অপসারিত 

সবত্তিকাস্ূপ আলোকচিত্র গ্রহণের পরিপন্থী । অধিকন্ত শ্রমিকদিগের- 
গমনাগমনও ব্যাহত হইবে। এমন কি খাদের নিকটবত অপসারিত 
সবত্তিকাস্তূপ হইতে উৎখনন-খাদে প্রত্ববস্তর সন্গিবিষ্ট ব' প্রক্ষিণ্ত হইবার 
সম্ভাবনাও বর্তমান। স্মুতরাং উৎখনন সম্পফিত সকল প্রকার সুবিধা 
ও অন্ুবিধা বিচার করিয়া অপসারিত মুত্তিক। সগীকরণ-নীতি গ্রহণ 

করিতে হইবে । 

সাধারণতঃ প্রতিটি খাদের মৃত্তিকা একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্গীকৃত 

হওয়া প্রয়োজন । সম্ভব হইলে খাদের অপসারিত মৃত্তিকা স্তরান্ুক্রফে 
গচ্ছিত রাখাও বাঞ্ণীয়। অতএব কোন প্রত্ববন্ত ব। প্রত্ববস্তর 
ভগ্নাংশ দৈবাৎ অপস্থত মৃত্তিকার সহিত ভূপীকৃত হইলে উহার" 
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পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, অপসারিত 

মৃত্তিকার স্তপীকরণ-পদ্ধতি খাদবিন্যাসের প্রণালীর সহিত জড়িত ।. 
এমন কি পরব উৎখননের জন্য খাদবিন্তাসের ক্ষেত্রমান প্রসারিত 
করিবার সময়ও গচ্ছিত মৃত্তিকা অপসারণ করিতে হয়। সুতরাঙ 

খাদবিন্্াস ও ভবিষ্যতের উতখনন-পরিকল্লনা বিচার করিয়াই খাদের" 

অপস্যত স্বস্তিকা স্ত.পীকরণ সম্পক্কিত পদ্ধতি অন্থুদরণ করা উচিত। 

| ৬ 

বকশিশ-প্রদান 

উৎখননে নিযুক্ত শ্রমিকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য বকশিশ- 

প্রদান করিবার নীতি সাধারণতঃ অন্থুসরণ করা হয়। আবিষ্কৃত প্রত্ব- 

বস্তুর গুরুত্ব ব মূল্যায়নের উপর বকশিশের মান-নির্ধারণ নির্ভর করে। 

অতীৰ মূল্যবান প্রত্ববন্ত্ু উদ্ধৃত হইলে শ্রমিককে এক বা একাধিক 

মুদ্রা বকশিশ প্রদান করা হয়। বকশিশ প্রদান-নীতি অনুসরণের 

ফলে শ্র্মকগণ অতীব সতর্কতার সহিত খননকার্ষ চালনা করে 

এবং অভিনিবিষ্ট হইয়া প্রত্ুবস্তর অনুসন্ধানকার্ষে ব্যাপূত থাকে । 

তাহারা কতিত মৃত্তিকা অতীব সন্তর্পণের সহিত পরীক্ষা করিয়া- 

প্রত্ববন্ত্ব উদ্ধার করিতে উৎসাহিত হয়। স্ুতরাং খাদের অপসারিত 

মৃত্তিকার সহিত প্রতুবস্তর নিরুদ্দেশ হওয়ার সম্ভাবন৷ হাস পায়। 

উক্ত কারণবশতঃ বকশিশ প্রদান-প্রথ! প্রচলিত হইয়াছে । 

কিন্ত বকুশিশ- প্রদান-নীতি অনুসরণের অনেক প্রতিবন্ধক 

বর্তমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণের জন্ত বিপরীত 

ফল হইয়াছে। প্রথমতঃ, বকশিশ প্রাপ্থির লোভের বশব্তাঁ- 

হইয়া শ্রমিকগণ অসছুপায় অবলম্বন করে। তাহার! অন্ত স্থান হইতে 

প্রত্ববস্ত সংগ্রহ করিয়া খননকালে মৃত্তিকায় সন্নিবেশ করে এবং 
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মুত্তিকা কর্তন বা পরীক্ষা! করিবার সময় উক্ত প্রতুবদ্ত উদ্ধার করে। 

খাদ-তদারককারীর অনবধানের স্থুযোগেই উক্ত কার্য সাধিত হয়। 

ইহার পরিণামে ইতিহাসের তথ্য বিকৃত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বকশিশ- 

প্রদান অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খল? স্থষ্টি করে। 
ফলে উৎখননকার্য ব্যাহত হুয়। উৎখননকালীন এই প্রকার 

বিশৃঙ্খলার দৃষ্টাস্তও বিরল নহে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে 

উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য উৎখননকার্ধয পরিত্যক্তও হইয়াছে । ম্ুৃতরাং 
উৎখননকালীন বকশিশ প্রদান-প্রথ! সর্বক্ষেত্রেই বর্জনীয় । শ্রমিকগণ 

যাহাতে অসন্বপায় অবলম্বন করিতে না পারে সেইদিকেও সর্বদা 

দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন | বিশেষ ক্ষেত্রে উৎখননকার্ধ সমাপ্তির পর 

বকশিশ প্রদান বিধেয়। 

| ৭ | 

খনন কার্ধক্রম ও স্তরবিন্াল 

প্রত্বনিদর্শন কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে । তাহা সমগ্র মানব- 

সমাজের সম্পদ । উতখনিত প্রত্বনিদর্শনের অনুসন্ধান, উদ্ধার এবং 
উহাদের সর্বাত্মক পরিচয় প্রদান করিয়া ইতিহাস বূপায়ণ করাই 
উৎখনকের গুরুতর দায়িত্ব। কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে 
উত্খনন করিয়াই প্রত্ববস্তর প্রকৃত সন্ধান ও সম্যক্ বিবরণ প্রদান কর! 
সম্ভবপর । 

বৈজ্ঞানিক উতখননের কার্ধপ্রণালী সাধারণতঃ ছুইটি প্রধান ভাগে 
বিভক্ত : (কে) প্রাকৃতিক এবং খে) রাসায়নিক। প্রাকৃতিক প্রণ।লীর 

মধ্যে উপধূ্পরি গচ্ছিত মৃত্তিকার বর্ণ ও অন্তান্থ বৈশিষ্ট্য বিচার, 

মৃত্তিকাস্তর নির্ণয় এবং প্রস্তচ্ছেদ, উল্লম্বচ্ছেদ, লম্বচ্ছেদ প্রভৃতির 

স্তরায়ণ নির্ধারণ, সুরবিন্তাস স্থিরীকরণ, অন্বীক্ষণ, পরীক্ষণ ইত্যাদি 
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'উল্লেখষোগ্য ৷ দ্বিতীয় প্রণালীর মধ্যে রাসায়নিক সামগ্রীর বিশ্লেষণ 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূণণ । 

খননকার্ধের নিমিত্ত প্রতি খাদে একজন অভিজ্ঞ খাদতদারককারী 
ও সহকারী শিক্ষানবীশ এবং চারজন শ্রমিক নিযুক্ত কর! প্রয়োজন । 

'চারজন শ্রমিকের মধ্যে ছুইজন মৃত্তিকা-কর্তন এবং অপর ছুইজন 

কতিত মৃত্তিকা অপসরণকার্ষে নিযুক্ত থাকিবে । খাদতদারককারীর 
পরিচালনাতেই খননকার্ধ চালিত হইবে । অতীতে বহু শ্রমিক নিযুক্ত 
করিয়া খননকার্ধ পরিচালিত হইত । এমন কি ৪০০-৫০০ জন শুমিক 

কতৃক সবিস্তারে * খননকার্ধ পরিচালনার অনেক দৃষ্টাস্ত বর্তমান । 

এই প্রকার খননকার্ষের পরিণাম অনুকূল নহে এবং উ€খননের প্রকৃত 
উদ্দেশ্ট ব্যাহত হয়। অধিকসংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিলে উৎখনন- 

কার্ষের শৃঙ্খল! নষ্ট হয়। সর্বদ! লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উৎ্খননের 
কার্ষক্রম *বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত না হয়। বিশুঙ্খলাপূর্ণ উৎ্খনন 
প্রত্ববস্তর আবিষ্কার এবং শুরবিন্যাস-নিণয়কার্ষে ব্যাঘাত জন্মায়। 

স্থনিয়ন্ত্রিত শ্রমিক দ্বারাই উৎখনন পরিচালনা করিতে হইবে। 

* সাধারণতঃ স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ করা কর্তব্য। কতিত মৃত্তিক। 

আঞ্চলিক প্রথা অন্ধুযায়ী ঝুড়িতে করিয়া অপসারণ করিতে হয়। 

'গভীরতর খাদ হইতে ম্বত্তিক। অপসারণের জন্ত মিডি-সংরক্ষণ বিধেয, 

অথব] মই ব্যবহার করা প্রয়োজন । সিড়ি রাখিলে স্তরায়ণ-নির্ণয় 

এবং আলো কচিত্র-গ্রহণকার্ধ ব্যাহত হইবার সম্ভাবন। বর্তমান । 

খননকার্য সম্পকিত কতিপয় মৌলিক নীতি সর্বদাই স্মরণ রাখ 

প্রয়োজন; যথ। উপযু্পরি গচ্ছিত মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এবং 

স্পথকী করণ, গচ্ছিত মৃত্তিকার সংস্তর-নির্ধারণ ও চিহ্িত-করণ, 

স্তরায়ণের সহিত অনাবৃত সৌধের এবং লেভ ল-এর সম্পক স্থিরীকরণ 

এবং আবিষ্কৃত গ্রত্বনিদর্শনের স্তরায়ণের লেভল নির্ধারণ এবং 

শলিপিবন্ধকরণ। এতদ্ব্যতীত সর্বক্ষেত্রেই উধব ধ অর্থাৎ উধর্ব হইতে 
অর্নয়ে খনন করিতে হইবে । উধবাধ খননকার্ধ যাহাতে কোন প্রকারে 



৯২ উৎখনন- বিজ্ঞান 

ব্যাহত ন! হয় সেইদিকেও সর্বদ। লক্ষ্য রাখা আবশ্াক। ভূপৃষ্ঠ হইতে 
নিয়ে অবলোকন করিয়া উধ্বাধ ছেদের বন্ধুরত নির্ণয় করিতে হয়। 
ছুরিকা এবং পরিচ্ছন্নকারক হাতিয়ারের সাহায্যে ছেদ সমতল এবং 

মন্থন করিতে হইবে । উধ্বাধ খননকার্য ব্যতিরেকে উল্লম্বচ্ছেদের 
স্তরায়ণ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে। উপরস্ত ছেদ ঢালু ও 
অসমতল হইলে অধ:ঃ-উৎখননকার্ষ ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়ত, প্রথমে 

নিরদিষ্টাংশে উধ্বাধ খনন করিয়া! অনুভূমিক £খননকার্য চালন। 

করিতে হয়। 

সর্বপ্রথম নির্ধারিত খাদের ভূপুষ্ঠের মৃত্তিকা 'অপসারণ করিয়া একটি 
নির্দিষ্ট কোণে ২১৫২ ফুট ক্ষুদ্র সমচতুরভূর্জাকার খাদ নিদিষ্ট করিতে 

হইবে। উক্ত খাদেই প্রথম খননকার্ষ সীমাবদ্ধ থাকিবে । এই ক্ষুদ্ধ 

সমচতুভূজ খাদটিকে *নিয়ন্ত্রণ-খাদ' ( কন্ট্রোল-পিট ) বল হয়। 

অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র খাদই খাদের অপরাংশের খননকার্ষক্রম নিয়ন্ত্রণ 
করে। এই নিয়ন্ত্রণ-খাদে খননকার্য ১-১২ ফুটের "অধিক গভীর, 

হওয়া অন্ুচিত। থাদতদারককারী এবং তাহার 'সহকারী এই নিয়ন্ত্রণ- 
খাদে ছোট গাঁইতি দ্বারা খনন করিবেন । উক্ত খাদে এক বা দেড় ফুট: 
পর্ষস্ত খনন করিয়৷ চতুষ্পার্থবের উল্লম্ব ছেদের মৃত্তিকাস্তর নিয় করিতে. 

হইবে । 
সৃত্তিকার বর্ণ, গঠন এবং অন্তান্ প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়া উপধূর্পরি। 

গচ্ছিত মুত্তিকাস্তর নির্ণয় করিতে হয়। মৃত্তিকান্তর নির্ধারণ করা' 

অতীব কষ্টসাধ্য। খাদের চতুষ্পার্্স্থ ছেদ ছুরিকাদ্ারা৷ সমতল ও. 
পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে । তৎপরে প্রতিটি গচ্ছিত স্তর নির্ণয়, 

করিয়া ছুরিকাদ্ার৷ চিহ্নিত করিতে হয়। খননকার্ধের মসয় গচ্ছিত 

স্বত্তিকার রূপান্তর অবলোকন এৰং উপলব্ধি করা অতীব প্রয়োজন । 

সাধারণতঃ ২-৩ ইঞ্চি বা ১ ফুট (বা তদুধের্ব) গচ্ছিত মৃত্তিকার 
রূপের ও প্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সম্দশ রূপ ও প্রকৃতি- 

যুক্ত গাচ্ছত মৃত্তিকাকেই মৃত্তিকার্তর বলা হয়। পুক্করিণী, নালা, 
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প্রভৃতি খনন করিবার সময়ও বিবিধ বর্ণের ও প্রকৃতির উপধূপরি 
গচ্ছিত মৃত্তিক। পরিলক্ষিত হয়। উৎখননকার্ষে অংশগ্রহণকারী ও 
উৎধননকার্ষক্রমদর্শী উক্ত গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তরের বৈশিষ্ট্য উপলবি 
করিতে সক্ষম। ছুরিকা দ্বারা ক্রমাগত পরিচ্ছন্ন করিয়। গচ্ছিত মৃত্তিকার 
রূপ ও প্রকার এবং বিন্যস্ত বন্ত নিণয় করিয়! স্তর নির্ধারণ করতে 

হইবে। মুত্তিকাস্তর নির্ণয় এবং চিহ্িতকরণ উতখস্তার অভিজ্ঞতার 
উপরই সম্পূর্ণবূপে নির্ভর করে। 

নিয়ন্ত্রণ-খাদের স্তর নির্ণয় ও চিহ্নিত করিয়া খাদের অপরাংশে 

ধাবিত মৃতস্তর অন্থুসরণ পূর্বক অন্ুভূমিক খননকার্ষ পরিচালনা করিতে 

হয়।। সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রণ-খাদ হইতে আরম্ত করিয়া প্রথমে নিদিষ্ট 

খাদের অর্ধাংশে অথব! চতুরাংশে অন্ুভূমিক খননকার্ষ সীমাবদ্ধ রাখিতে 

হইবে । সর্বদাই লক্ষ্য রাখ প্রয়োজন যাহাতে খননকার্ধ ক্ষুদ্র বর্গ- 
ক্ষেত্রান্থরূপে পরিচালিত হয় | প্রয়োজনানুসারে সমতল স্বল্পপরিসর 

বর্গক্ষেত্র স্ৃতলিদ্বার নিদিষ্ট করিতে হইবে । উক্ত অংশেই মুত্তিকা- 
কর্তন সীমাবদ্ধ রাখিয়া খননকার্ষ স্ুচারুরূপে নিম্পন্ন করা কতব্য। 

যাহাতে খনিতাংশ সর্বদাই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকে সেই দিকেও 

লক্ষ্য রাখা আব্শ্বক। অন্যথায় প্রতুবস্তর অন্বেষণ, স্তরায়ণ-নির্ধারণ, 

জরিপ ও আলোকচিত্র-গ্রহণ প্রভৃতির কার্ষক্রম ব্যাহত হইবে । একটি 

স্তরের গচ্ছিত মৃত্তিকার খননকাধ নির্দিষ্ট খাগ্যাংশে সমাপ্ত করিয়া 

পুনরায় নিয়ন্ত্রণ-খাদে খননকার্ধয আরম্ভ করিতে হয়। এই প্রকার 
স্তরানুলারে খনন করিয়! প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত উতখনন পরিচালন! 

করাই বিধিসঙ্গত | 

উতখননে অল্প পরিমাণ মৃত্তিক! কতন আবশ্যক । একই সময়ে 
অধিক পরিমাণ মৃত্তিকা কতিত বা গচ্ছিত হইলে স্তরায়ণ-নির্ধারণ ও 

জতান্র..স্তর-স্থিরীকর, এবং অপর কার্ধক্রম বিফলীকৃত হুইবে। 
, সর্বদা লক্ষ্য রাখ৷ প্রয়োজন যাহাতে দুই বা ততোধিক স্তরের গচ্ছিত 

সৃতিক। সংমিশ্রিত না হয়। অন্যথায় প্রত্ববস্তর স্তর-নির্ণয় কর! 
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সম্ভবপর হইবে না এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্ব নির্ধারণ করাও 

হঃসাধ্য হইবে। প্রতিটি স্তরের প্রত্ববস্ত্রর যথার্থ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা, 

অত্যাবশ্তাক। উপরন্তু সর্বদ! দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে অধিক পরিমাণ 
স্বত্তিকা খার্দের খনিতাংশে ত্বগীকৃত না হয়। মৃত্তিকাস্তরানুসারে 

মন্দগতিতে খননকার্ধ চালন]৷ করিয়া অল্প পরিমাণ মৃত্তিক! কত'ন করাই 

বিধেয়। বৃহদাকার মৃত্তিকাপিগু সর্বদা বিদীর্ণ এবং চূর্ণ করিতে 
হইবে। ফারণ উক্ত পিণ্ডের মধ্যেও প্রত্ববস্ত বিশ্তাস্ত থাকা স্বাভাবিক 1" 

কতিত হৃত্তিকার পুঙ্খান্ুপুঙ্খরূপে পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণকার্য সমাপন 

করিয়া উক্ত মৃত্তিক। অপসারণ করিতে হয় । 

মৃত্তিকাস্তর সনাক্ত ও চিহিত করিয়। প্রতিটি মৃত্স্তরের চিহিত 

রেখায় একটি ক্ষুদ্র অঙ্কপটি নিবিষ্ট কর আবশ্যক। উক্ত পট্টিতে 
প্রত্ুস্থলের সংক্ষিপ্ত নাম, খাদের ক্রমিক সংখ্যা এবং মৃত্তিকাস্তরের 

অনুক্রম সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিতে হয়। পটিতে একটি বৃত্তের মধ্যে 

স্ত্ভরের ক্রমিক সংখ্যা লিখিত থাকিবে, যেমন ১,২১৩, ৪ ইত্যাদি। 

উক্ত পদ্ধতি অনুসারে প্রতি স্তরে স্তরে খননকার্ধ পরিচালন। করা৷ 

কত'ব্য (চিত্র নং ১৭)। খনন করিবার সময় প্রতি স্তর হইতে উদ্ধৃত প্রতু- 

বস্তর সর্বাত্মক বর্ণন নিয়মান্থুসারে লিপিবদ্ধ করিয়। প্রত্ববন্ত্-সহকারীর 

নিকট প্রেরণ করা বিধেয়। উক্ত বিষয় পরবর্তা পরিচ্ছেদে 

আলোচিত হইবে । একটি মুত্তিকাস্তর অপর স্তরদ্ধারা আবৃত থাকিলে 

সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, উধ্বতন ভর পরবর্তী সময়ে গচ্ছিত 

হইয়াছে । কিন্তু উক্ত শুরদ্ধয় সমকালবততাা হওয়াও অস্বাভাবিক 

নহে। উপযু'পরি গচ্ছিত মৃত্তিকার রূপ ও বৈশিষ্ট্য অন্থধাবন করিয়া, 

স্তরায়ণ নিণয় করিতে হইবে (চিত্র নং ১৬)। 

এই প্রসঙ্গে সৌধসম্বলিত প্রত্বস্থলের খননকার্ধক্রম আলোচনীয়। 

প্রা সকল এীঁতিহাসিক যুগের প্রত্বস্থলে বাস্ত-নিদর্শনের অস্তিত্ব 

বর্তমান। অতীব সাধারণ একক পর্যায়ভুক্ত সৌধসম্বঙ্গিত প্রত্ুস্থলে 

উতধনন সহজতর । এই আবাসম্থলের গৃহ সাধারণতঃ প্রাকৃতিক & 

€ রি, 
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মুত্তিকার উপর নিগ্সিত থাকে । উক্ত বসতির ধ্বংস-পরবর্তী নিদর্শন. 
বর্তমান থাক স্বাভাবিক । ক্রমান্বয়ে খনন করিয়। প্রথমে ধ্বংস-পরবর্তী 

সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করিতে হইবে । ধ্বংসাবশেষের নিয়েই বসতির 
ভগ্রাবশেষের নিদর্শন পাওয়৷ যায়। এই নিদর্শনের নিয়ে গৃহতল বা 

মেঝের স্থিতি স্বাভাবিক। বসতির ভগ্রশেষ অপসারণ করিয়া গৃহতল 

আবরণমুক্ত কর! প্রয়োজন। গৃহতল সম্পকিত সকল প্রকার তথ্য 
লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়ালের ভিত-খাত অনাবৃত করিবার জন্য খনন- 
কার্য চালনা করিতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেঝ অপসারণ 
করিয়াই অধঃ-উংখনন সম্ভবপর । আবরণমুক্ত ভিত-খাতের সীমারেখা 

চিহ্িত করিয়। দেওয়ালের গঠন-প্রণালী অনুধাবন করা একান্ত 

প্রয়োজন । চিত্র নং ১৫ক-তে উত্ত একক পর্ধায়ভূক্ত দেওয়ালের প্রতি- 

কৃতি সম্মিবেশিত হইয়াছে । এই চিত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, 

প্রাকৃতিক মৃত্তিকায় ভিত-খাত খনন করিয়। দেওয়াল নিগ্িত হইয়াছে। 
দেওয়াল-এর সংশ্রিষ্ট (স্তর নং ৪) মৃত্তিক! ছুরমুজকৃত মেঝ । মেঝের 

উপরে (স্তর নং৩) বসতির ধ্বংসশেষ বত্মান। এই বসতির 

ংসশেষের উপরই ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন নিদিষ্ট হইয়াছে এবং উহার 
উপরিস্থ স্তরই হিউমসের নিদর্শন । 

কিন্তু উপযূর্পরি একাধিক সৌধ-পর্বায়ভূক্ত বসতির নিদর্শনসম্বলিত 
প্রত্ুস্থলের উতখনন আয়াসসাধ্য। সাধারণত: পরবতী বসতি 

সংস্থাপকগণ পূর্বতন সৌধ ধ্বংস করিয়াই নূতন বাস্ নির্মাণ করিত। 

মানবীয় ও প্রাকৃতিক তৎপরতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়৷ গৃহ পরিত্যক্ত 
হইত। দেওয়ালের অপসারণ বা লুণ্ঠন সাধারণতঃ মেঝের উপরাংশেই 
সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং মেঝের এবং উহার নিয়স্থ. দেওয়ালের 
নিদর্শন বত'মান থাকিবে। উক্ত ক্ষেত্রে সৌধমালার সম্পূর্ণ বাস্ত-নকৃশা- 
অঙ্কন সম্ভবপর। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লুটনকার্ধের ফলে ভিত-খাত 

পর্যন্ত দেওয়াল ধ্বংস কর হইত। এই ক্ষেত্রে সৌধমালার বাস্ত-নকৃশ। 
* অঙ্কন কর। সম্ভবপর নহে । বহু ক্ষেত্রে লুনগত্ গচ্ছিত রাবিশ দ্বারা 
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আবৃত থাকে । অতএব বহিরাগত পুরাবস্ত বিন্যস্ত হইবার সম্ভাবনাও 

বতণমান। এই সকল ক্ষেত্রে খননকার্য অতীব সাবধানতার সহিত 
-চালন! করিতে হয় । চিত্র নং ১৫খ-তে উক্ত প্রত্বস্থলের খনন-পদ্ধতি 

নির্দিষ্ট হইয়াছে । চিত্রের উত্তর দিক হইতে পঞ্চ লুণ্ঠনগর্ত (নং ক, খ, 

গ, ঘ,ঙ ) বতর্মান। লু্ঠটনগত” নং ক বত্মানকালেই পূর্বতন 

দেওয়াল কভন করিয়া খনিত হইয়াছে। লুষ্ঠনগর্ত নং গ অধিকতর 

গভীর । প্রথম আবরণযুক্ত বসতির নিদর্শনের (নং ৩) নিম্মে মেঝ 

নং ১ বিদ্যমান। উহার নিম্নদেশে অপর ছৃইটি লুণ্টনগত" এবং পূর্বতন 

মেঝের উপর বসডির নিদর্শন অনাবৃত হইয়াছে । এই মেঝের (নং ২) 

নিয়ে অপর একটি বসতির স্থিতি লক্ষণীয় । এবং উহার নিয়ে অপর 

একটি মেঝ (নং ৩) বত'মান। প্রাকৃতিক ম্বত্তিকায় কতিত স্তসম্তগতের 

নিদর্শনের আবিষ্কারও গুরুত্বপূর্ণ । উক্ত চিত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, 

সর্বপ্রথম গৃহ দারুনিমিত ছিল । তৎপরে ইষ্টকের দেওয়াল উক্ত মেঝ 

কত'ন করিয়া নিমিত হইয়াছে । দেওয়াল নং অ এবং আ-এর' সম- 
সাময়িক মেঝছয়ের (নং ১, ২) উপর বসতির নিদর্শন বিদ্যমান । 

মেঝ নং ৩ সর্বশেষ বসতির প্রমাণ। অতএব এই চিত্রে তিনটি 

উপধূ্পরি বসতির নিদর্শন পাওয়! যায়। উপরি-উক্ত নিয়মানুসারে 

উতখনন করিয়াই বিভিন্ন যুগের প্রত্বনিদর্শন আবরণমুক্ত করা বিধেয়। 

এই প্রসঙ্গে স্তরায়ণ ব। শ্তরবিন্তাসের গুরুত্ব সম্পর্কিত আলোচনা 

প্রয়োজন । 

॥ ৮ | 

স্তরবিন্থাসের গুরু: ). 

উৎখননতত্ত্ে স্তরবিষ্তাস বলিতে মানবর্স্ক্কৃতির বাস্তব নিদর্শন- 

সম্বলিত উপয্ণপ্ির গচ্ছিত মৃত্তিকান্তরের সীমারেখা নির্ধারণ ও কালাঙ্- 



উৎখনন- কাক্রেম ৯৭ 

-ক্রম নিণয় এবং সংস্কৃতির পৌর্াপৰ অবধারণ বুঝায় । প্রত্ুস্থলে মানব- 

বসতির নিদর্শন কালানুক্রমিক গচ্ছিত মুত্তিকাস্তরে বিন্যস্ত থাকে। 

প্রাচীনতম মানববসতি প্রাকৃতিক ও মানবীয় কম্ঝততপরতায় বিলুপ্ত হয় 

এবং ধ্বংসোত্তর পর্যায়ে মৃত্তিকা! দ্বারা আবৃত হয়। উক্ত প্রকার 

সৃত্তিকাচ্ছাদিত তৃপৃষ্ঠেই পুনরায় মানববসতি সংস্থাপিত হইত। এই 
প্রকারে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া একই স্থলে একাধিক মানববসতির বাস্তব 

নিদর্শনের প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। আবিষ্কৃত প্রত্ুনিদর্শন এক ব। একাধিক 

মৃত্তিকান্তর বা সংস্কৃতি-পর্বভূক্ত হইবে। স্তরবিন্তাসতত্বে সবনিয়স্থ 
প্রত্বনিদর্শন প্রাটীনতম এবং উ্বস্থ নিদর্শন সর্বশেষ যুগতৃতক্ত বলিয়। 
নির্ণাত। অধঃ হইতে উধ্বে” অন্ুক্রমিক সংস্ক.তির কালও নিরূপণীয় । 

সুনগর্ভ, আবর্জনা-খানা, খাত প্রভৃতির পৌর্বাপর্য নির্ধারণও শুর- 
বিন্যাসতত্বের অন্তর্গত। একই সংস্কৃতিভূক্ত প্রত্রাভিজ্ঞান সদৃশ হইৰে 
এবং ভিন্ন বাস্তব নিদর্শন অপর সংস্ক,তির পরিচায়ক । অন্য এক স্থানের 

কাল-নির্ধারিত নিদর্শনের সহিত উৎখনিত সন-তারিখ-সন্বলিত এবং 

সন-তারিখ-বিহীন পুরাঁবস্তর ইানিটিটিডি বিশ্লেষণও স্তরবিন্তাসের ভিত্তি 
স্বরূপ । অধিকস্ত একই সংস্কৃতির পর্বভৃক্ত উপর্যপরি একাধিক সৌধ- 
মালার অন্তিত্বও অস্বাভাবিক নহে । 

স্তরবিষ্ঠাস (ট্রাটিফিকেশন্) নির্ধারণ- প্রণালী ভূবিদ্যার অন্তর্গত । 

উত্খনক ভূবিগ্ঠার সাহায্যেই স্তরবিহ্যান নিণয় করেন। কিন্ত 
ভূতাত্তবিক প্রাকৃতিক স্তরবিষ্তাস অনুশীলন করেন। উংখনক মানবীর 

তৎপরতায় গচ্ছিত মৃত্তিকার শুরখিগ্তাস নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করেন। 

খননকার্ষের সময় উপধুপরি মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য অন্নুধাবন পূর্বক স্তরায়ণ 
নির্নিষ্ট করিতে হয়। ছেদের স্তর-নকৃণ। অঙ্কন করিয়া অনালোডিত 

ব। আলোড়িত মৃত্তিকাস্তর অনুশীলন ও নির্ধারণ করিয়াই স্তরবিম্ত।স 

স্থির করা সম্ভবপর । 

স্তরবিন্তাস সম্পফিত কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক নীতি 

উল্লেখযোগ্য । অতীতে ভূবিগ্ঠায় অনুস্থত নীতির অন্করণে সংস্কৃতি- 
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পর্বের অন্ুক্রম- সংখ্য। বা নামকরণ উধর্ব হইতে অধঃ অঙ্কিত হইত ।' 

এমন কি বিভিন্ন সৌধ- পর্যায়ের ক্রমিক সংখ্যাও উরর্বাধ নিয়মান্ু- 

সারে লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল । অর্থাৎ উধ্বাধ খনন- 

কার্ধে সবপ্রথম অনাবৃত দেওয়াল ও সংস্কৃতি- নিদর্শন যথাক্রমেশ্পর্ধীয় 

নং ১ এবং সংস্কৃতি- পর্ব নং ক এবং পরবর্তী পর্যায়ের দেওয়াল ও 

অন্ত সংস্কৃতিভূক্ত নিদর্শন যথাক্রমে দেওয়াল- পর্যায় নং ২ এবং 

সংস্কতি- পর্ব নং খ নামে অঙ্কিত হইত। কিন্তু উৎখননের বেজ্ঞানিক 

পদ্ধতিতে উক্ত নীতি অনুসরণ করা ভ্রমাতুক। বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
অনুস্থত উতখননের নীতি সম্পূর্ণ বিপরীত |॥ দেওয়ালের পর্যায়ের 

এবং সংস্কৃতি-পর্বের অন্ুক্তম সংখ্য। অধঃ হইতে উধ্বগামী হইবে। 

এমসোপটামিয়ায় ও অন্যত্র উপরি-উক্ত ভ্রমাত্মক নীতি অনুসারে উধব” 

হইতে অধঃ অন্ুক্রমিক সংস্কৃতির সংখ্যামান নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

প্রসঙ্গতঃ হরপ্পা, মহেঞ্োদারো প্রভৃতি প্রতুস্থলের খননকাধও 

উল্লেখনীয়। হরপ্লার সমাধিক্ষেত্র এইচ-এ শব সমাধিস্থ করিবার দ্বিবিধ 

প্রচলিত প্রথার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে__-অস্থিসম্বলিত মৃৎপাত্র- 
সমাধি এবং প্রলম্বিত শব-সমাধি বা একক শব-সমাধি। 

স্তরবিহ্যাসান্থসারে সর্বপ্রথম অনাবৃত অস্থিসম্বলিত মুৎপাত্র-সমাধির 

সংক্কতি-পরব এবং নিয়স্থ একক শব-সমাধির সংস্কতি-পব 

ঘথাক্রমে ক ও খ হইবে। কিন্তু বর্তমান উৎখননের বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি অনুসারে সংস্কতি-পর্ব যথাক্রমে অধস্তন পর্ব ক এবং উধ্বতন 

পর্ব খ হইবে। অর্থাৎ বিভিন্ন সৌধের পর্যায় ও সংস্কৃতির পর্ব 

প্রাচীনতম হইতে সবশেষ নিদর্শন পর্যন্ত অনুক্রমিক সংখ্যায় অস্কিত 

করিতে হইবে। 
উতখনন-বিজ্ঞানের ও ভূতত্বের স্তরধিষ্ঠাস সর্বক্ষেত্রে অনুরূপ নহে ।' 

ভ্বিদ্ভায় উধ্বস্থ নদীর ধাপের বিন্তাস সর্বপ্রথম ও প্রাচীনতম । 
উৎখনন-বিজ্ঞানে সর্বপ্রথম ও প্রাচীনতম স্তরায়ণ নিম্নতম হইবে । 

বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুলারে উৎখননকার্ষে সর্বদাই উতখনিত অধস্তন 
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প্রত্বনিদর্শন প্রাচীনতম বলিয়! ধার্য করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, 

অতীতে উপর্যূপরি গচ্ছিত মুন্তিকার খননকার্ষ স্তরামুসারে পরিচালিত 

হইত না। সুতরাং স্তরায়ণ সম্পকিত সকল তথ্য অবিদিত ছিল । 

বর্তমানে আবিষ্কৃত প্রত্বনিদর্শন অধ্যয়ন করিয়া সংস্কংতি-পর্ব নির্ধারণ 

করা হয়। একের বেশি মুত্তিকান্তর একক সংস্ক,তি- পর্বভূক্ত হওয়া 

্বাভাবিক। একাধিক ম্বৃতস্তরে সদৃশ প্রত্বনিদর্শন আবিষ্কৃত হইলেই 
উক্ত স্তরসমূহ একই সংস্কৃতির পর্বনুত্ হইবে । ভিন্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত 

হইলে অপর সংস্কৃতির অস্তিত্ব ব৷ প্রভাব স্ৃচিত হয়। প্রতুবস্তর পরিমা- 

ণাত্মক বিশ্লেষণের সাহায্যেও ভিন্ন সংস্ক,তির প্রভাব নির্ধারণ করা যায়। 

এই সকল প্রণালী অনুসরণ করিয়াই সংস্কতি-পর্ব সুনির্দিষ্ট করিতে 

হয়। অধিকস্ত স্তর-বিম্যাস ও সন- তারিখসম্বলিত গ্রত্ববস্তর সাহায্যও 

প্রত্যেক স্তরের এবং লেভ লের কালনির্ণয় কর। সম্ভবপর ৷ প্রতুনিদর্শনের 

কালনির্ণয় উহার সহিত সংশ্লিষ্ট লেভ.ল্ দ্বারাও নির্ধারণ কর! যায় । সন- 

তারিখ-সম্বলিত প্রত্ুবস্তর অবর্তমানে নির্ধারিত স্ুরবিন্তাসের সাহায্যও 

কালনির্ণয় করা সম্ভব | প্রয়োজন অনুসারে মৃত্ভরের বেধ ও স্ুলতা 

অনুশীলন করিয়। প্রতি স্তর গচ্ছিত হইতে কত সময় ব্যয়িত হইয়াছে 
তাহ! নির্ণয় করা যায়। উক্ত নিণয়কার্ধে প্রত্ুস্থলের বর্তমান বায়ুর 

ধাবন-গতির মাত্রা এবং মুত্তিকা বহনের ও ধারণের শক্তির মান 

নির্ধারণ করিয়। প্রতি মৃত্ভরের কাল নিরূপণ করাও সম্ভব। এতদ্- 
ব্যতীত অপর প্ররত্বস্থলের নির্ধারিত যুগভুত্ত পুরাবস্তর সহিত আবিষ্কৃত 

নিদর্শনের তৃলনামূলক তত্ব হইতেও বিভিগ্ন পর্যায়ের ও পর্ধের কাল 
নিণয় করা যায়। এই প্রকার অনুশীলন করিয়াই স্তরবিষ্থাসের কাল- 

নির্ণয়কার্য সম্পাদন করা বিধেয়। উপরি-উক্ত তথ্যসম্বলিত ছেদ- 

স্তরায়ণের চিত্র হইতে স্তরবিম্তাস নির্ধারণ-কার্যক্রমের সম্যক পরিচিতি 
লাভ কর যায়। 

স্তরবিন্যাস সুনিরিষ্ট না হইলে সংস্ক.তির ক্রমবিকাশের ইতিহান 
বিকৃত হইবে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অতাঁতে পরীক্ষণ-খাদ নখন 
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কর! হইত। এই খাঁদে কোন ইষ্টকনিমিত দেওয়াল অনাবৃত হইলে 

উক্ত নিদর্শন অনুধাবন করিয়া খননকার্ষয পরিচালন! করিবার নীতি 

প্রচলিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিলে সকল 

প্রকার এঁতিহাসিক নিদর্শন বিনষ্ট হইবে। অনাবৃত সৌধের সন- 

তারিখসম্বপিত প্রত্ববস্ত দ্বার কালনিরূপণ কর অসম্ভব হইলে, উক্ত 

সৌধের নির্মাণতাল এবং অপর প্রত্বনিদর্শনের কালনির্ধারণ স্ভর- 

বিন্যাসের সাহায্যেই নির্ণয় করিতে হয়। মৃত্তিকাস্তরের বৈশিষ্ট্যের 

উপরই সৌধের ধারাবাহিক ইতিহাসের. বূপায়ণকার্ষধ নির্ভর করে। 

বাস্তরনিপ্নাণ ও ধ্বংসের ইতিবৃত্তও ভুরবিন্যাসের সাহায্যে রূপায়িত 

করা সম্ভব । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি- অন্ুুস্থত উতখননই স্তরবিন্তাস নির্ধারণ 

করিয়। গ্রত্বনিদর্শনের প্রকৃত অবস্থান ও পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ । 

স্তরবিন্যাসের সাহায্যেই সংস্কতির বিবর্তনের এবং উহার প্রকৃত 

রূপের ও বৈলক্ষণ্যের তথ্য নিরূপণ করা সম্ভবপর । 

সৌধ-ধ্বংলাবশেষের এবং সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শনের 

স্তরামুক্রম কাল-নির্ণয় তিন প্রকার অনাবৃত এবং উদ্ধৃত প্রত্রাভিজ্ঞানের 

উপর নির্ভরশীল : (১) প্রাক-ইমারত গচ্ছিত মৃত্তিকানস্তর ও প্রদ্ব- 

নিদর্শন; (২) সৌধের সমসাময়িক মুত্ভর ও প্রত্রনিদর্শন ; (৩) 

ইমারত-উত্তর মৃত্তিকাস্তর ও প্রত্বনিদর্শন । এই প্রকার তথ্য হঙ্্রতেই 

প্রাক-ইমারত, সমসাময়িক ইমারত এবং ইমারত-উত্তর পর্যায়ের 
সহিত সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটন কর সম্ভব । 

কিন্ত অনধ্যুবিত অবস্থান-ভূমিতে বাস্ত নির্মাণকালীন বাস্তব নিদর্শ- 
নের প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতীতে অবস্থানভূমি সমতল করিরাই 

গৃহ নির্সিত হইত। উক্ত গৃহের ভিত২খাত কতনের সময়ই মৃত্তিকা 
সর্বপ্রথম আলোড়িত হইয়াছিল । সাধারণতঃ অসমতল অবস্থানভূমি 

অপর স্থান হইতে আনীত মৃত্তিকা ছারা সমতল করা হইত । এই 

সুস্তিকায় প্রত্বনিদর্শনের স্থিতির সম্ভাবনাও বতণমান। এই প্রত্বনিদর্শন 

সাম্প্রতিক বা পূর্বতন যুগভুক্ত হইবে। এমন কি দেওয়াল নির্মাণ- 
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কালীনও মবপাত্রের ভগ্নাংশ, মুদ্রা গ্রভৃতি ভিত-খাতে বা আলোড়িত 

মৃত্তিকায় প্রক্ষিপ্ত বা দৈবা ভূপতিত হওয়াও অস্বাভাবিক 
নহে। এই প্রকার পুরাবস্ত হইতে দেওয়ালের নির্মাণকাল স্থির 
কর! যায়। কিন্তু উত্ত পুরাবস্তব অনেক দিন যাবত প্রচলিত থাকার 
সম্ভাবনাও বতমান। তবে কোন প্রত্ববস্তরই দেওয়াল নির্মাণের 
পরবতী যুগভুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। ন্ুতরাং সর্বশেষ যুগভুক্ত প্রত্ব- 

বস্বর সময়েই ব। উক্ত যুগের পূর্বে দেওয়াল নিমিত হইয়াছে । কিন্তু 
মৃত্তিকাস্তর, লুগ্ঠনগর্ত, খানা, স্তন্তগর্ত প্রভৃতি দ্বারা মৃত্তিকা 
আলোড়িত হইলে দেওয়ালের নির্মাণোত্তর যুগের পুরাবস্তর 
আবিষ্ষারও অসম্ভব নহে। স্তরায়ণ অনুশীলন করিয়াই উক্ত প্রকার 
সকল তথ্য নিণয় কর। সম্ভবপর । 

অধিকস্ত বসতির ভগ্রশেষোত্তর গৃহ ব্যবহারকালীন পুরাবস্তর 
আবিষ্ধারের সম্ভাবনাও অধিক। সাধারণতঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগে 
মৎপাত্র-ভগ্নাংশ, খাছদ্রব্যের প্রক্ষিপ্তাংশ, অলঙ্কার-সামগ্রী প্রভৃতির 

ধ্বংসাবশেষ মেঝের উপরই গচ্ছিত থাকে। উক্ত নিদর্শনসমূহ 
আলোড়িত মৃত্তিকা দ্বার আবৃত থাকিলে মেঝের ব্যবহারকাল উহাদের 
সমসাময়িক হইবে। কিন্তু এঁতিহাসিক যুগের মেঝ প্রায়শঃ 
পরিচ্ছন্ন থাকে । স্থতরাং মেঝের উপর পুরাবস্তর অনাবিষ্কার 
্বাভাবিক। কিন্তু জঞ্জাল-খানার বিদ্যমানতার প্রমাণ বিরল নহে। 
উক্ত খানা হইতে আবিষ্কৃত পুরাবস্তর অনুশীলন করিয়া মেঝ- 
ব্যবহারের কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর । দেওয়াল-আবৃত-মুত্তিকা- 
স্তরের অভ্যন্তরস্থ পুরাবস্ত হইতেও দেওয়াল-ধ্বংসপ্রাপ্তির কাল নিণয় 
করা যায়। গৃহ পরিত্যক্ত হইলে পুরাবস্ত-নিদর্শনের আবিষ্ষার 
অস্বাভাবিক। কিন্তু প্রাকৃতিক ও মানবীয় সক্রিয়তায় গৃহ ধ্বংস- 

প্রাপ্ত হইলে প্রত্ুনিদর্শন বতমান থাকিবে । এই নিদর্শন হইতেও 
গ্রহের ধ্বংস-প্রাপ্তির কাল নির্ণয় করা যায়। 
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ধ্বংসপ্রাপ্ত সৌধ ক্রমান্বয়ে মৃত্তিকা দ্বার আবৃত হয়। বায়ু 

বাহিত ধুলিকগ1যোগে আচ্ছাদিত হইলে উক্ত স্তরে প্রত্ববস্তুর 

বি্কমানতা স্বাভাবিক নহে। কিন্তু এ স্তরেই দৈবাৎ কোন 

ভূপতিত ব৷ প্রক্ষিপ্ত পুরাবস্তর আবি্ষার স্বাভাবিক। অধিকন্ত 

পরব সময়ে মানবীয় কর্মততপরতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তর আলোড়িত 
হইলে উহার অভ্যন্তরস্থ প্রত্ুবন্তু প্রত্ুস্থলের হিউমসের মধ্যে সন্নিবিষ্ট 
হওয়াও স্বাভাবিক। সাধারণত: কৃষিকার্ধষের ফলেই নিয়স্থ নিদর্শন 
উপরে গচ্ছিত স্তরের সহিত সংমিশ্রিত হয়। এই প্রকার পুরাবস্তর 

এতিহাসিক গুরুত্ব অবর্তমান। সর্ধদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 
অকুস্থলে ব! যথাস্থানে আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তই স্তরবিস্তাস নিয়কার্ধে সকল 

প্রকার তথ্য পরিবেশন করে । এতদ্ব্যতীত অনেক প্রত্স্থলে একাধিক 

সৌধ-পর্যায়, স্তম্তগতণ লুগ্টন-গর্ত প্রভৃতির বিদ্যমানতাও উল্লেখনীয়। 
পূর্বেই, উক্ত হইয়াছে যে, পূর্বতন সৌধের ইঞ্টক লুন করিয়। পরবর্তী 
দেওয়াল নির্মাণ করিবার প্রমাণও বিরল নহে । এই প্রকার কার্ষের 

পরিণামে প্রত্ববস্তু আলোড়িত হইয়। বিভিন্ন যুগের ও সংস্ক,তি-পর্ষের 

নিদর্শনের সহিত মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রণের ফলে কাল-নিবূপণ ও 
সংস্কৃতির পর্ব নির্ধারণ করা আয়াসসাধ্য । উক্ত প্রকার প্রত্বস্থলে গচ্ছিত 
মৃদ্ভিকান্তর অনুধাবন পূর্বক ক্রমান্বয়ে খননাস্তে নিদর্শনসমূহের বাস্তব 

তথ্য নির্ণয় করিয়াই শুরবিন্থাসের কাল নিরূপণ কর! সম্ভব। পরবর্তী 

ৃষ্টাস্তে এবং পর্যালোচনায় স্তরবিষ্যাসের সর্বপ্রকার তথ্য নির্ণয় 
করিবার পদ্ধতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর। হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখ প্রয়োজন যে, একই স্তরে ও লেভলে 

বিভিন্ন যুগের প্রত্ববন্তু আবিষ্কৃত হইলে উহার সহিত ম্ৃস্তরের সম্পর্ক 
নির্ধারণ কর। অত্যাবশ্যক । হুইলার ছুইটি চিত্রের সাহায্যে একই 

লেভলে বা স্তরে বিভিন্ন সময়ের প্রত্ববস্তর আবিষ্কার সম্পকিত সমস্ত 
ব্যাখ্য। করিয়া উৎখননকাধথে শুরবিন্তাসের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 

এসতীতে সমুত্রপৃষ্ঠ (সী-লেভ ল্) হইতে আবিস্কত সৌধের ও প্রত্বস্তর় 
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পরিমাপ গ্রহণ করা হইত। এমনকি একই সমতল ভূমিতে ৰ! 
সমস্তরে বিভিন্ন যুগের প্রত্ববস্ত সমসাময়িকরূপে বর্নিতও হইয়াছে । 
প্রসঙ্গতঃ উত্খনক ম্যাকাই-এর বর্ণন। উল্লেখযোগ্য ৷ তিনি বলিয়াছেন 

যে, মহেঞ্জোদারোতে সকল প্রকার প্রত্বনিদর্শনের পরিমাপ সমুদ্র- 

সমতল হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে । প্রতিদিন প্রত্যুষে পরিমাপ- 

গ্রহণ-যস্্ব একটি স্ুনিদিষ্ট স্থানে সংস্থাপন করিয়া সংখ্যামান নির্ধারণ 

করা হইত। ম্যাকাই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাঙ্গণের বা 
গৃহের প্রবেশ-দ্বারের উপরে ও নিম্নে কোন প্রত্ববস্ত আবিষ্কৃত হইলে 

উহার সংস্কৃতি-পর্ব নিধারণকার্য ছুঃসাধ্য। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত 

করিলেন যে, কোন মৌধের ভিতখাতে এবং উহার সন্নিকটে কোন 
প্রকার প্রত্ববস্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে, উহা! সৌধের সমকালবত্ণ হইবে। 

কারণ উক্ত প্রত্ববস্ত সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই পদ্ধতি 

অন্থুদরণ কর! ভ্রমাত্মক। চিত্র নং ১৮ক লেভলকৃত স্তরায়ণের প্রতীক । 

এই চিত্রে হরপ্লার সংস্কংতির সীলমোহর (ভ্রীঃ পুঃ তৃতীয় সহশবক), 

কুষাণযুগের মুদ্র। ঘপরীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) এবং ১৯২০ গ্রীষ্টাব্দের মুদ্র। 
একই দেওয়াল-সমতল স্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে । সুতরাং উক্ত গ্রত্ব- 
বস্তত্রয় সমসাময়িক হইবে। এইক্সপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রাস্তিপূর্ণ। এই 
প্রকার অনেক ভ্রান্ত ও অবাস্তব তথ্যও পরিবেশিত হইয়াছে । স্ভর- 
বিন্তাস অনুশীলন করিয়াই উক্ত ভ্রম সংশোধন করা যায়। চিত্র 

নং ১৮খ-তে উল্লম্বচ্ছেদের প্রকৃত শুরায়ণের প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

এই স্তরায়ণ বিশ্লেষণ করিয়া উপরি উক্ত প্রত্ববস্তত্রয়ের আবিষ্কার 
সম্পর্কিত যথার্থ তথ্য উদ্ঘাটন কর! সম্ভব। উক্ত চিত্রে (চিত্র নং ১৮খ) 
প্রত্ু-নিদর্শনেরও সবপ্রকার তথ্য নির্দেশ করা হইয়াছে । পশ্চিম ও 

পূর্ব পার্ব্বয়ে হরপ্প। এবং কুষাণ যুগের দেওয়াল সুনির্দিষ্ট । কেন্দ্রাংশে 
একটি উধ্বাধ গর্ত বর্তমান। স্তরায়ণ অনুশীলন করিলে বুঝিতে 

পার! যায় যে, সম্প্রতি কালেই উক্ত গর্ত কতিত হইয়াছে । ন্মুতরাং 

এ গতের অভ্যন্তরস্থ প্রত্ববন্ভ 'বতমান যুগভুক্ত হইবে। হরপ্পার 
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সীলমোহর ৮নং মৃত্স্তরের মধ্যাংশে বিন্যস্ত। কিন্তু কুষাণ যুগের 
মুদ্রা ৯ নং স্তরের উপরাংশে গচ্ছিত ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে ন্যস্ত । 

এই ধ্বংসাবশেষের পার্থে একটি লুটন-গতও বিদ্যমান । উক্ত- 
লুণ্ঠন-গত্ ও ধ্বংসাবশেষ ব! রাবিশ পরবর্তাকালে কতিত ও গচ্ছিত 
০ইফ্ছে। বামদিকস্থ হরপ্পা যুগের দেওয়ালের উপরিভাগেও 

লৃষ্ঠন-গর্তত বত'মান | এই লুঠন-গত সংস্তর নং ৪ ছ্বারা আবৃত। 
দক্ষিণ-দিগ.বতাঁ কুষাণ যুগের দেওয়ালের উপরিভাগেও লুগ্টন-গতর্ণ ও. 
ভগ্রাবশেষ লক্ষণীয়। কিন্তু উক্ত লুন-গত" এবং ভগ্নাবশেষ সংস্তর 

নং ২ দ্বারা আবৃত এবং সংস্তর নং ৪ লুণ্ঠন-গতের পূর্বতন । অধিকন্তু 
হরপ্লা যুগের দেওয়ালের উপরের গর্ত সংস্তর নং ৪ দ্বারা আবৃত । 

এই তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, বামদিকস্থ লুঠন-গত' দক্ষিণদিকস্থ 
গর্ভ হইতে অধিকতর পুরাতন। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, 

কুষাণ যুগের মুদ্রা ও দেওয়াল হরপ্লাধুগের পরবর্তী । এই প্রকার 

স্তরবিন্তাসের অনুশীলন ব্যতিরেকে প্রতুনিদর্শনের কাল নির্ণয় এবং 

সংস্কৃতির পৌর্যাপর্ব নিরধারণ করা সম্ভব নহে। 

হুইলার অপর ছুইটি চিত্রের সাহায্যে স্তরবিন্যাসের গুরুত্ব প্রমাণ 

করিয়াছেন । চিত্র নং ১৯খ-তে দেওয়াল অন্থসরণ পদ্ধতি দ্বারা অনাবৃত 

দেওয়াল ও ছেদস্তর নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু এই চিত্র হইতে স্তর- 

বন্যাসের সহিত দেওয়ালের সম্পর্ক নির্ণয় করা অসম্ভব । ফলে 

অন্ুক্রম সংস্কতির সকল প্রকার তথ্যই বিনষ্ট হইয়াছে । অতএব 

ংস্কতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাও সম্ভব নহে । পক্ষান্তরে উক্ত অংশেই 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উতখনন করিবার ফলে সম্পূণ ভিন্ন চিত্র 

পরিবেশিত হইয়াছে । চিত্র নং ১৯ক-তে দেওয়াল ও অপর ধ্বংসাব- 

শেষের সহিত স্রিষ্ট স্তরায়ণের সম্পর্ক ও গুরুত্ব বোধগম্য | উক্ত চিত্রে 
দেওয়ালের দক্ষিণ পার্থর সুরবিস্তাসের ছুইটি স্তরে (নং ৯ এবং ১৯) 

গ্রাম্য সংস্কৃতির বসতি ছিল (সংস্কৃতি-পর্ব ক)। এই সংস্তরদ্য়ে 

স্তস্তগর্ত, খোলামকুচি প্রভৃতি গ্রত্বুনিদর্শনও আৰিক্কৃত হইয়াছে ।” 
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স্তসগত-হইতে প্রমাণিত হয় ষে, কাণ্ঠ দ্বার! ছাউনি নির্মাণ করিবার প্রথা 

প্রচলিত ছিল। এই স্তরছ্য়কে (নং ৯ এবং ১০) কতন করিয়া 

দেওয়াল নং খ-এর ভিতখাত খনন করা হইয়াছে । এই খাতের 

পার্খবদ্ধয় মৃত্তিকাস্তর নং ৮ দ্বারা আবৃত। মেঝ নং আ-এর ভিত 

উক্ত স্তরের ( নং ৮) উপরই বিন্যত্ত। উপরাংশে গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তর- 

(নং ৭) দেওয়ালের সমসাময়িক সংস্কতি-পর্ব নংখ হইবে। মদ্দিত 
মেঝ নং অ এই অধ্যুষিত স্তরের উপরিভাগের নিদর্শন। ইহার 

উপর অপর একটি অধ্যুষিত স্তর (নং ৬) বত'মান। কিন্তু এই 
মুত্তিকান্তর হইতেও সংস্কৃতি-পর্ব নং খ-এর অস্তৃভূক্ত স্তরে উন্নত ধরনের 

গ্রত্ববস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত অধ্যুষিত স্তরের উপর সৌধের 
ধ্বংসাবশেষ ও রাবিশ, অগ্নিদগ্ধ দারু এবং ম্বত্তিক অনাবৃত কর! 

হইয়াছে । এই সকল উপাদান হইতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত 
পর্যায়ের বাস্ত-নিদর্শন অগ্নিকাণ্ডের ফলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 

দেওয়াল ধ্বংস হইবার পর ভিত খনন করিয়া অগ্নিদগ্ধ-ইষ্টক ছার! 
অপর একটি দেওয়াল (নং ক) নিমিত হইয়াছিল। ইহার সহিত 

মৃত্তিকাস্তর নং ৩ সংশ্লিষ্ট । উক্ত স্তর হইতেও এক নৃতন সংস্কৃতিভুক্ত 

প্রত্ুনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । অতএব এই নূতন সংস্কৃতিকে 

পরব নং গ-তে নির্ধারিত করা যায়। 

উল্লিখিত অনাবৃত প্রামাণিক নিদর্শন হইতে প্রতিপাদিত হয় ষে, 

সংস্কৃতি-পর্ধ নং খ-এর অন্ততুক্ত আবাসস্থল অগ্নিদগ্ধ হইয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবার পরে এক বহিরাগত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সংস্কৃতিভূক্ত নরগোর্ঠী 
উক্ত স্থানেই বসতি স্থাপন করিয়াছিল। দেওয়ালের বামপার্থে ( চিত্র 

নং ১৯ক ) প্রাক্-দেওয়াল-নির্মাণ-কালের স্তরত্রয় (নং ৮,৯ ও ১৭) 
অনাবৃত হইয়াছে । স্তর নং ৮-এর উপর একটি রাস্ত। (রা নং এ) 

বিদ্যমান । স্তর নং ৫নরাস্তাকে (র। নং এ) স্থানচ্যুত করিয়াছে । 
এই রাস্তাটি ছুইবার নিমিত হইয়াছিল (রাস্তা নং এ, ও )। কিন্তু 

উপরের সংস্তরে নিমিত রাস্তা নিম্বস্থ সংস্তরের রাস্ত। হইতে নিকৃষ্টতর |. 
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এই নিদর্শন হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, তৎকালীন নগরের পৌরসংস্থার 

কার্ধত্রমের অবনতি ঘটিয়াছিল। সংস্ক,তি-পর্ব নং খ-এর এবং উহার 

সহিত সংশ্লিষ্ট দেওয়ালের সংস্তরের রাস্তাকে স্থদৃঢ় করিবার প্রচেষ্টাও 
পরিত্যাগ কর। হইয়াছিল। ক্রমাগত লোক ও যানবাহন চলাচলের 

ফলে রাস্তা (রা নং ও) গতোবা গহ্বরে পরিণত হইয়াছিল। এই 

প্রকার পরিবর্তন অধুনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেও লক্ষ্য করা যায়। 
স্তরবিন্যাসের সাহায্যে অনুক্রমিক কাল নির্ণনন ও সংস্ক'তির পৰ* 

নির্ধারণ অপর একটি চিত্রের অনুশীলন হইতে অধিকতর সহজবোধ্য 

হইবে। সন-তারিখসম্বলিত প্রত্ববস্তর অনুক্রম সংস্ক.তির পর্ব নির্ধারণ- 
কার্ধ বর্তমানে অতীব সহজেই সম্পাদন করা যায়। চিত্র নং ১৪খ-তে 

ব্রহ্মগিরি প্রত্ুস্থলের উল্লম্বচ্ছেদের স্তরায়ণ অস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মাগিরিতে 

তিনটি বিভিন্ন সংস্কতি পর্বের বিদ্ভমানতা বিদ্দিত ছিল-_প্রত্রাশ্মীয় 
(প্যালিওলিথিক ), মহাশ্মীয় (মেগালিথিক ) এবং আন্ত সংস্কতি। 

কিন্তু এই সংস্কতি-ত্রয়ের কালানুক্রম বিবর্তনের কোন বাস্তব ব। প্রত্যক্ষ 

নিদর্শন বহুদিন যাবৎ অবিদ্দিত ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হুইলার ব্রহ্গ- 

গিরিতে উৎখনন করিয়া উক্ত প্রকার নিদর্শন আবিষ্কারপূর্বক দক্ষিণ 

ভারতের সংস্ক'তির অন্ুক্রম-কাঠামে। এবং উহার যথার্থ অস্তিত্ব নির্ণয় 

করিতে কৃতকার্ধ হইয়াছেন। চিত্র নং ১৪খ-তে অঙ্কিত স্তরবিন্তাসের 

সাহায্যে সংস্কতির ব্রমবিকাশের সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়। 

এই শ্তরবিষ্তাসে কালানুত্রম আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তর ভিত্তিতেই 

সংস্ক.তি-পব নির্ধারিত হইয়াছে । প্রাচীনতম প্রাগৈতিহাসিক সংস্ক,তির 
পর্বকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে--ক১ এবং ক২। 

প্রাকৃতিক মুত্তিকার উপর গচ্ছিত সর্বনিয়স্থ মৃত্তিকাস্তর (নং ১৮ এবং 

১৯) প্রাগৈতিহাসিক পর্ব নং কট প্রস্তর নিমিত কুঠার সংস্কতিতুক্ত । 
সৃত্তিকাস্তর নং ১৭ পর্ধস্ত উক্ত সংস্কতির সত্তা বর্তমান ছিল। এই 
সংস্ক,তি-পর্ষের কতিপয় বিশিষ্ট নিদর্শনও উল্লেখনীয়। মৃত্তিকান্তর 

নং ১৫-১৯ কতান করিয়া অস্থিসম্বলিত মৃৎপাত্র সমাধিস্থ করা! 
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হইয়াছিল। এই গত” হইতে একটি ব্রঞ্জ-দণ্ডও আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
উত্ত সমাধি-গত-স্তর নং ১৪এ দ্বারা আবৃত। স্ুতরাং সমাধি-গণ্ত 

প্রাক-স্তর নং ১৪এ হইবে। এই স্তরের পরবর্তী স্তরায়ণের উপর 
দেওয়াল, প্রস্তরথগুবিন্যাস, স্তস্তগর্ত প্রভৃতি অনাবৃত হইয়াছে। 

স্তরবিম্যাস বিশ্লেষণ করিয়। উক্ত নিদর্শনসমূহের সংস্কৃতি-পর্ব নির্ধারণ 

এবং কালনিরূপণ কর! সম্ভব হইয়াছে । এই পরেই (কং) প্রস্তর 

নিমিত আয়ুধের সহিত তাতম্র-ব্রঞ্জের নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । 

ন্ৃতরাং 'এই সংস্কৃতিকে তাত্ত্রাম্মীয় ( প্রস্তর-তাম্ব্রঞ্জ ) সংস্কৃতি-পৰ 

বলিয়াই নির্ধারণ করা যায়। সংস্কতি-পর্ব খ মহাশ্ীয় সংস্কৃতির 

অন্তর্গত। এই পর্বভূক্ত স্তর হইতে লৌহনিমিত বস্তুর নিদর্শন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। তৃতীয় সংস্কৃতি-পর্ব গ এতিহাসিক যুগের আন্ম ব1 

সাতবাহন সংস্কৃতির অন্ত'ভূক্ত। এই পর্ষের স্তরায়ণ হইতেই আন্ত 
হৃপতির মুদ্র। আবিষ্কৃত হইয়াছে । উক্ত মুদ্র। হইতে সর্বশেষ সংস্কৃতি- 
পর্বের কালনির্ণয় স্থিরীকৃত হইয়াছে । কিন্তু দ্বিতীয় এবং প্রথম 
সংস্কৃতি-পর্বের অন্ুক্রম-কাল অবিদিত। কারণ উক্ত পর্ভুক্ত 
স্তরায়ণ হইতে কোন কাল-নির্দেশক প্রত্ববস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই। 

হুইলার স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করিয়৷ মৃহাশ্মীয় ও প্রাক্-মহাশ্মীয় যুগের 
সংস্কৃতি-্পবের কাল নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্রহ্মগিরির 

সংস্কৃতির প্রারস্তিক পর্বদ্য় শ্রীষ্টপূর্ব এক সহস্র বর্ষ হইতে শ্রীষ্টপূর্ 
দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যস্ত প্রসারিত ছিল। মহাশ্মীয় সংস্কতি-পর্ব খ 

্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত 
ছিল। আকন্ধ-সংস্কৃতি (পর্ব গ) প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে 

তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্তরবিষ্যাস অনুশীলন করিয়াই 
ব্র্মগিরির অনুক্রম-সংস্কৃতি-পর্বের কাল নির্ধারিত হইয়াছে। 

স্তরবিম্তাসের সাহায্যে অন্ুক্রমিক কাল নির্ণয় ও সংস্কৃতির পর্ব” 

নির্ধারণ অপর একটি উল্লম্বচ্ছেদস্তরের চিত্র দ্বার] ব্যাখ্য। কর! যায়। 

চিত্র নং ২*-তে রাজবাড়িভাঙা নামক প্রত্বস্থলের একটি খাদের 
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উল্লম্বচ্ছেদস্তরের প্রতিকৃতি সম্মিবিষ্ট হইয়াছে । এই চিত্রের স্তর 
নং ৪ (4)-৪এ (74) স্তরায়ণ হইতে লেখসম্বলিত পোড়ামাটির 

সীলমোহর আবিষ্কার উল্লেখনীয়। দ্বিতীয় পর্ষায়ভূক্ত দেওয়াল স্তর 
নং ৭এ (74) দ্বারা আবৃত । প্রথম পর্যায়তৃক্ত দেওয়াল প্রাকৃতিক 
মৃত্তিকার উপর নিমিত হইয়াছিল । স্মুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের 

দেওয়ালঘ্য় সীলমোহর-সম্ঘলিত স্তরায়ণের পূর্বতন যুগের অস্তভূ্তি। 
মতস্তর নং ২-৩ এবং ৮-১১ (2-3, 8-11 ) হইতে কোন লেখসম্বলিত' 

সীলমোহর আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং এঁ সকল মুনত্তকান্তর 

বথাক্রমে সীলমোহরসম্বলিত শ্তরায়ণোত্তর এবং প্রাক-সীলমোহর 
যুগের অন্তর্গত। উক্ত তথ্য হইতে প্রতুস্থলের তিনটি সংস্কৃতি-পর্বের 

বিছ্যমানত। প্রতিপন্ন হইয়াছে, যথা পর্ব 'ক" (পিআ্যারইআযাড. 1), পর্ব 
এ? ( পিআযার্ইআাভ 7 ) এবং পর্ব “গ* (পিআযার্ুইআাভ. যা )। 

অনুক্রমিক সংস্কৃতি-পর্বের কালনিরূপণের নিমিত্ত সীলমোহরের লেখর 

অক্ষরতত্ব অনুশীলন কর] হইয়াছে। অক্ষরতত্ব-বিচারে সীলমোহরসমুদয় 

খ্ীষ্তীয় €ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ৯ম-১*ম শতাব্দীতে আরোপনীয় । 
স্থতরাং সংস্কৃতি-পব “ক' প্রাকসীলমোহর এবং সংস্কৃতি-পর্ব 'গ' 

সীলমোহরোত্তর যুগভুক্ত। স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে ষে, প্রথম সংস্কতি-পর্ব আনুমানিক ২য়-৩য় শতাব্দী হইতে 
৪্থ-৫ম শতাব্দী, দ্বিতীয় সংস্ক,তি-পর্ব ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ৯ম-১*ম 
শতাব্দী এবং তৃতীয় পর্ব ৯ম-১*ম শতাব্দী হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যস্ত 

অনুক্রমিক ভাবে বিস্তৃত ছিল । মৃত্তিকাস্তরায়ণের এবং উহাতে বিন্যাস্ত' 

গ্রত্ববস্তর অনুশীলন হইতেই স্তরবিন্াসের গুরুত্ব প্রতিপন্ন কর যায়। 

উপরি-উক্ত দৃষ্টাস্ত হইতে উপধু'পরি গচ্ছিত মৃত্তিকান্তর নির্ণয় এবং 

স্তর-বিন্তাস নির্ধারণকার্ষের গুরুত্ব সম্যক্রূপে যুক্তিপ্রমাণাদি ছারা? 
লমধিত। স্তরানুসারে মৃত্তিকা খননকার্ধের ফলে সকল প্রকার 

প্রত্বনিদর্শনের প্রকৃত সন্ধান ও বৈশিষ্ট্যের পরিচিতি লাভ এবং 

প্রত্ববস্তর ও সংস্কৃতির যথার্থ ইতিবৃত্ত রূপায়ণ .করা সম্ভবপর, 
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হুইয়াছে। স্তরবিচ্থাস ব্যতিরেকে আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তর প্রকৃত তথ্য 
পরিবেশন করা সম্ভব নহে। খাদবিম্তাস করিয়া উতখনন করিলেই 
সৌধনিদর্শনের সহিত সংশ্লিষ্ট মুতস্তরের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করা 
সম্ভবপর। স্তরবিম্তাসের অনুশীলন ব্যতিরেকে উতখননের প্রকৃত 
উদ্দেশ্ট ব্যাহত হইবে এবং প্রত্রস্থলের ইতিবৃত্তান্তের রূপায়ণকার্য 

বিকৃত এবং ভ্রমাতক হওয়াও স্বাভাবিক। স্তর-বিন্যাস অনুশীলন 

করিয়াই প্রাচীন সভ্যতার উত্থান ও পতনের ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ 

উদ্ঘাটন সম্ভবপর হইয়াছে । 

॥ ১০ ॥ 

স্তরবিষ্যাস 2 কালনিকপণ 

পূর্বেই শুরবিন্যাসের ও সংস্কৃতির পৌর্বাপর্বের কালনিরপণের 

প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে । উক্ত আলোচিত তত্ব ব্যতিরেকে অপর 

কতিপয় তথ্যের ও পদ্ধতির অন্কুশীলনও প্রয়োজন । 

অনুক্রমিক তারিখবিহীন মানব সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত ছুজ্ঞেয়। 

ক্রমিক-কালনিরূপণের ভিত্তির উপরই উৎখননের ইতিবৃত্াস্ত 

প্রতিষ্ভিত। প্রাগৈতিহাসিক এবং গ্রতিহাসিক যুগের স্তরবিম্াস 
ও কাল-নিরূপণের প্রণালী ও তথ্য অনুরূপ নহে। এঁতিহানিক 
বা লিখনপঠনক্ষম জনসমাজের সংস্কতির কালনিণয় লিখিত 

উপাদান ভিস্তিক। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক বা প্রাক-লিখনপঠন- 
ক্ষম জনসমাজের সংস্কতির পৌর্বাপর্বের কালনির্ণয় আবিষ্কৃত জড়বস্তবর 

প্রমাণসাপেক্ষ । প্রত্যক্ষ তারিখসম্বলিত প্রত্ববস্র অবিগ্যমানতার 

জন্যই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সংস্ক.তিপর্বের কাল স্থনি্দি্ট 
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করা সম্ভব নহে। সাহিত্যিক উপাদান, €েখমালা, সীল, যুদ্রো 

প্রভৃতির সাহায্যে এতিহাসিক যুগের সংস্কতির কাল নির্ধারণ 
করা যায়। কিন্ত সর্বক্ষেত্রে উক্ত কালনির্ণয়ও সুনিশ্চিত নহে। 

কতিপয় বৎসরের ব্যতিক্রম হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক 

যুগের কালনিণয়ের ব্যবধান সহম্ম বংসরেরও অধিক হয়। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির উপাদান, যেমন শিল্পকলা, আর্থিক, 
সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা এবং শব সমাধিস্থ করিবার বিভিন্ন 

প্রথাসংক্রান্ত তথ্য আবিষ্কার অসম্ভব নহে। কিন্তু তারিখ ব্যতিরেকে 

উক্ত তথ্যসমুহের গুরুত্ব লোপ পায়। একটি প্রত্ুস্থলেই একাধিক 
সংস্কৃতি-গোষ্ঠীর বসতি স্থাপনের কালনির্ধারণ অসম্পূর্ণ থাকিলে 
সংস্কৃতির ইতিবৃত্াস্ত ক্রুটিপূণ হইবে । বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ও 

এঁতিহাসিক যুগভুক্ত সংস্কৃতির কালনির্ণয় করা উৎখনকের অতীব 
গুরুত্বপৃণ কার । 

উৎখনন করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির কালনির্ধারণ 
সর্ধক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে । প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির পর্বনির্ণয় 

প্রত্ববস্তুর পদার্থভিত্তিক। অর্থাৎ বিবিধ পদার্থ দ্বারা নিমিত প্রত্ববস্্র 
উপর ভিত্তি করিয়াই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন পর্ব নির্ধারিত হই- 
য়াছে। যেমন অশ্মীয় যুগ (স্টোন এইজ), তাত্রাশ্মীয় যুগ (ক্যালকো- 

লিখিক এইজ), ব্রঞ্জযুগ (ত্রপ্ত এইজ) এবং লৌহযুগ (আয়রন এইজ)। 
উপরস্ত বিবিধ পদার্থ দ্বারা নিমিত বস্তুর কলা-কৌশল নির্ণয় করিয় 

প্রতিটি যুগকে পুনরায় বিভিন্ন উপযুগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যেমন 
প্রতআশ্মীয়, মধ্য।শ্মীয় এবং নবাশ্মীয় (প্যালিওলিথিক, মেসোলিথিক, 
নিওলিখিক)। অধিকন্ত প্রতিটি উপযূগও "বিভিন্ন পর্ষে বিভক্ত, যেমন 
অধস্তন-প্রক্মাশ্মীয় (লোয়ার প্যালিওলিখিক), মধ্যস্তন-প্রত্বাশ্মীয় 
(মিডিল. প্যালিওলিখিক) এবং ভধ্ব স্তন প্রত্মাশ্ীয় (আপ্যার প্যালিও- 

লিথিক)। এই পর্বত্রয়কে পুনরায় বিবিধ উপপর্বে বিভক্ত কর] হইয়াছে। 

কিন্তু এই প্রকার পদার্থ ব! শ্রমশিল্পভিত্তিক যুগনির্দেশ ভ্রমাত্মক। 
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সব দেশেই উক্ত শ্রমশিল্পনিদর্শন সমকালীন এবং অন্থরূপ নহে। 

বিভিন্ন সঙ্গয়ে বিভিম্ন দেশে উক্ত শ্রমশিল্পের বিতর্তন সংঘটিত 

হইয়াছে । স্মৃতরাং উক্ত প্রকার পদ্দার্থগত এবং প্রযুক্তিভিত্তিক যুগ- 
বিভাজন অবাস্তব | পক্ষান্তরে উক্ত যুগসমূহকে রূপান্তরিত সংস্কৃতির 

পর্ব বলিয়৷ অভিহিত' কর! যুক্তিসঙ্গত । 

উনবিংশ শতাব্দীতে স্তরবিন্তাসের সহিত প্রতুনিদর্শনের সম্পর্ক- 

নির্ণয় ভূবিগ্যার অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন মানব- 
সংস্কৃতির নিদর্শনের সহিত গচ্ছিত প্রাকৃতিক উপকরণসমূহের সম্বন্ধ 

নিণয়ও ভূতত্বের অস্তভূর্তি। ভূতত্বের সাহায্যেই প্রাগৈতিহাসিক 

যুগের সংস্কৃতির পর্সমূহের কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর হইয়াছে । 
সাধারণতঃ উল্ত কাল-নিণয় দ্বিবিধ তথ্যভিত্তিক : (১) সাপেক্ষ বা 

সম্বন্ধযুক্ত তথ্য এবং (২) নিরপেক্ষ বা নিশ্চিত তথ্য। সম্বস্যুক্ত প্রত্ব- 

নিদর্শনের সহায়তায় কাল-নিরণয় করা যায়। উক্ত দ্বিবিধ কাল- 

নিরূপণ-পদ্ধতি পরবর্তী পরিচ্ছেদেও আলোচিত হইয়াছে । নিশ্চিত 
কালনিরপণ নিরপেক্ষ নিদর্শনভিত্তিক। সাপেক্ষ কাল-নির্ণয় 

তরবিষ্তাসের সহিত প্রত্ববস্তর সংশ্রিষ্ট শ্রমশিল্পের আকার ও 

প্রকার নিরূপণ, বিভাজন ও বিস্তার নির্ধারণ, অনুরূপ নিদর্শনের সহিত 

ভূলনাত্মক অনুশীলন, জলবায়ু ওপারিপাসশ্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ প্রভৃতির 

উপর নির্ভরশীল। তারিখসম্বলিত প্রত্ববস্ত্র বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির অনুশীলন হইতে নিশ্চিত কাল নির্ণয় কর! সম্ভবপর ৷ 

ভূৃষ্তর প্রাকৃতিক ও মানবীয় কর্মতত্পরতায় আলোডিত হয়। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে আলোড়িত ভূস্তর 
বিশ্লেষণ করিয়া কালনিপ্য় কর! সম্ভব হইয়াছে। প্রলঙ্গতঃ প্রাগৈ- 

তিহাসিক যুগের প্রাকৃতিক স্তরবিন্তাসের কালনিণয়-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত 

আলোচন। আবশ্যক । পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবকাল হইতে জল- 

বায়ুর পরিবত'ন ও বিভিন্নতা, প্রাণিজগতের বিবতন, উদ্ভিদ্কুলের 

বূপাস্তর প্রভৃতি বিভিন্ন যুগে সংঘটিত হইয়াছে । বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখার, 
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তত্ববিদ্গণ উক্ত বিষয়সমূহ অন্থুশীলন করিয়া অনেক মৌলিক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন। এ সকল মৌলিক সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি 
করিয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাকৃতিক জরবিন্তাসের কালনিরূপণ- 
কার্য আংশিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে । 

এই অনুশীলনকার্ধের প্রধান উৎস ভূতত্বীয়। ভূতত্বীয় স্তরে 
মন্ুষ্যনিমিত প্রাচীনতম শিল্প-নিদর্শনের আবিফার সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব- 

পূর্ণ। প্রাকৃ-ক্যোত্যাট্যারন্যারি (ভূ-গঠনের চতুর্থ যুগ ) স্তর সমূহে 
শ্রমশিল্লের নিদর্শন অবিদ্কমান। ভূতত্বের টারশ্ঠারি যুগেও (ভূ-গঠনের 
তৃতীয় যুগ) মানুষের আবির্ভাব সন্দেহজনক। ক্যোতআ্যাট্যারনারি 
যুগ পৰদ্য়ে বিভক্ত : প্লাইসটোিন্ এবং হলোসিন্। প্লাইসটোসিন্ 

যুগে একাধিক হিম-যুগের (গ্লেইসিম্যাল পিম্াার্ইআ্যাড.) প্রামাণিক 

নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । উক্ত যুগে পথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল 

তুষারাবৃত ছিল । উপরস্ত বিভিন্ন হিমযুগ উষ্ণ জলবায়ুব বৈশিষ্ট্যস্চক 
কালদ্বারা সংষোগচাত হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে উঞ্ণতা বৃদ্ধির জন্য 
প্রত্যাবতিত তুষার হিমকুটে যথাপূর্বস্থিত অবস্থায় বিন্স্ত হইয়াছিল । 
হিমকুট হইতে হিমপ্রবাহের অবতরণ এবং পশ্চাদ্ধাবনের নিদর্শন 
ছুইটি ভিন্ন ভূতাত্বিক যুগভুক্ত : হিমধুগ এবং আন্ত-হিমযুগ (গ্নেই সিয়াল 

ও ইন্টার-গ্লেইসিআযাল)। এই প্রকার তুষারের অবতরণ ও পশ্চান্ধাবন 

ইউরোপে চতুর্বারসংঘটিত হইয়াছিল, যথ। গুঞ্, মিগুল, রিস্ এবং উর্ম, 

( স্ুইজারল্যাণ্ডের আলপস্ গিরিশ্রেণীর সহিত সংশ্লিষ্ট চতুঃক্রোতীর 
উপত্যকার নামে অস্কিত)। প্রতি হিম-যুগদ্ধয়ের মধ্যবতীকাল আত্ত- 

হিমযুগ নামে অঙ্কিত, যেমন গুঞ্জ-মিগুল, মিগুল-রিস এবং রিস-উর্ম। 
তুষারের অবতরণ ও পশ্চাদ্ধাবনের সময়ে বিবিধ ভূতত্বীয় নিদর্শন 
গচ্ছিত হইয়াছিল, যেমন হিমপ্রবাহের পলিছ্ার। স্থষ্ট প্রাস্তিক রেখা- 
সমষ্টি (মোরেন), সামুদ্ধ অবক্ষেপ (ম্যারীন্ ডিপোজিট ), নদীর ধাপ 
€ রিভার টের্যাস২), লোন্রস প্রভৃতি । ভূতাত্বিকগণ এই সকল 
'নিদর্শনের কালনিরূপণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং উল্ত 



উৎখনন- কার্যক্রম ১১৩ 

স্কুতত্বীয় উপকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট মান্থুষের। উত্ভিদকুলের ও প্রাণি- 
কুলের জীবাশ্ম, মনুষ্যনিমিত ব1 ব্যবহ্থত অবিনশ্বর বস্তসমূহ (প্রস্তর 

হাতিয়ার) প্রভৃতির কালনিরপণও সম্ভবপর হইয়াছে । আবিষ্কৃত 

প্রকৃত মানুষের জীবাশ্ম এবং মন্তুষ্য নমিত প্রস্তর-হাতিয়ার প্লাইলটো- 
সিন যুগভুক্ত। সুতরাং উক্ত যুগের ভূতত্বীয় বা প্রাকৃতিক স্তরসমূহের 

নির্ণীতকালের সাহায্যে মনুত্যনিমিত প্রত্ববস্তর কালনিরূপণ সম্ভবপর। 
আবিষ্কৃত প্রাণিকুলের ও উদ্ভিনকুলের প্রামাণিক উপাদ্দান অধ্যয়ন 

করিয়। উক্ত যুগের জলবায়ু সম্পর্কিত অনেক তথ্য নির্ণয় করা যায়। 

এমন কি উল্লিখিত তথ্য হইতে ও কাল নির্ধারণ করা সম্ভব । 

হিমযুগ এবং আস্তঃহিমধুগের প্রাণিকুল ও উদ্ভিদকুল অনুরূপ নহে। 
আবিষ্কৃত প্রাণিকুলের জীবাশ্ম উক্ত সময়ের জলবায়ুব প্রকৃষ্ট পরিচায়ক । 

উপরন্ত শীতল এবং উষ্ণ জলবায়ুর প্রাণিকুলও বিভিন্ন । সুতরাং প্রাণি- 

কুলের নিদর্শন হইতে জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভবপর । তব্রপ 
উদ্ভিদকুলের নিদর্শনও জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ধারণকার্ষের সহায়ক । প্রাণী 
এবং উদ্ভিদকুলের শিদর্শনসমযুহ অধ্যয়ন করিয়। ভূতত্বীয় স্তপবিন্যাসের 

কাল নিত হইয়াছে । এই সকল তথ্য হইতেই প্রস্মাশ্মীয়, মধ্যাশ্মীয় 
এবং নবাশ্মীয় যুগের শ্রমশিল্প-নিদর্শনের বা নংস্কৃতি-্পর্বের কাল 

নিরূপণ কর! সম্ভবপর হইয়াছে । 
বর্তমানে বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অন্থুীলনের ফলে প্রাগৈতি- 

হাসিক যুগের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পরবের কাল স্থিরীকরণের পথ সুগম 
হইয়াছে । অধুন। প্যালিনোলজি নামক একটি নুতন উদ্ভিদবিষ্ঠার 
শাখার উদ্ভব উল্লেখযোগ্য । এই বৈজ্ঞানিক শাখা বিভিন্ন ভূতাত্বিক যুগের 
উদ্ভিদসমূহের পরাগরেণু €( পোলেন) বিশ্লেষণ করিয়া উদ্ভিদকুলের 
বিবর্তন বা! ক্রমবিকাশ নির্ধারণ করে। পরাগরেণুর (পোলেন) অনুশীলন 

হইতে কাল নির্দিষ্টকরণও সম্ভবপর। এতদৃব্তীত কালনিরয়কার্ধে 
আরও অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্থুশীলন পরবা আলোচনা 
হুইতে প্রত্তভাত হইবে । 



১১৪ উৎখনন- বিজ্ঞান 

আবাসম্থলের সহিত বেলা'ভূমির সম্পর্ক নির্ণয় করিয়াও প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের কাল নিধারিত হইয়াছে। এমন কি ভূকম্পন বা 
অপর কোন প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে বিপর্যস্ত বাসস্থানের ধ্বংসা- 

বশেষ হইতেও সংস্কৃতির পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা সম্ভবপর । প্রসঙ্গতঃ. 

ক্লোডসাফের কর্তৃক অন্ুুক্থত পদ্ধতি উল্লেখনীয়। পশ্চিম এশিয়ার 

অনেক প্রত্বস্থলে ভূকম্পনের নিদর্শন আবিফৃত হইয়াছে । ক্লোডসাফের 

বিভিন্ন গুত্বাঞ্চলে ভূকম্পনের সঙ্গে জড়িত স্তরসমূহের সহিত তুলনাত্বক- 
অধ্যয়ন করিয়া সংস্কতির পৌর্বাপর্ষের কাল নির্ণয় করিতে সক্ষম 

হইয়াছেন। এত্দ্ব্যতীত পুরাতত্ব ও প্ুরাউভ্িদ বিদ্যার মিলিত 

অনুশীলনের ফলে স্তরানুক্রমিক কাল নির্ধারণ সুনির্দিষ্ট হইয়াছে । স্তর- 

বিন্যাসের সহিত সংশ্লিষ্ট শস্তের পরাগরেণুর বিশ্লেষণও কালনির্দেশক। 

উক্ত নিদর্শনের সহিত হিমবাহের সম্পর্ক নির্ধারণ কর অতীব গুরুত্ব- 

পুর্ণ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক স্তরবিন্তাস হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনসমূই 
বিশ্লেষণ করিয়াই প্রাগৈতিহাসিক যুগভুক্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্ধের কাল 
নিরূপণ করিতে হয়। 

মানবীয় কর্মততৎপরতায় গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তরের ব৷ স্তরবিস্তাসের- 

কাল নির্ণয়কার্ধে বিভিন্ন পদ্ধতি অন্ুসরণ করা হয়। পশ্চিম এশিয়া 

খণ্ডে “তেল”-প্রত্ুস্থলে আদি-এতিহাসিক যুগে মানবীয় কর্মতৎপরতায় 
"গচ্ছিত মুত্তিকাস্তরের সন্ধান পাওয় গিয়াছে । উৎখনন করিয়া এই. 

গচ্ছিত মৃত্তিকা বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে বিভক্ত করা সম্ভব। এীতি- 

হাসিক যুগভুক্ত পর্যায়সমূহের কাল নিরূপণ কর! সহজপাধ্য । এমস' 

কি আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তুর কাল অবিদ্দিত হইলেও উহার সহিত অপর 

প্রত্মস্থল হইতে উদ্ধত কালনিরিষ্ প্রত্ববস্তর সহিত তুলনাত্মক অনুশীলন. 
করিয়া কাল নিরূপণ করা যায়। বিভিন্ন প্রতুস্থলে আবিফ্ুভ- 

সমশ্রেণীভূক্ত গ্রত্রনিদর্শনের বিশ্লেবণও স্তরবিন্তাসের কাল নিরূপণ- 
কার্ধের বিশেষ সহায়ক । 

এই গ্রুসঙ্গে মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ের কালনিরূপণ 



উৎখনন- কারক্রম ১১৫ 

উল্লেখযোগ্য । মহেঞ্জোদারোর বিভিন্ন পর্যায়ের সন-তারিখ অজ্ঞাত । সন- 

তারিখসম্বলিত প্রতৃবস্তর এবং অন্য তথ্যের অবর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ের 

কালনিরূপণ নিদিষ্ট কর! সম্ভব হয় নাই। মৌভাগ্যবশতঃ মহেঞজো- 

দারোর কতিপয় প্রত্ববস্ত যেমন সীলমোহর মেসোপটামিয়ার বিভিন্ন 

প্রত্ুস্থলে কাল-নিিষ্ট শ্রায়ণ হইতে আবিষ্ভুত হইয়াছে । মেসোপটা- 

মিয়ার স্থিরীকৃত কালানুক্রমিক প্রত্ববস্ত এবং স্তরবিন্যাসের সহিত মহে- 

ঞ্োদারোর বিভিন্ন স্তরের ও পর্যায়ের সাদৃশ্বমূলক ও তুলনাত্মক বিশ্লেষণ 

করিয়। মার্শাল মহেঙ্গোদারো সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ের কাল নিরূপণ 

করিয়াছেন ।, 

অপর একটি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া হরপ্লার সমাধিক্ষেত্রের কাল 

নিরূপিত হইয়াছে । হরগ্লার এইচ নামক সমাধিক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত 
নিদর্শন উল্লেখনীয়। স্তরবিন্যাস অনুসারে নিম্স্থ স্তরে শব-কবরের 
এবং উপরি-স্তরে কুস্ত-সমাধির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুস্ত- 
সমাধির নিদর্শন পরবর্তী যুগভূক্ত। অন্থুমান করা হইয়াছে যে, উক্ত 
পরবর্তা কুস্ত-সমাধি অপর একটি বহিরাগত সংস্কৃতির সহিত জড়িত। 
এই বহিরাগত সংস্কৃতি ও আর্ধসংস্কৃতি অভিন্ন বলিয়! নিদিষ্ট হইয়াছে। 

সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, শ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রের মধ্যভাগে আর্ধগণ 
ভারতে আগমন করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল । সুতরাং উক্ত কুন্ত- 
সমাধির সংস্কৃতি-পর্বের কাল খ্রীষ্টপৃৰ দ্বিতীয় সহত্্র হইবে । কিন্তু এই 
সিদ্ধান্ত প্রত্বৃতত্বীয় উপাদান- ভিত্তিক নহে। আর্য নামক কোন নর. 

গোষ্ঠীর বা সংস্কৃতি-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অগ্ঠাপি প্রতুতত্বের বিচারে অপ্রমা- 

ণিত। তথাপি উক্ত প্রকার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়। স্তরবিন্যাসের কাল 
নিধ্ণারণ কর! হইয়াছে। পূর্বেই ব্রহ্মগিরি নামক প্রত্রস্থলের আবিষ্কৃত 
তথ্যসমূহ আলোচিত হইয়াছে। উক্ত প্রত্বস্থলে সর্বোপরি মৃতস্তরে 
বিশ্যস্ত কালনিপিষ্ট প্রত্ববস্তর সাহায্যে নিয়স্থ স্তরবিষ্তাসের কাল 
নির্ধারিত হইয়াছে । এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষের অনেক 
এঁতিহাসিক প্রত্রস্থলের শুরবিম্তাসের কাল নির্ণয় কর! সম্ভবপর । 



১১৬ উৎখনন- বি্ঞান 

উল্লিখিত বিভি্ন পদ্ধতি অন্ত্রসরণ করিয়াই স্তরবিন্যাসের কাল 

নিরূপিত হয়। সন-তারিখসম্বলিত প্রত্ববস্তর সাহায্যে স্তরবিষ্তাসের 

কাল নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরের ক্রমবিষ্থাস 

নির্ধারণ করিতে হইবে । যে মৃত্তকাস্তর হইতে প্রত্ববস্ত আবিষ্কৃত 

হইয়াছে সেই স্তর উক্ত প্রত্ববস্তর সমকালভূক্ত । পুর্বেই উক্ত হইয়াছে 
যে, মৃত্তিকাস্তরে প্রত্ববস্তর অবস্থান স্বাভাবিক কিনা তাহ৷ সর্বপ্রথমেই 
নির্ণয় কর! একান্ত প্রয়োজন । বিভিন্ন কারণে একাধিক যুগতুক্ত 

প্রত্ববস্ত একই স্তরে বিশ্যস্ত হওয়৷ অস্বাভাবিক নহে | পরবতী সময়ে 
গত- খান! প্রভৃতি কর্তনের ফলে এবং অন্ত মানবীয় ও প্রাকৃতিক কর্ম- 

তৎপরতার জন্যও উক্ত প্রত্ববস্তুসমূহ নিয্নস্তরে বিন্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক । 

পূর্বেই উক্ত প্রকার তথ্য নির্ধারণের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে । 
মানবীয় ব৷ প্রাকৃতিক কর্মততপরতার জন্য মৃত্তিকাস্তর উপযুপরি 

গচ্ছিত হয়। একটি যৃত্তিকাস্তর অপর একটি স্তরদ্ধারা আবৃত থাকাই 
স্বাভাবিক । তারিখসম্বলিত প্রত্ববস্তর সাহায্যে আবৃত মুত্তিকাস্তরের 

কাল নিধণারিত হইলে নিয়স্থ স্তরসমূহের কাল নির্ণয় করাও সম্ভব- 

পর । নিয়স্থ স্তরসমূহ আবৃত স্তরের পূর্বতন যুগতভুক্ত হইবে । এই পদ্ধতি 
অন্ুণীলন করিয়াই গর্ত, খান! প্রভৃতির কাল নির্ণয় করা যায়। 

সৌধের ভিতখাত খননের সময় কতিত মৃত্তিকাস্তরসমূহ প্রাকৃ- 

ভিতখাতকাঁলীন হইবে। ইমারতের মেঝে বিশ্যস্ত প্রতুবস্ত উহার 
সমকালীন হওয়াই স্বাভাবিক । ইমারতাবুৃত মৃতস্তর ইমারত ব্যবহার 

কালোত্তর হইবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতিহাসিক যুগের 

প্রত্বস্থলসমূহের মৃত্তিকাস্তর মানবীয় কর্মতৎপরতায় বিভিন্ন সময়ে 

আলোড়িত হইয়াছে । উক্ত ক্ষেত্রে নিম্নস্তরে বিশ্স্ত প্রত্বুবস্ত আলো- 

ডিত উপরি-স্তর হইতেও উহার আবিষ্কার সম্ভব। এই সকল ক্ষেত্র 
যে অংশে মৃত্তিকাস্তর অনালোড়িত অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই 
অংশের উপযুপরি গচ্ছিত মুত্তিকাস্তর অনুশীলন করিয়। স্তরবিন্তাসের 
কাল নিধারণ কর! বিজ্ঞানসম্মত । 
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উপরি-উক্ত বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক এবং 

এঁতিহাসিক যুগের স্ুরবিষ্তাসের অন্থুক্রমিক কাল নির্ধারণকার্ধ সম্পাদন 
করা সম্ভব। পরবর্তী অধ্যায়ে সুরবিন্যাস ও গ্রত্ববস্তর কালনিণয়ের 
প্রণালী অন্কুশীলন-প্রসঙ্গে অনুস্থত বিবিধ পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। 

| ১৬ | 

উগুখনন-লেখ্য 

উতখনন মুত্তিকাঁগর্ভে ম্ুরক্ষিত মানবসংস্কৃতির গ্রত্বনিদর্শনের 

যথাবস্থানের বিদ্ব ঘটায় এবং বহুক্ষেত্রে উহাদের ধ্বংস করে। উৎ- 

খনকের দায়িত্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ । কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
অনুসারে খননকার্ধ পরিচালনা করিলেই উৎখস্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ 
হয় না। সর্বপ্রকার প্রতুনিদর্শনের পূর্ণাঙ্গ তথ্য লিপিবদ্ধকরণই 
উতখনকের গুরুতর দায়িত্ব । এই দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক 

নিয়মানুসারে উৎখননকালীন সর্ধপ্রকার তথ্যের লিপিকরণ অত্যাবশ্ক। 

অন্যথায় মানবসংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শনের এতিহাসিক গুকুত চিরতরে 

বিলুপ্ত হইবে । উৎখনন-সম্পর্কিত লেখ্য বিষয়বন্ত্রসমুহের মধ্যে-_ 

(১) জরিপকার্ধ (সার্ভে), (২) আলোকচিত্র-গ্রহণ এবং (৩) উতখনন- 

নোট-লিখন .উল্লেখযোগ্য । প্রত্ববস্ত সম্পফকিত লেখ্য পরবর্তী 

পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে । 

(১) জরিপকাধ £ উৎখনকের সহিত জরিপকার্ধের সম্পর্ক অতীব 

ঘনিষ্ট। সাধারণতঃ জরিপকার্য ছ্ুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত £ 
(১) নকৃশা-অঙ্কন (প্ল্যান) এবং (২) ছেদস্তরায়ণ-চিত্রণ (সেকৃশঅ) 

বিভিন্ন প্রকার প্্যান-অস্কন বিধেয় £ (ক) প্রতুস্থল ও পার্খববত্তা অঞ্চল, 
সমূহের ভৃসংস্থানের নকৃশা ; (খে) সমোন্নতিরেখ। সম্বলিত প্রত্বস্থলের 

নকৃশ। ( কস্টুর প্ল্যান )7; (প) খাদবিক্ঞাসের নকৃশ1 ; (ঘ) অনাবৃত 
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সৌধমালা, মেঝ প্রভৃতির নকৃশা এবং (উ) আবিষ্কৃত প্রতুনিদর্শনের 
নকৃশ1। ছেদভ্তর-চিত্রণও বিবিধ £ (ক) উল্লম্বচ্ছেদ (উধ্বাধচ্ছেদ বা 

ভারটিক্যাল সেকৃশ ন্); (খ) প্রস্তচ্ছেদ (ক্রুশ সেকৃশ ন্) ; (গ) লক্ব- 
চ্ছেদ ও দীর্ঘচ্ছেদ ( নর্সাল সেকৃশ্ এবং লঙ্গিচ্যুডিষ্যাল সেকৃশ ন্); 

(ঘ) দেওয়াল-অনুলম্থিকচ্ছেদ প্রভৃতি । সর্বদাই স্মরণ রাখ। প্রয়োজন 

যে, নকৃশা (প্র্যান্) ও ছেদস্তর-অঙ্কন্ উতৎখননের সম্যক প্রতিমূতি এবং 
অস্তঃগ্রকৃতি । 

নকৃশা ও ছেদস্তরের অঙ্কন,দক্ষ জরিপকারীর উপর গ্যস্ত করা একাস্ত 
কর্তব্য। কিন্তু উৎখনকেরও জরিপকার্ষ সম্পক্িত জ্ঞান ও পারদিত। 
থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন । উৎখনকের নির্দেশেই জরিপকারী প্ল্যান 
ও ছেদস্তরের নকৃশ। যথারীতিঅঙ্কন করিবেন। নকৃশা ও ছেদস্তর- 

চিত্রণই উৎখননকার্ষের প্রত্যয়জনক সাক্ষ্য । নকৃশ। ও ছেদভ্তরের 
অঙ্কন হইতে উৎখনক উৎখনন-বিবরণের সকল প্রকার তথ্য নিক্র্ষণ ও 
লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন। উৎখনন-বিজ্ঞানে নকৃশা-অস্কন ও 

ছেদস্তর-চিত্রণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্য। নকৃশ! এবং ছেদস্তর-অঙ্কন 

ভমাত্মক হইলে সমগ্র উৎখননকার্য বিফল হইবে। নকৃশ1-অঙ্কনের ও 
ছেদস্তর-চিত্রণের নিভূলিতা সম্পূর্ণরূপে পরিমাপ গ্রহণের যথার্থতার 

উপর নির্ভর করে। তছ্বপরি নকৃশ। ও ছেদস্তর অতীব যত্বের সহিত 

পরিচ্ছন্নাকারে অস্কিত করিতে হইবে । অগ্তথায় উহাদের অধ্যয়নের 
ও বিশ্লেষণের কার্যক্রম নিক্ষল হওয়া স্বাভাবিক । 

জরিপকার্ষের নিমিত্ত সাগরপৃষ্ঠ হইতে প্রত্বস্থলের উচ্চতা নিধণারণ 
করা সর্বপ্রথম কার্য। প্ররত্বস্থলের এক নির্দিষ্ট স্থানে সাঁগরপুষ্ঠ হইতে 
উক্ত স্থানের উচ্চত] স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য। এ নির্দিষ্ট 

স্থান হইতেই সর্বপ্রকার পরিমাপ ও সংখ্যামান গ্রহণ করিতে হইবে ॥ 

সাগরপৃষ্ঠ হইতে লেভল নির্ণয় করিবার জন্য নিকটবত্তা রেলওয়ে- 
স্টেশনের লেভলকৃত নির্দিষ্ট স্থান হইতে পরিমাপ গ্রহণ করিয়া 

প্রত্বস্থলের লেভল নিধারিত করিতে হয়। সার্ভে অব ইওিয়ার, 
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১ ইঞ্চি_১ মাইল স্কেলে অক্কিত মানচিত্রে সাগরপুষ্ঠ হইতে বিভিন্ন 
স্থানের উচ্চতা নির্দিষ্ট থাকে । উক্ত মানচিত্রের সাহায্যও সাগরপুষ্ঠ 
হইতে প্রতুস্থলের লেভল স্থির করা সম্ভবপর । সাগরপৃষ্ঠ হইতে 

লেভ ল-নিধারণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য । প্রথমতঃ, এই লেভজ 
হইতে অসমতল প্রত্ুস্থলের লেভল নির্ণয় করিয়া সমোন্নতিরেখা- 
সম্বলিত মানচিত্র-অঙ্কন করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, উক্ত লেভল 

হইতে উৎখনন-ক্ষেত্রের বিভিন্নাংশে অনাবৃত দেওয়াল, মেঝ 
প্রভৃতির এবং স্তরায়ণের পরস্পর সম্পর্ক নিধারণকার্য সম্পাদন 

করা বিধেয়। 

কে) নকৃশা-অঙ্কন (প্ল্যান): প্ল্যান্-অস্কনের স্কেল নির্ধারণকার্ষ, প্রত্ব- 
স্থলের এবং উৎখননের আকার ও প্রকারের উপর নির্ভরশীল । সাধা- 

রণতঃ ১ইঞ্চি_৮ফুট স্কেলে বৃহত্তর নক্শ! অন্কন করা কর্তব্য । কিন্ত 
প্রত্বস্থল-উংখননের এবং আবিষ্কৃত প্রত্বনিদর্শনের প্্যান-অঙ্কনের জঙ্া 

১ ইঞ্চি-৪ ফুট স্কেল অন্থুসরণ কর বিধেয়। বৃহত্তর স্কেলে 

প্ল্যান অঙ্কন করা সবক্ষেত্রে সঙ্গত নহে। প্্যান্*অঙ্কনের নিমিত্ত 

চিত্রাঙ্কনের কাগজ ব্যবহার করা উচিত । উৎখননকালে পেন্সিল 

দ্বারা নকৃশা-অঙ্কন সঙ্গত। পরে স্বস্ছ কাগজে ব। চিত্রাঙ্কনের 

কাগজে উক্ত চিত্রন রূপায়িত করিতে হইবে। উতখনিত খাদের 

অভ্যন্তরে কোন প্রত্বনিদর্শনের নকৃশ। অন্কনের নিমিত্ত প্রোথিত 

কীলকের নি্িষ্ট বিন্দু হইতে পরিমাপ গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্ব- 
নিদর্শনের যথাবস্থানের ক্ষেত্র কীলক বিন্দু হইতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ 
পরিমাপ গ্রহণ করিয়া সুনির্দিষ্ট করা যায়। কীলক-বিন্তু হইতে 
খাদের কোনদ্বয়-ভেদক ( ডায়গোন্তাল ) পরিমাপ গ্রহণ করিয়াও 

প্রত্রনিদর্শনের যথাস্থানের নকৃশ অস্কন করা সম্ভব। বাস্তনিদর্শনের 
-নকৃশ। অঙ্কনের জন্য নিদিষ্ট বিন্দু হইতে উক্ত প্রণালী অনুসারে 

পরিমাপ গ্রহণপৃৰক দেওয়াল, মেঝ, কক্ষ প্রভৃতির আকার ও প্রকার 
চিন্তরণ করিতে হয়। এই প্রকার নকৃশা-অস্কন হইতেই বিভিন্ন খাদে 
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আবরণমুক্ত সৌধমালার যথার্থ পরিচয় লাভ করা সম্ভবপর । উত্ত- 

প্রকার পরিমাপ গ্রহণ করিয়।৷ গুরুত্বপূর্ণ পুরাধস্তর এবং উহার 
যথাবস্থান নকৃশায় অক্ষিত করাও আবশ্যক । সর্ধদা স্মরণ রাখিতে 

হইবে যে, নকৃশ। অস্কনের উপরই সকলপ্রকার প্রত্ুনিদর্শনের অবস্থান- 
ক্ষেত্র, আকার, প্রকার গুভৃতির সম্যক নির্ধারণকার্ধ সর্বতোভাবে 

নির্ভরশীল । 

সবপ্রথম প্রত্বাঞ্চলের এবং নিধণরিত প্রত্ৃস্থলের প্র্যান্ অঙ্কন করা 

প্রয়োজন ৷ 'এমন কি অধিকতর পরিচিত নির্দিষ্ট স্থান হইতে উৎখননের 
জন্য নির্ধারিত অপরিচিত গুত্ুস্থল পর্স্ত প্ল্যান-অস্কনও বিধেয় ( চিত্র নং 

২১)। উক্ত প্ল্যান-অঙ্কন হইতে বর্তমান আবাসস্থলের কৃষিক্ষেত্রের রাস্তার 

ও প্রত্বাঞ্চলের আকার ও প্রকার সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্যের 

পরিচয় লাভ করা যাঁয়। দ্বিতীয়তঃ, গুত্বাঞ্চলের নকৃশা-অঙ্কন 

সমাপ্ত করিয়া নিধণরিত প্রত্বস্থলের প্ল্যান অঙ্কন করিতে হইবে । এই 

নকৃশাতে ই প্রতুস্থলের সবাত্মক পরিধি নির্ধারিত থাকিবে (চিত্র নং২২)। 

উক্তপ্ল্যানে বা অপর একটি প্র্যানে অসমতল প্রত্বস্থলের সমোন্নতি-রেখা 
অস্কন করা আবশ্যক। এই নকৃশায় প্রত্ুস্থলের উচ্চতর ও নিম্নাংশের 
লেভ ল নিণিত থাকিবে । সমোনতিরেখাক্কিত প্ল্যান হইতেই প্রত্বস্থলের 

বৈশিষ্ট্য ও গ্রকৃত রূপের সম্যক পরিচয় পাওয় যায় (চিত্র নং ২২)। 
সমোন্নতিরেথাস্কিত নকৃশা অধ্যয়ন করিয়াই উতখননের নিমিত্ত 

প্রত্বস্থলাংশ নিধ্ারণ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, উৎখননের নিমিত্ত. 

নিদিষ্ট প্রত্বস্থলাংশে খাদবিম্তাসের প্ল্যান অঙ্কন করিতে হইবে। 
সাধারণ সমোন্ন তিরেখ। সম্বলিত প্ল্যানেও খাদবিষ্যাসের ক্ষেত্রাংশ অস্কিত 

থাকিবে (চিত্র নং ২২)। গ্রতুস্থলের কোন অংশে উৎখননকাধ 

পরিচালিত হইয়াছে তাহাও প্ল্যানে স্ুনিদিষ্ট থাক। প্রয়োজন। উক্ত 
অন্কন হইতে বুধিতে পারা যায় যে, প্রত্ুস্থলের কোন নির্দিষ্ট অংশে 
উৎখননকার্য পরিচালিত হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, উৎখনন দ্বার আবিষ্কৃত 

সৌধমালা গৃহতল, মেঝ, কক্ষ গুভূতির প্ল্যান অঙ্কন করাও অত্যাবশ্যকীয়, 
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কার্ষ।। সর্বপ্রথম একটি গ্ল্যানে প্রতি খাদে অনাবৃত সৌধের নকৃশা অস্কিত 

করিতে হইবে (চিত্র নং ২৩)। তগুপরে সৌধমালার সামগ্রিক প্র্যান্ 

অঙ্কন করা কর্তব্য (চিত্র নং ২৪)। এই প্লযান্ হইতেই সৌধ, মেঝ, কক্ষ 

প্রভৃতির বাস্ত-নকৃশ॥ প্রতিভাত' হইবে । উক্ত প্ল্যান অধ্যয়ন করিয়া! 

সৌধমালার প্রকৃত রূপ, আকার এবং অবস্থানের সম্যক পরিচয় লাভ 

করা যায়। এমন কি একটি দেওয়ালের উপর অপর দেওয়াল 

নিমিত হইলেও প্রণান-অস্কন হইতে উক্ত তথ্য নির্ণয় করা সম্ভব 

€ চিত্র নং ২৪)। পঞ্চমতঃ, সর্বপ্রকার আবিষ্কৃত প্রত্ুনিদর্শনের প্ল্যান্- 

অন্কনও অত্যাবশ্তক | যথাবস্থিত সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রত্বনিদর্শনের 

নকৃশা-অঙ্কন করিতে হইবে । এই প্ল্যান হইতেই প্রত্ববস্তর যথার্থ 

অবস্থান বা আবির্ভাবন্ুনির্দিষ্ট করা সম্ভবপর । এই প্রসঙ্গে সমাধি- 

ক্ষেত্র-উতৎখননের নকশা-অস্কন উল্লেখযোগ্য । সমাধি-প্রত্রক্ছলের 

সামণ্রিক উতখননের প্ল্যান অঞ্চন করিয়া নরকস্কালের অবস্থান সুনিরিষ্ট 

করিতে হয়। উতখননের নিয়মান্ুসারে সকল প্রত্ুনিদর্শনের প্ল্যান্- 
অঙ্কন সমাপন করিয়া পুরাবস্ত উত্তোলন করা কর্তব্য । 

(খ) ছেদস্তর-চিত্রণ £ নকৃশা অঙ্কনের অনুরূপ ছেদস্তর-চিত্রণও 

আবশ্াকীয় উৎখননকার্ষক্রম । এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ছেদসুর- 

নকৃশার আলোচন। প্রয়োজন । ছেদস্তর-চিত্রণের নিমিত্ত সর্ব প্রথমে 
খাদের এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্যন্ত ( পুর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ 

প্রভৃতি ) কাণ্ঠ বা লৌহদণ্ড প্রোথিত করিয়া স্ুত্র্ধারা আবদ্ধ করিতে 
হয়। উক্ত সমতলবর্তী স্ৃত্র প্রত্বস্থল-পুষ্ঠ হইতে ন্যুনপক্ষে ৩-৪ ইঞ্চি 
উচ্চ হওয়া প্রয়োজন। এই সমতল স্ৃত্রকে উপাস্তরেখা ব। ভিত্তিক- 

রেখা বলা হয় (ডেটাম লাইন্)। সাগরপুষ্ঠ হইতে উপাস্তরেখার 
উচ্চতা লিপিবদ্ধ করাও প্রয়োজন। উক্ত ভিত্তিকরেখ1! হইতেই 
সর্থপ্রকার পরিমাপ গ্রহণ করিয়া ছেদস্তর-চিত্রণ করা বিধেয়।, 

চিত্র নং ২৭ ক-তে ছেদস্তর অঙ্কনরত জরিপকারীর আলোকচিত্র প্রদত্ত, 

হইয়াছে ।, ৰ 
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ছেদস্তরের নকৃশায় বিভিন্ন মৃতস্তরের গঠন, প্রকৃতি এবং রূপের পরি- 
'চয় প্রদানের নিমিত্ত বিবিধ সাঙ্কেতিক চিহ্ের চিত্রণও আবশ্যক । এই 
প্রসঙ্গে হুইলার কর্তৃক নির্ধারিত মৃত্তিকান্তরের প্রতীকচিহ্ন অনুসরণীয় । 
চিত্র নং ২৫-তে বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরের প্রতীক চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে । 
যে সকল চিহ্ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 

(১) দগ্ধ ইষ্টক, (২) অদগ্ধ ইষ্টক, (৩) কন্কর মিশ্রিত শিথিল মৃত্তিকা, 

'€৪) শিথিল ম্বত্তিকা, (৫) শক্ত মৃত্তিকা, (৬) শিথিল কর্দম, 
:€৭) শক্ত কর্দম, (৮) ভস্মাকীণ স্তর, (৯) কর্দমাক্ত রেখা, (১০) খোলাম 
কুচি, (১১) কষ্করাকীর্ণ স্তর, (১২) বালুকাকীর্ণ সুর, (১৩) ইষ্টক খণ্ড 

এবং €১৪) হিউমস্। সকল ছেদসতর-নকৃশায় উক্ত প্রতীক চিহ্ন 
ব্যবহার করা কর্তব্য । সাধারণতঃ প্রাকৃতিক মৃত্তিকা প্রতীক চিহ্ন 

বর্জিত থাকে। 

ছেদস্তর অন্কনের জন্য ছক্-কাগজ ব্যবহার করা বিধেয়। 

সাধারণতঃ ১- ৪ইঞ্চি স্কেলে ছেদস্তরের চিত্রণ কর্তব্য । উৎখননকালীন 

সীসক লেখনীত্বার (পেন্সিল) ছেদস্তরের অঙ্কন করা উচিত। তৎপরে 

উক্ত ছকৃ-কাগজের চিত্রণ হইতে স্বচ্ছ কাগজে কালিছ্বার৷ বূপাস্তরিত 

করিতে হইবে। স্বত্র-সমতল ভিত্তিক রেখার সহিত একটি সংখ্যা- 

মান-ফিতা আবদ্ধ করিতে হয়। অপর একটি সংখ্যামান-ফিতার 

নিয়ে একটি ওলন আবদ্ধ করাও প্রয়োজন। যাহাতে উক্ত ফিতা 
যথাস্থানে নিক্ষিপ্ত হইলে উহার উধ্বাধ ধার! স্থনির্ি্ই থাকে। 

ভিত্তিক রেখা হইতে সর্বপ্রথম ভূপৃষ্টের নিম্নতা অঙ্কন করিতে হইবে। 
তৎপরে চিহ্নিত অধঃস্তরসমূহের চিত্রণ কর্তব্য। ভূপৃষ্টে গচ্ছিত 

স্বত্তিকাকে ছিউমস্ বা তৃণযূলাস্তর বল! হয়। 
এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ছেদস্তর চিত্রণের সংক্ষিপ্ত আলোচন। 

প্রয়োজন। বিবিধ ছেদন্র-চিত্রণের মধ্যে উল্লম্ব ছেদস্তর-অস্কন 

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ (চিত্র নং ১৪খ, ১৮খ, ২০)। জালাকার 

-খাদবিল্ঠাসের প্রতিখাদের চতুষ্পার্শের উল্লম্বছেদস্তরের অঙ্কন অত্যা- 
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বশ্টক। ভিত্তিক রেখা হইতে নিণীত মুত্তিকাস্তরের স্কেল অন্ুসারে 
যথাযথ চিত্রণ করিতে হইবে। প্রতি স্তরের পুর্ণাঙ্গ বৈলক্ষণ্য রূপায়ণও 
আবশ্যক। ছেদস্তরে বিন্যস্ত প্রুতুনিদর্শন যেমন ই ষ্টকখপ্ড, মুৎপত্রের 
ভগ্নাংশ, প্রত্ববস্ত ইত্যাদি অঙ্কন কর! প্রয়োজন। মেঝ, দেওয়াল 

প্রভৃতির সম্যক অবস্থানের প্রকৃত পরিচয়ও উক্ত ছেদস্তরের নকশা 

হইতেই পাওয়া যায়। প্রতিটি স্তরের রূপ, আকার এবং অপর 
বৈশিষ্ট্যও চিত্রিত করিতে হইবে | 

উল্লম্বচ্ছেদস্তরের চিত্রণ ব্যতিরেকে প্রস্তচ্ছেদস্তরের চিত্র অস্কনও প্রয়ো- 
জন | সৌধমালা, দেওয়াল, কক্ষ, মেঝ প্রভৃতর বর্তমানে প্রস্তচ্ছেদ- 

স্তরের চিত্র অঙ্কন আবশ্যক । প্রস্তচ্ছেদ-চিত্র অঙ্কনের নিমিত্ত খাদের যে 

অংশে দেওয়াল অনাবৃত হইয়াছে উক্ত স্থানে আড়াআড়ি ভাবে বাস্তর ও 

মৃত্ভরের চিত্র অস্কিত করিতে হইবে। এই চিত্রণের নিমিত্ত খাদের নিদিষ্ট 
অংশ হইতে অপরাংশের নির্ধারিত স্থানে ভিত্তিক রেখা সুনির্দিষ্ট করিয়। 

উপরি-উক্ত নিয়মান্ুসারে পরিমাপ গ্রহণপূর্বক চিত্র অঙ্কন বিধেয়। 
প্রস্তচ্ছেদত্তর চিত্রণ হইতে দেওয়ালের যথার্থ রূপ ও গঠন প্রণালীর 

সম্যক পরিচয় লাভ কর! যায়। এমনকি উক্ত চিত্রে দেওয়ালের ইষ্টকের 

শ্রেণীবিম্তাস এবং পর্যায়ও স্ুনিদিষ্ট থাকে। প্রস্তচ্ছেদস্তর-চিত্রণ হইতে 

দেওয়ালের ভিত-খাত, ভিতস্তর, মেঝের ভিতস্তর এবং অপর মৃৎস্তরের 

সহিত দেওয়ালের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক তথ্যের অনুশীলন করা 

সম্ভবপর। এই ছেদ-অঙ্কন হইতে একটি দেওয়ালের উপর পরবতী 

দেওয়াল নিষাণের প্রকৃষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায় । প্রস্তচ্ছেদ-অস্কনের 
সহিত অপর প্রত্ব নদর্শনের সম্পর্ক পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে প্রস্ত- 

'চ্ছেদের চিত্রণ ব্যতিরেকে দেওয়ালের গঠন, নির্মাণ-পদ্ধতি, ইষ্টকের 
আকার ওপ্রকার ইত্যাদির সম্যক পরিচয় প্রান কর! সম্ভব নছে। 

উতখননকালীন দীর্ঘচ্ছেদস্তরের অঙ্কনও প্রয়োজন । খাদে 

উৎখনন সমাপনোত্তর আল ব। বক অপসারণ করিতে হয়। উক্ত 

আল অপসারণের ফলেই সৌধমালার প্রকৃত রূপ উদ্ভাসিত হইবে । 



১২৪ উৎখনন- বিজ্ঞান 

অনাবৃত সৌধমাল! সংরক্ষণের নিমিত্বও উক্ত আল অপসারণ করা' 
প্রয়োজন । প্রত্ুস্থলের একাংশে একাধিক উ€খনিত খাদ থাকিলে 

দীর্ঘচ্ছেদস্তর অন্কন করিয়া আল অপসারণোত্তর বিভিন্ন খাদের স্তরা- 

য়ণের সম্পর্ক নির্ধারণ করা কর্তব্য। উক্ত ছেদস্তর-অস্কন হইতে 

বিভিন্ন খাদের স্তরায়ণ নিণয় করা সহজসাধ্য । উপরস্ত অনাবৃত 
দেওয়ালের অন্ুলম্বিত ছেদস্তর অঙ্কন করাও আবশ্যক | চিত্র নং ২৫-এ" 

দেওয়ালের অন্ুলম্বিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে । উক্ত চিত্র হইতে 

দেওয়ালের গঠন-প্রণালী এবং ইষ্টকের আকার ও প্রকৃতির সম্যক 

পরিচয় লাভ করা সম্ভবপর। এমন কি বিভিন্ন সৌধের নিম্মাণ- 

পদ্ধতি, ভিতস্তর ইত্যাদির পরিচিতিও পাওয়া যাঁয়। 

প্রসঙ্গতঃ অস্পষ্ট ব৷ ভ্রমাত্বক বা ছুর্রয় এবং স্পষ্ট ও জ্ৰেয় ছেদ- 

স্তরের অঙ্কনও আলোচনীয়। চিন্রনং ১৯-তে হুইলার কৃত ত্রিবিধ 

উধ্বাধ ছেদস্তরের চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে । চিত্র নং ১৯ক-তে 

কতিপয় সরলরেখা ও বক্ররেখ। এবং মুত্তিকাস্তরের সংখ্যামান আহ্বত 

আছে। কিন্তু এই চিত্র হইতে বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরের গঠন ও রূপ 

সম্পকিত কোন পরিচয় পাওয়! যায় না। অনাবৃত দেওয়াল, মেঝ 

এবং ধ্বংসাবশেষ সংক্রান্ত তথ্যের বা নিদর্শনের বাস্তব প্রমাণও 

অবিদ্ধমান। সুতরাং উক্ত প্রকার ছেদভ্তরের চিত্রণ নিরর্থক । চিত্র নং ১৯ 

খ অতীব পরিশ্রম ও যত্বুসহকারে এবং যথার্থ পরিমাপ অনুসারে অস্কিত 

হইয়াছে । কিন্ত এই চিত্রণও ক্রটিপৃণ। প্রথমতঃ, এই চিত্রে অনাবৃত 

প্রত্রুনিদর্শনের অভিপ্রেত পরিচয় অস্পষ্ট । এমন কি, এই চিত্র হইতে 

উৎখনিত বিবিধ তথ্য ও প্রত্বনিদর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি কর সম্ভবপর 

নহে। হুইলার বলিয়াছেন যে, এই চিত্রে বৃক্ষের মূলাংশ ( কাণ্ড ) 

নিদিষ্ট হয় নাই। অর্থাত নকৃশাকারী কাগুসম্বলিত বৃক্ষের সম্পুর্ণ 

প্রতিকৃতি রূপায়ণ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, নকৃশাকারা 

হাদয়ঙম করিতে পারেন নাই যে, কেবলমাত্র যথাযথ পরিমাপ গ্রহণ 

করিয়া রেখা অঙ্কন করিলেই তাহার কার্য সাফঙ্যসণ্ডিত হয় না। 



উৎথনন- কার্ধক্রম ১২৫ 

উপরস্ত ছেদস্তরের যথার্থ র্যাখ্য। ও পরিচয় জ্ঞাপন করা অত্যধিক 

প্রয়োজন । কেবলমাত্র যথার্থ পরিমাপ অনুসারে চিত্রিত ছেদস্তর 

হইতে স্তরবিষ্তাসের এবং প্রত্ুনদর্শনের সম্যক পরিচয় লাভ কর! 

সম্ভব নহে। উক্ত ছেদস্তরের সম)ক পরিচিতির নিমিত্ত ইষ্টকখগ্ডের 

আকার ও প্রকার, অস্থি, খোলামকুচি, মৃৎপাত্র এবং মৃত্তিকাস্তরে বিন্যান্ত 

অপর প্রত্বনিদর্শনসমূহের যথাবস্থানের যথার্থ অঙ্কন অত্যাবশ্যকীয় 
কার্ধ ম্ুত্তিকাস্তরে বিন্তশ্ত প্রত্ববস্তর আকার ও প্রকার, পরিমাপ 

প্রভৃতির সুস্পষ্ট চিত্রণ হইতেই স্তরবিগ্তাসের অনুধাবন ও অন্থুশীলন 

সম্ভবপর । সুস্পষ্ট বা জ্ঞেয় ছেদস্তরের চিত্রণ কেবলমাত্র কতিপয় রেখা- 

সম্বলিত নহে। চিত্র নং ১৯গ-তে সর্বপ্রকার তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

এই প্রকার ছেত্স্তর চিত্রণই স্তরবিন্তাসের ও প্রত্রনিদর্শনের যথার্থ 

প্রতিকৃতি ৷ প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মগিরি ও রাজবাড়িডাড। প্রত্ুস্থলঘ্য়ের 

উৎখননের ছেদস্তর-চিত্রণ উল্লেখযোগ্য । উভয় চিত্রে (চিত্র নং ১৪খ, ২০) 

গ্রত্ুস্থলের সংস্কৃতির প্রকৃতি ও ব্রমবিকাশ সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য 

অস্কিত হইয়াছে । এই প্রকার ছেদস্তব-চিত্রণই সংস্কৃতির বাস্তব তথ্য 

পরিবেশন করিতে সক্ষম । 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখনীয় যে, ছেদস্তর-চিত্রে বিভিন্ন গৌণ ও মুখ্য 

মৃত্তিকাস্তর সম্যকরূপে প্রতিভাত হওয়। একান্ত প্রয়োজন । ছেদস্তরের 

চিত্রণ এমন ভাবে করিতে হইবে ষাহাতে উহার অধ্যয়ন হইতেই 

গ্রত্ুস্থলের সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপের সমাক পরিচয় পাওয়া যায়। 

সকল মৃত্তিকাস্তরের ব্যাখ্য। প্রদান করাই উৎখনকের প্রধান কার্য । 

যথার্থ ছেদস্তর-চিত্রণই উৎখননের অক্ষরাক্ষিত বাক্য । এই চিত্রিত 

বাক্যেই প্রত্বস্থলের সংস্কৃতির প্রকৃতির ও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত 

প্রকাশিত হয়। ছেদস্তর এমনভাবে অঙ্কন করিতে হইবে যাহাতে উহার 

গ্রতিটি সাহ্কেতিক লিপির অন্তর্নিহত অর্থ খিশ্লেষণ করিয়। সংস্কৃতির 

ইতিবৃত্ত ব্ূপায়ণ করা যায়। কেবলমাত্র যথার্থ ও সুস্পষ্ট ছেদভ্তর- 

চিত্রণ হইতেই উক্ত অধ্যয়ন সম্ভবপর । 



১১২৬ উৎখনন-বিজ্ঞাম 

উপরি-উক্ত বিবিধ প্লান ও ছেদস্তরের চিত্রণ উৎখননের সহিত 

অঙ্গাঙগীভাবে জড়িত। প্ল্যানের ও ছেদত্তরের চিত্রণ হইতেই আবিষ্কৃত 
প্রতুনিদর্শনের যথার্থ রূপ ও আকারের সম্যক পরিচিতি লাভ করা 

সম্ভব। একমাত্র প্লান ও ছেদস্তরের চিত্রণই প্রত্ববস্তর ও সৌধ-ধ্বংসা- 
বশেষের নিদর্শনের তথ্যবহুল প্রমাণ সরবরাহ করিতে সক্ষম । প্্যান ও. 

ছেদস্তরের চিত্রণ হইতে সৌধের ক্রমপর্যায় ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ, 

উত্থান ও পতন গ্রভৃতির নির্ণয় এবং উহদের ব্যাখ্য। ও বর্ণন প্রদান করা 

সম্ভবপর । প্রতুনিদর্শনের সর্বাত্মক পরিচয় পরিবেশনের নিমিত্তই প্লান 

ও ছেদস্তর-চিত্রণের প্রয়োজন অত্যধিক । সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন 

যে, উৎখননে প্ল্যান ও ছেদস্তরের অঙ্কন অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম । 

প্ল্যান ও ছেদস্তরের চিত্রণই যথার্থ প্রামাণিক তথ্য পরিবেশক । উক্ত 
চিত্রণের সাহায্যেই উৎখনিত প্রত্বস্থলের ইতিবৃত্তের বূপায়ণ সম্ভবপর | 
প্ল্যান ও ছেদত্তরের চিত্রণই উৎখননের প্রত্যয়জনক সাক্ষ্য । 

(২) আলোক চিত্র-গ্রহণ (ফটোগ্রাফী) £ প্ল্যান ও ছেদস্তর চিত্রণের 

সায় আলোকচিত্র-গ্রহণও উৎখননকার্ধের অবিচ্ছ্্য অংশ ॥ প্রত্বস্থলের 

ও আবিষ্কৃত' প্রতুনিদর্শনের সামগ্রিক আলোক-চিত্র গ্রহণ অত্যাবশ্যক |. 

আলোকচিত্র-গ্রহণই প্রত্বনিদর্শনের প্রকৃত নজির বা সাক্ষ্য । নকশ৷! 

ও ছেদস্তর অঙ্কনের ন্যায় আলোক চিত্রণও উৎখনিত প্রত্বস্থলের ইতিবৃত্ত 
ব্ূপায়ণের প্রত্যক্ষ তথ্য পরিবেশক । 

উ€খনকের আলোক চিত্র-গ্রহণ সংক্রান্ত সর্ধবিষয়ে পারদণিতা ও. 

অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন ৷ উৎখননের বিবরণ লিখন ও প্রত্ুনিদর্শনের 

প্রকৃত রূপের ও স্থিতির পরিচয় প্রদান করা উতখনকের গুরুতর 

দায়িত্ব । সুতরাং এই দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত উতখস্তা আলোক চিজ্র- 

গ্রহণসম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকিবেন। উৎ্খননে আলো কচিত্র-গ্রহণের 
নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার ক্যামেরা ব্যবহাত হয়। প্রত্বনিদর্শনের যথার্থ 

চিত্র প্রতিবিম্বনের জন্য ক্ষেত্রবধ্বক ক্যামেরা ব্যবহার করা৷ উচিত 

(চিত্র নং ১৯খ )। ক্যামেরার বিবিধ অংশের সহিত৪ উৎখননের 



উৎখনন- কার্ধক্রম ১২৭. 

সম্যক পরিচয় থাক! প্রয়োজন। আলোকচিত্র-গ্রহণের সময় বিভিন্ন, 
প্রকার যিপ্টার, ফিল্ম প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়। সংক্ষেপে 
বল! 'যায় যে, উৎখনকের আলোকচিত্র সংক্রান্ত প্রত)ক্ষ অভিজ্ঞতা 
ও ত্তান থাক। একান্ত আবশ্তক। সীমিত উতখননকার্ষে উৎখনক 
স্বয়ং আলোকচিত্র-গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু বিস্তারিত উৎখননে 
উত্খস্তার পক্ষে সর্বপ্রকার আলোকচিত্র গ্রহণ কর! সম্ভবপর নহে। 
অধিকত্ত সকল উতখনকের পক্ষে সুদক্ষ আলোকচিত্রকর হওয়াও সম্ভব 
নহে। অতএব সুদক্ষ আলোকচিত্রকরের সাহায্য গ্রহণ কর৷ একান্ত 
কতৰ্য । আলোকচিত্রকর উৎখনন দলের অন্যতম সদস্ত । তিনি 
সর্বদাই আলোকচিত্র গ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিবেন। উৎখনকের 
নির্দেশান্ুসারেই তাহাকে আলোকচিত্র তুলিতে হইবে। চিত্র নং 
১৯খ-তে আলোক চিত্রকর চিত্রগ্রহণরত | 

উৎখননে আলোকচিত্র-গ্রহণের * উদ্দেশ্য প্রধাণতঃ দ্বিবিধ £ 
(ক) আবিষ্কৃত প্রত্বানদর্শনের গুরুত্বপূণ স্থক্ষাংশের বিস্তারিত দৃশ্য এবং 
(খ) উতৎখনন-বিবরণ প্রকাশনের নিমিত্ত প্রত্ৰাঞ্চলের এবং প্রত্ু- 
নিদর্শনের সাধারণ দৃশ্য । উৎখনন-বিবরণে প্রত্বাঞ্চলের এবং 
পারিপাশ্বিক অঞ্চলের সর্বাজীণ চিত্র পরিবেশন একান্ত প্রয়োজন । 
এই দৃশ্যপঠ হইতেই প্রত্বাঞ্চলের বেশিষ্ট্য নিণয় কর! যায়। বিভিন্ন 
অবস্থায় ও পরিপেক্ষিতে উক্ত আলোকচিত্র-গ্রহণ বাঞ্ছনীয় । এই 
সকল চিত্রের মধ্যে মনোনীত মনোরম চিত্রই উৎখনন-বিবরণে 
সন্নিবেশ কর! প্রয়োজন । 

অনাবৃত শৌধমালার ও বিবিধ বাস্ত-নিদর্শনের বিস্তারিত আলোক- 
চিত্র-গ্রহণও অত্যাবশ্যক । এই আলোকচিত্র-গ্রহণ দ্বিপ্রকার : 
(ক) সন্নিকৃষ্ট দৃশ্য এবং (খ) সুদুর প্রসারিত দৃশ্য। প্রত্ুনিদর্শন- 
সমূহকে বৃহদাকারে মুতিমান করিবার জন্তই সন্মিকটব্তী আলোকচিত্র- 
গ্রহণ করা হয়। দেওয়ালের গঠন-প্রণালী, মেঝ, কক্ষ, স্তস্তগর্ত 
প্রভৃতির সন্নিকৃষ্ট আলোকচিত্র বিভিন্ন কোণ হইতে গ্রহণ করা 



১২৮ উৎখনন- বিদ্ঞান 

প্রয়োজন । অনাবৃত মৃত্তিকাস্তরে বিশ্বস্ত প্রত্ববস্তর নিকটবত 
চিত্র-গ্রহণও আবশ্টক । এমন কি প্রত্বনিদর্শনের সহিত স্তরায়ণের 

সম্পর্কও আলোকচিত্র প্রতিফলিত হওয়া দরকার । 

সন্নিকৃষ্ আলোকচিত্র ব্যতিরেকে সুদূর প্রসারিত আলোকচিত্র- 

গ্রহণও আবশ্তাফ। প্রসারিত আলোকচিত্রণ হইতে উৎখনিত প্রত্ব- 

স্থলের সর্বাঙ্গীণ চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় । সৌধমালার সামস্রঠিক 

রূপ, আকার এবং বৈশিষ্ট্য উক্ত আলোকচিত্রণেই প্রতিবিশ্বিত 

হয়। উৎখনন-ৰিবরণেও স্ত্দূর প্রসারিত আলোকচিত্রের গুরুত্ব 

ন্যুন নহে । সন্িকৃষ্ট ও নুদূর প্রলারিত আলোকচিত্রণ উৎখনন- 

বিবরণে সন্নিবেশ করিয়াই উতৎখননের যথার্থ পরিচয় প্রদান করা 

সম্ভব । 

উৎখনন-নজিরের নিমিত্ত আলোকচিত্র-গ্রহণের প্রয়োজন অন- 

ত্বীকার্য। উৎখনন-বিবরণ লিখিবার সময় উক্ত আলোক চিত্রণ 

হইতেই সকল প্রকার তথ্য নিঞ্ষাশন করিতে হয়। প্রত্ুনিদর্শনের 

সামগ্রিক ও আংশিক আলোকচিত্রই উৎখনন-বিবৃতর প্রামাণিক 

প্রতিবিম্ব । অধিকস্ত আলোকচিত্রই উৎখননের স্মবণার্থক বিষয়বস্তর 

স্বতরাং প্রতিটি প্রত্রনদর্শনের অধিকসংখ্যক আলোকচিত্র-এরহণ 

কতব্য। উৎখনিত খাদের ছেদস্তরের এবং স্তরধিন্তাসের আলোঁক- 

চিত্র-গ্রহণও অতীব প্রয়োজন । 

সুস্পষ্ট, রমণীয় ও প্রত্যয়জনক আলোকচিত্র পরিবেশনের জন্ত 

আলোকচিত্রকরই সর্বতোভাবে দায়ী । কিন্তু আলোকনিত্র-গ্রহণের 

নিমিত্ত নিদিষ্ট স্থান সম্জ্ীকরণ উৎখনকেরই গুরু দায়িত্ব । সর্বপ্রথমে 

নির্দিষ্ট স্থান অতিশয় শুক্মভাবে ও সাবধানতার সহিত পরিচ্ছন্ন করিতে 

হইবে। অপরিচ্ছন্ন স্থানের আলোকচিত্রে গুরুত্বপৃণ বিষয়বস্তু অস্পষ্ট 

বা নিস্প্রভ হইবে এবং প্রকাশনের নিমিত্ত রমনীয় চিত্র পরিবেশন 

করা সম্ভর হইবে না। 

নিদিষ্ট স্থান পরিচ্ছন্ন করিবার জন্ত কতিপয় সাধারণ নীতি 



' কাধক্রম ১২৯ 

উল্লেখনীয় : (ক) খাদ-পরিক্ষরণ, (খ) নিদিষ্ট স্থান এবং উহার সন্সি- 

কটস্থ্ ক্ষেত্র পরিচ্ছন্নরকরণ, (গ) প্রত্বুনিদর্শন-পরিক্ষরণ, (ঘ) উল্লম্বছেদ - 

শুর-পরিষ্ষরণ,, (ড) স্কেল ও ক্রেমপর্যায়ান্কিত পরিমাপন্দগ্ড সংস্থাপন 

প্রভৃতি। ... রর 
কি) খাদ-পরিক্করণ £ আলোকচিত্রে দৃশ্যমান খাদপ্রাস্ত পরিচ্ছন্ন 

কর! সর্বপ্রথম কার্থ। খাদপ্রান্ত স্থক্ম এবং অবক্রাকারে বূপায়িভ 

করিতে হইবে। অপসারিত সৃত্তিকান্ূপ খাদপ্রান্ত হইতে ন্যুনপক্ষে 
৩ ফুট পশ্চাদ্ব্তী হওয়া বাঁগ্নীয়। খাদপ্রান্ত- পৃষ্টঠের তৃণ, হর 

এবং জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া সমতল করিতে 'হইবে। খাদের 

উল্লম্বকোণের প্রান্ত সমকোণে বূপায়িত করা একান্ত প্রয়োজন । 

ছুরিকা এবং পরিচ্ছন্ন করিবার হাতিয়ার ঘবার পপিষ্কৃত "দৃশ্যমান 

ভূপুষ্ঠের অংশ বিবিধ ক্রুশ ও তুলির সাহায্যে পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করা 
আবশ্যক । প্রত্বনিদর্শনের সহিত স্তরায়ণের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে 

হইলে প্রত্ববস্তবিন্যস্ত মুত্্তরও আলোকচিত্রণে প্রদধিত হওয়া 

প্রয়োজন। অতএব প্রতুনিদর্শন-ক্ষেত্রের এবং স্তরায়ণের পরিক্ষরণ 
ও স্মজ্জিতকরণ বাঞ্ছনীয় । 

(গ) প্রত্ুনিদর্শন-পরিক্ষরণ £ গ্রত্ুনিদর্শন-পরিক্ষরণ সংক্রান্ত কার্ধ- 

ক্রম আয়াসলাধ্য। প্রত্বনিদর্শন এমন ভাবে পরিষ্কার করিতে হইবে 

যাহাতে উহার প্রকৃত রূপ ও আকার আলোকচিত্রে পরিবেশিত হয়। 

প্রথমতঃ, দেওয়ালের প্রতিটি ইষ্টক এবং ইষ্টক-ধারার অন্তুভূমিক ও 
উত্বাধ সন্ধিস্থান পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। অন্যথায় আলোকচিত্র 

দেওয়ালের প্রকৃত রূপের পরিচয় লাভ কর! সম্ভবপর নহে। 

সৃত্তিকাতাল দ্বারা নিমিত দেওয়ালের প্রতিটি তালের আকার চিহ্নিত 
করাও একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সময়ে নিস্িত 
দেওয়ালের প্রতিচ্ছবি রূপায়ণের নিমিত্ত দেওয়ালের বন্ধন পরিস্কুটা- 
কারে রূপায়িত করিতে হইবে । তৃতীয়তঃ, কক্ষের আলোকচিত্র 

গ্রহণের নিমিত্ত সমগ্র কক্ষ পরিচ্ছন্ন করা আবশ্যক। এই পরিচ্ছন্নতার 



১৩৩ উৎথনন- বিজ্ঞ'ন 

উপরই কক্ষের আকার ও প্রকারের যথার্থ দৃশ্যপট নির্ভরশীল ৷ 
চতুর্থতঃ, মেঝ কর্তন করিয়া কোন দেওয়াল নিমিত হইলে মেঝের 
নিমস্থ লেভজ স্ক্ষ্মভাবে পরিচ্ছন্ন করা কতব্য। পঞ্চমত, মৃত্তিকা- 

মদ্দিত গুহতলের আলোকচিত্রণের জন্য অনাবৃত মেঝ-প্রান্তসীম। চিহ্নিত 

করিয়া ক্রুশ দ্বারা পরিক্ষার করিতে হইবে। যষ্ঠতঃ, স্তস্তগর্ত, 
জঞ্জালখানা প্রভৃতির। উধ্বাধ ও অন্ুভূমিক বিস্তার নির্দিষ্ট করিয়া 
পার্খস্থ স্তরায়ণের সহিত উহার সম্পর্ক নির্ধারণ পূর্বক চিত করা 
আবশ্যক । 

এতদ্ব্যতীত প্রত্ববন্ভর পরিষরণ-কার্যক্রম অধিকতর কষ্টসাধা ৷ 

অতীব সন্তর্পণের সহিত ছুরিক। এবং বিভিন্ন প্রকার ক্রুশ দ্বারা সকল 

প্রত্ববস্ত পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে । পরিচ্ছন্নকরণ এমন ভাবে সম্পাদন 

করিতে হইবে যাহাতে প্রত্ববস্তর যথার্থ দৃশ্য আলোকচিত্রে প্রন্ুটিত হয়। 

এই প্রসঙ্গে নরকস্কাল, অস্থি ও ক্ষণভন্কুর প্রত্ববন্ত পরিষ্ষরণের কার্যক্রম 

উল্লেখযোগ্য । অধিকাংশ অনাচ্ছাদিত প্রত্বন্ত বায়ুর সংস্পর্শে অতি শীঘ্রই 
বিনষ্ট হয়। উক্ত নিদর্শনসমূহ উৎ্খননের সময় বিচুর্ণ হইবার সম্ভাবনাও. 
অধিক। সুতরাং অস্থি সংরক্ষণের নিমিত্ত রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহারান্তে 

পরিফরণের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। কঙ্কাল ব' 

অস্থির উপর উক্ত দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করিয়া পরিফষরণ সমাপন 

করিতে হইবে । পরিষ্করণ এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে 

কঙ্কালের সামগ্রিক চিত্র পরিবেশিত হয়। পরিষ্করণের উপরই 

আলোকচিত্রে প্রত্ববন্তুর প্রতিবিম্ব সম্যকরূপে রূপায়িত করা সম্ভবপর । 

(ঘ) উল্লম্থছেদ-পরিফষরণ ঃ উল্লম্বছেদের আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য 
স্ৃত্তিকাস্তর মস্থণ করিয়া পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে । কৃষ্ণ-শুভ্র (ব্যাক- 

হোআইট) আলোকচিত্রণে মৃত্তিকান্তরের বর্ণ .প্ৃশ্যমান নহে । কিন্তু 

সৃত্তিকাস্তরের আকার ও প্রকার দর্শনীয় । ছুরিক দ্বার টাচিয়! প্রতি 
স্তরের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। মস্থণ মৃত্তিকান্তর ছুরিকা 
ছার। সমতল করিতে হয়। কিন্তু অমস্থণ-ম্বত্শ্তর ( অর্থ1ৎ যে স্তরে 
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প্রস্তর, ইষ্টকখণ্ড, মৃৎপাক্র-ভগ্নাংশ প্রভৃতির আধিক্য বর্তমান ) ছুরিক। 

ও ক্রশ দ্বারা পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। প্রয়োজনমত ইষ্টক বা 
প্রস্তরথণ্ডের চতুষ্পার্্স্থ মৃত্তিকা পরিচ্ছন্ন করিয়া উহার প্রকৃত 

অবস্থানের আকার ও প্রকার প্রকাশ করা কর্তব্য। গৃহতলের বা 

মেঝের চিহু উল্লম্থছেদে বর্তমান থাকিলে উচ্ার উপরস্থ ও নিম়ুস্থ 

চিহ্িত রেখা স্থপরিচ্ছন্ন কর! অধিক প্রয়োজন । ছেদক্তরে চিহিতিত 

লুন গর্ভ, স্ত্তগর্ত, খান প্রভৃতির প্রকৃত রূপের দৃশ্যপটের জন্য 

যথাযথ পরিকষষরণ কর্তব্য ৷ 

(ডে) ক্রমাঙ্কিত পরিমাপ-দণ্ড-সংস্থাপন (স্কেল এবং জরিপকাধে 

ব্যবহৃত পরিমাপদণ্ড ) £ আলোক চিত্র গ্রহণের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের 

পরিষ্করণ সমাপনোত্তর উক্ত ক্ষেত্রে ক্রমাস্থিত স্কেগ বা ক্রম- 

পর্ষায়ান্কিত পরিমাপদণ্ড সংস্থাপন কর। অত্যাবশ্যক ( চিত্র নং ৭, ১)। 

পরিমাপদগ্ড ব্যতিরেকে আলোকচিত্র গ্রহণ কর! অন্ুচিত। এই ক্রম- 

পর্যায়াঞ্কিত পরিমাপদণ্ড হইতেই প্রত্বনিদর্শনের বা খাদের পরিমাপ 

নিরূপণ করা সম্ভব । পরিমাপদগ্ড-সংস্থাপনকার্ধ বিবিধ প্রকার । 

সাধারণ মনোরম দৃশ্যের নিমিত্ত লোক-মাপদণ্ড অতীব আকরণীয় । 

প্রধানতঃ একক ব্যক্তিকে করত বা দণ্ডায়মান অবস্থায় সংস্থাপন 

করিতে হয়। বৃহত্তর দৃশ্টে একাধিক ব্যক্তি (তিন জনের অধিক নহে) 
সংস্থাপন করা যায়। মধ্যাকৃতি দৃশ্তের নিমিত্ত জরিপকার্ষে ব্যবহৃত ক্রম- 
পর্যায়হ্কিত পরিমাপদণ্ড (৪ হইতে ৬ ফুট ) খাদের উধবাঁ্ধ ছেদকোণে 
প্রোথিত করিতে হয় (চিত্র নং ৭, ১০)। ক্ষুদ্রাকৃতি দৃশ্থের নিমিত্ত 

কাষ্ঠনিমিত ক্ষুদ্র পরিমাপদণ্ড সংস্থাপন কর। বিধেয়। লোক-মাপদণ্ড 
সংস্থাপন করা সর্বক্ষেত্রে উচিত নহে । 

আলোকচিত্র গ্রহণের পূর্বে দৃশ্যপট ' নির্দিষ্ট করিতে হইবে। 
বিষয়বস্তর এবং সুর্যের আলো'রুপাতের উপর দৃশ্যপট নির্দিষ্ভীকরণ নির্ভর- 
শলীল। বিভিম্ন দিক ও কোণ হইতে ক্যামেরার লক্ষ্য-দর্শকে ( ভিউ- 

ফাইগার ) বিষয়বস্র সন্দর্শন কর্তব্য। উক্ত সন্দর্শন ছার কোন্ 
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কোণ হইতে আলোকচিত্র তুলিতে হইবে তাহ! নির্ণয় ক্র যায়। 

বহুক্ষেত্রে উধ্বাধ আলোকচিত্র গ্রহণ আবশ্টক। গ্রভীরতর খাদে 
উধবণধ আলোকচিত্রণই সমগ্র দৃশ্য পরিবেশন. করে । উক্ত আলোক- 

চিত্র গ্রহণের নিমিত্ত উচ্চ মঞ্চের প্রয়োজন অধিক । স্ুর্মের আলোক- 

পাতের উপর আলোকচিত্র গ্রহণের প্রকৃষ্ট সমন্ষেছ.নির্ধারণ নির্ভর করে, ৷ 

আলোকচিত্রের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্থকূপ আলোকপাত অভাব 

প্রয়োজন । সুতরাং শ্রাক-সূর্যোদয়ের এবং সূর্যাস্তান্তর কাল আলোক- 

'চত্র গ্রহণের প্রকুষ্ট সময় । উক্ত সময়েই অনুরূপ আলোক প্রতিভাত 
হয়।: ছায়াযুক্ত দেওয়ালের বা অপর বাস্ত-নিদর্শনের আলোকচিত্র 

গ্রহণ করা৷ অন্ুচিত। আলোকচিত্র গ্রহণোত্র প্রচ্ছন্চিত্র পরিস্ফুট 

করিঝ।, পরীক্ষা করিতে হইবে । চিত্র যখাবথ বা. স্থুস্পষ্ট না! হইলে 

'পপুজরায় আলোকচিত্র গ্রহণ রুরা কর্তব্য, .. সবম্তবমত প্রতিটি প্রন্- 

নিদর্শনের একাধিক আলোকচিত্র গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত 1 

এই প্রসঙ্গে উৎখনননন রঙিন আলোকচিত্র-গ্রহণ উল্লেখনীয়। উক্ত 
চিত্র আলো।-ছায়ায় প্রতিবিষ্বন ( প্রোজেই ) করিয়া উৎখনন-বিষয়ক 

বক্তৃতা প্রদান অতীব আকর্ষণীয় হয়। কিন্ত গ্রত্বনিদর্শনের প্রকৃত 
পরিচিতি প্রদান করিবার নিমিত্ত রঙিন আলোকচিত্র অবান্তব। রঙিন 

আলোফচিত্রে গ্রতুনিদর্শনের প্রকৃত রূপ প্রতিফলিত হয় না । অধিকন্তু 

রঙিন আলোকচিত্র খ্রহণের কতিপয় প্রতিবন্ধকও বর্তমান। প্রথমতঃ, 

রঙিন 'আলোকটিত্রণ উৎখননের সমন্- পরিস্ফুট করিয়া পন্ীক্ষ! করা 
সম্ভব নহে | দ্বিতীয়তঃ, গভীর, খাদে রূভিন আলোকচিত্র গ্রহণ কর! 

অসম্ভব । ভূৃতীয়তঃ, রঙিন আলোকচিত্র গ্রহণ করা . ব্যয়সাপেক্ষ । 

চতুর্থতঃ, রডিন আলোকচিত্র প্রত্ববন্তর ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত 
নিদর্শনের সম্যক পরিচিতি প্রদান করিতে "অসমর্থ । শুতরাং উত্খনন 
কার্ষে'কুষ্ণ-শুভ্র আলোকচিআ্রই' আদর্শম্থরূপ |. 

সর্বদাই ল্মরণ রাখা প্রযোজন' যে, উৎখননকার্ষে নী. বশন 
বঅপেক্ষা আলো কচিজগঅখিকউ নুদ্প্ এবং নহজবোধ্য। আলোক- 
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চিত্রই উৎখননকার্ষের মূর্ত ও প্রত্যয়জ্রনক সাক্ষ্য । উৎখননে 
আলোরুচিত্রথই বাস্তৰতার ও সত্যপরায়ণতার যথার্থ প্রতিবিদ্ব। 

ও) উৎখনন-নোট-লিখন, £ উৎখননকার্ষের সহিত নোট-লিখন 

ওতপ্রোতভাবে জন্তিত। মৃত্তিকাগর্ভে সুরক্ষিত অনাবৃত বাস্তব 

নিদর্শনের প্রকৃত ইতিবৃত্ত রূপায়ণের জন্য বিস্তারিত নোট-লিখন 
অত্যাবস্টাক। এই প্রসঙ্গে অনুস্থত কতিপয় সাধারণ নীতি উল্লেখনীয়। 
নোট-লিখন দ্বিবিধ £ (ক)খাদতদারককারীদের নোট-লিখন এবং 

(খ) প্রধান পরিচালকের নোট-লিখন। 

উৎথননে বিস্তারিত নোট-লিখনের দায়িত্ব খাদতদারককারীদিগের 

উপর ন্যস্ত। খাদতদারককারীদিগের নোট-লিখন ছুই প্রকার ঃ 

খাদের দৈনিক উৎখনন-কার্ধক্রম- বর্ণন এবং ।উতখনন সমাপ্তি-উত্তর 

সামগ্রিক বিবরণ-লিখন। নোট লিখনের নিমিত্ত সরঞ্জামের মধ্যে 

ছকাঙ্কিত কাগজ সম্বলিত নোট-বই, পেন্সিল, নির্মোচক ররার, স্কেল 

প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । নকৃশ! ও ছেদস্তর অঙ্কনের এবং প্রত্বনিদর্শন- 
চিত্রণের নিমিত্ত নোট-বই-এর বাম পৃষ্ঠায় ছকাঙ্কিত কাগজ ব্যবহৃত 
হইবে। দক্ষিণ পারের প্রষ্ঠায় উত্খনন সংক্রান্ত আবিষ্কৃত সকল প্রকার 
তথ্য লিপিবদ্ধ কর! বিধেয়। 

কোন প্রত্ববস্ত ব৷ মৃতস্তর খাদতদারককারীর লক্ষযভ্র্ট হওয়! 

বাঞ্ছনীয় নহে। ভুরায়ণ সম্পফিত সকল তথ্যের লিপিকরণ সর্বাধিক 
প্রয়োজন। প্রত্যহ খানের চতুস্পার্থ্বের ছেদস্তর অন্কন করিতে হইবে। 

খননের গভীরতা ও আবিষ্কৃত প্রত্বনিদর্শনের এবং তাহার সহিত 
ংশ্লিষ্ট স্তরায়ণের . সম্পর্কও. লিখিতে হইবে । উৎখনন-কালে প্রতি 

স্তরের সংখ্যামান এবং প্রত্বনিদর্শনের লেভল লিপিবদ্ধ করাও 

প্রয়ো্ন। প্রত্যহ খাদের নকৃশা অঙ্কন করিয়া উখনিত অংশ 
নি্দি্ই করাও কতব্য । 

অনাবৃত 'প্রত্বনিদর্শনের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। 
সর্বদ। স্মরণ রাখ। প্রয়োজন যে, উৎখননে কোন প্রত্ুনিদর্শনণই উপেক্ষণীয় 
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নহে। সকল প্রত্ববন্তুরই সমধিক গুরুত্ব বত'মান। সুতরাং প্রত্ব- 

নিদর্শনের অবস্থানের । সম্যক পরিচয় প্রদান করা একান্ত কত'ব্য। 

আবরণমুক্ত দেওয়ালের ও অন্য বাস্তনিদর্শনের পরিমাপ গ্রহণ, ইষ্টকের 
আকার ও প্রকার নির্ণয় এবং গঠন-প্রণালীর বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সকল 

তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । বিভিন্ন দেওয়ালের পরস্পর-সম্পর্ক 
নির্ধারণ করাও প্রয়োজন । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অনাবৃত 

দেওয়াল, মেঝ, কক্ষ প্রভৃতি ক্রমিক সংখ্যায় নির্দিষ্ট করিতে হইবে 
এবং প্রানেও উক্ত সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা বিধেয় । 

প্ত্ববস্তুর লিপিকরণও অতীব সতর্কতার সহিত করিতে হইবে। 

আবিষ্কৃত পুরাবস্তর মধ্যে খোলামকুচির প্রাধান্য ও গুরুত্বের জন্য 

উহাদের লিপিকরণ বিশেষ মনোযোগ, সহকারে প্রতিপাদন করা 

কর্তব্য । প্রতি মৃত্ভ্তর হইতে উদ্ধ'ত খোলামকুচির পরিমাণ, রূপ ও 
বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন 

মৃত্তিকাস্তর হইতে উত্তোলিত খোলামকুচির পার্থক্য ও সমঞ্রসত। অন্ধু- 
শীলনের.তথ্যও লিখিতে হইবে । আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ মুৎপাত্র-ভগ্রাংশ 

পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সুরক্ষিত করিতে হয়। প্রত্ববস্ত সম্পর্কিত 
তথ্য পরবত্তাঁ পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে । সাধারণভাবে বল। যায় 
যে, প্রত্ববস্তর পরিমাপ গ্রহণ করিয় উহাদের সহিত মৃত্তিকান্তরের 

এবং স্ভরবিন্যাসের সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া সকল তথ্য লিপিবদ্ধ 

করিতে হইবে। প্রয়োজনমত ছকাঙ্কিত কার্ডে পুরাবস্তর চিত্র 

অঙ্কন করিয়া বিস্তৃত তথ্য লিখিতে হয়। কোন বিশেষ প্রতুবস্তর 

নাম অজ্ঞাত থাকিলে আবিষ্ষারকের_ নামে নামকরণ কর যুক্তিসঙ্গত। 
উত্খনক ভ.পের মতে এই নীতি অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়। উক্ত 

প্রত্ববস্ত সনাক্ত না হওয়া! পর্যস্ত আবিষ্ষকারকের নামেই পরিচিত 

থাকিবে। 

দৈনিক নোট-লিখন হইতে খাদের উৎখনন-কার্ষের সবাজীণ 

পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং খাদোংখনন সমাপ্তির পর খাদ 
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সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । এই লেখ্যতে 

খাদের শ্রবিন্যাস, প্রত্ববস্তক্ব এবং সংস্কৃতির পর্যায় নুক্রম বিবতন প্রভৃতির 

সকল প্রকার উপাদান লিখিত থাকিবে । অর্থাৎ খাদোখননের 

ইতিবুত্তাস্ত লিখন কর্তব্য । উপরি-উক্ত দ্বিবিধ নোট-লিখনের উপরই 

উৎখননের পুণীঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ নির্ভরশীল । 

এই প্রসঙ্গে খাদতদারককারীর নোট-বই এবং নোট-লিখন সংক্রান্ত 

কতিপয় মৌলিক নীতি উল্লেখযোগ্য £ কে) নোট-বই সর্বদ। পরিক্ষার 

ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং জলবায়ুর সংস্পর্শ হইতে স্ুরক্ষিত 

থাকিবে; (খ) খাদে খননকালীন সকল প্রকার লিখনকার্ধয সমাপন 

করিতে হইবে ;(গ) সর্ধদ কালি দ্বারা নোট-লিখন প্রশস্ত ; (ঘ) নোট- 

বইর পৃষ্ঠা ছেদন করা অন্থৃচিত; (উ)ভ্রমাত্মক লিখন সন্নিবেশিত 

হইলে চিহিত করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত ; (চ) প্রত্ববস্তরর এবং 

সৃত্তিকাস্তরের চিত্রাঙ্কন ও তথ্যলিখন অত্যাবশ্যক এবং (ছ) মৃত্তিকাস্তরের 

বিশদ বর্ণন অতীব সতর্কতাঁর সহিত লিখিতে হইবে । মুত্স্তরের বিবরণ 

লিখনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যেমন উপধু'পরি গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তরের 
এবং উহ্হার সহিত পূর্বতন ও পরবর্তী স্তরের সম্পর্ক, প্রতি সংস্তরের 
বৈশিষ্ট্য, যেমন বর্ণ, গঠন, বি্াস্ত গ্রত্ববস্ত প্রভৃতির সম্যক পরিচয় 
প্রদান কর। কর্তব্য । (জ) সৌধমালার গঠন-প্রণালী ও বৈশিষ্ট্য, বথ। £ 

ষ্টকের পরিমাপ, গাথুনির মশলা, ভিত-খাত, অলঙ্কত ইষ্টকের ব্যবহার 
প্রভৃতির বিস্তারিত তথ্য যথার্থভাবে লিখিতে হইবে । বে) মুণ্ময়পাত্র 
এবং প্রত্ববন্ত সম্পকিত সকল প্রকার তথ্য যেমন, প্রত্ববস্তুর উদ্ধারণ ও 

পরিমাপ-গ্রহণ, চিত্রাঙ্কন, আলোকচিত্র-গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট ভরায়ণ-নিণয়, 

রাসায়নিক দ্রবণ'লেপন, সংরক্ষণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। 

'(ঞ) এতদ্ব্যতীত প্রত্ববন্ক্রর তালিক। প্রণয়ন এবং খোলামকুচি সম্পফিত 

সকল তথ্য, যেমন মৃত্স্তরানুক্রমিক বিভাজন ও বিশ্লেষণ এবং পর- 

স্পরের সম্পর্ক নিয়প্রসঙ্গ নোট-বইতে লিপিবদ্ধ থাকিবে । চিত্র- 

সম্বলিত ও নকশাকৃত গুরুত্বপূর্ণ খোলামকুচির উদ্ধারণ, পৃথকীকরণ, 
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সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রমের যথাবথ লিখন প্রয়োন। 

উপরি-উক্ত সকল প্রকার তথ্য সম্বলিত লেখ্য দৈনিক উৎখনন' 
সমাপ্তির পর প্রধান পরিগালকের নিকট অর্পণ করিতে হইবে । প্রধান 

পরিচালক লিখিত বিবরণ প্রণিধানপূর্বক নোট-লিখন সম্পকিত তত্ব, 
আলোচন! করিয়া খাদতদারককারীকে উপদেশ প্রদান করিবেন। 
সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উক্ত নোট-লিখনের উপরই উৎখনন- 

বিবরণের সর্বপ্রকার তথা ও উহাদের ব্যাখ্যা এবং উৎখননের সামগ্রিক 

চিত্র-রূপায়ণকার্ষ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। 

প্রকৃতপক্ষে উৎখননকার্ষের সামগ্রিক নোট-লিখন প্রধান 

পরিচালরেরই গুক্ুতর দায়িত্বা। খাদতদারককারিগণ তাহাদের 

নিজন্ব খাদ্র-উৎখননের. বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু প্রধান 

পরিচালক সকল খাদের উৎখনন সংক্রান্ত সবপ্রকার তথ্য লিপিবদ্ধ 

করিবেন? উতখনন-বিবরণের জন্যই বিস্তারিত নোট-লিখন 
অত্যাবশ্যক । প্রধান পরিচালকের নোট-লিখনও দ্বিবিধ ঃ দেঁনিক 

নোট-লিখন ও সমাপ্তক নোট-লিখন। -ট্দনন্দিন উৎখননকার্ষের 

সহিত জড়িত সকল প্রকার সমস্ত! এবং উহাদের সমাধানের সফলতা 

ও বিফলত। সংক্রান্ত তত্ব-. লিপিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন । প্রতি 

খাদের উৎখনন সম্পর্কিত সকল প্রকার অভিজ্ঞান, - যেমন অনাবুত 

সৌধের : ধ্বংসাবশেষ, মৃতস্তরের বৈশিষ্ট্য» ্তরবিন্তস-নির্ণয়। গ্রত্ববন্ত- 

উদ্ধার, - প্রভৃতির উপর: সম্যক লক্ষ রাখিয়৷ বিস্তারিত তথ্যসমূহ 
লিখিতে.হইবে. | :,খাদাস্তরের স্তরবিন্যাঁসের সমন্বয় ও পার্থক্য লিপিবদ্ধ 

করাও আঁবস্টক ।. বিভিন্'খাদের ভ্তরায়ণের সহিত আবিষ্কৃত প্রতু- 

নিদর্শনের সামগ্স্য ও বিভিন্রত। সবিভ্তারে লিখিতে হইবে । উৎ্খনন 

পরিসমান্তির -পর “প্রধান পরিচালক উৎখনন সম্পর্কিত সকল তথ্য 

একত্রে লিপিিদ্ক'করিরেন। এই লেখ্য অতীব.খররুত্বপূর্ণ ।. উক্ত লেখ 

হইতেই; উৎখনিত গুত্ুস্থলের সর্বাঙ্গীণ চিত্র রূপায়িত হইবে । 

'আবরণমুক্ত খাদসমূহের বাস্তনিদর্শন ও উদ্ধারিত প্রত্ববস্ত সম্পর্কিত 
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সর্বপ্রকার তথ্য উৎখননকালেই সম্যকরূ'প প্রতিভাত হয়। সুতরাং 

উক্ত সময়েই প্রত্বনিদর্শন'সংক্রান্ত সকল. তথ্য লিপিবদ্ধ কর! 
অত্যাবশ্যক ।.. ; .. 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে উখননের ফলে মানব-সংস্কৃতির সাক্ষ্য নিদর্শন 

বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হয়। : উহাদের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ না.করিলে 

মানব-সংস্থৃত্তির রাস্তব নিদর্শনের সরুল. প্রকার তথ্য চিরকালের জগ্ 
বিলুপ্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, উতখননের পুর্ণাঙ্গ বিবরণ-লিখন সময়- 
সাপেক্ষ । উতখননান্তে উৎখনন সংক্রান্ত .সর্বপ্রকার তথ্য উৎখনকের 

পক্ষে স্মরণ রাখাও সম্ভব নহে । অধিকন্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত! স্মরণপূর্বক 

উৎখননের বিবরণ-লিখন অনুচিত । উক্ত বিবরণে ইতিহাসের রূপায়ণ 
বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক । স্বুতরাং প্রাত্যহিক ও সমাপ্তুক নোট- 

লিখনের উপরই উৎখননের বিবরণ-লিখন সম্পূণ নির্ভরশীল। 
নোট-লিখন অযথার্থ ব ভ্রমাত্মক হইলে উতখননের মূল উদ্দেশ্থা 

ব্যাহত হইবে এবং মানব-সংস্কৃতির ইতিহাধ রূপায়ণকে বিকৃতির হাত, 

হইতে রক্ষা কর! সম্ভব হইবে না। 

| ১২ | 

প্রতুনিদর্শন-সংরক্ষণ 

অনাবৃত এবং উদ্ধৃত প্রত্বনিদর্শনের সংরক্ষণ উৎখননকার্ষের 

সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। প্ররত্রনিদর্শন দ্বিবিধ ঃ স্থাবর এবং 

অস্থাবর। স্থাবর প্রতুনিদর্শন উদ্ধার করিয়া সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত 

করা হয়।: কিন্তু অস্থাবর বা স্থিতিশীল প্রত্বনিদর্শন যথাস্থানে সংরক্ষিত 

থাক প্রয়োজন। খননকার্ধ সমাপ্তির পর আবরণমুক্ত স্থিতিশীল 

প্রত্বনিদর্শনের (যেমন বাস্তনিদর্শন ) ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণ কর! 

উৎখনকের অপর একটি গুরুদায়িত্ব। কারণ, উক্ত নিদর্শন অনাবৃত 
থাকিলে প্রাকৃতিক ও মানবীয় সংঘাতের ও তৎপরতার ফলে উহারা 
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ক্রমান্বয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । স্থিতিশীল প্রত্রনিদর্শনসমূহকে ধ্বংসের 

হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দুইটি বৈকল্পিক পম্থ! অনুসরণীয় £ 

(ক) প্রত্বনিদর্শনের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং (খ) প্রত্বনিদর্শন- 
পুণরাবরণ । 

প্রত্বনিদর্শন সংরক্ষণকার্ষের অনেক প্রতিবন্ধক বর্তমান । প্রথমতঃ, 

ননাবৃত বাস্তনিদর্শনের সংরক্ষণকার্ অধিক অর্থব্যয়সাপেক্ষ । উৎখনন 

পরিসমাপ্তির পর আবরণমুক্ত দেওয়াল, মেঝ প্রভূতিকে দৃ়ীভূত 

করিতে হইবে । অধিকাংশ প্রাচীন সৌধনির্মাণে গাথুনীর মশলা ব্যবহৃত 
হইত না। কেবলমাত্র মৃত্তিকা দ্বারাই ইষ্টক-গাথুনীর রীতি প্রচলিত 

ছিল। মৃুত্তিক! দ্বার! গ্রন্থিত দেওয়াল বর্ণ এবং অপর প্রাকৃতিক 

ছুর্যোগের সংঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । সুতরাং প্রথমেই দৃঢ় সংযোজক 

বস্তদ্বারা অনাবৃত দেওয়াল সংস্ষ্ট করিতে হইবে । তাহ হইলেই 

প্রাকৃতিক ছুর্যোগের হাত হইতে উক্ত দেওয়াল রক্ষা পাইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, খাদে বৃষ্টির জল পুঞ্ীভূত হইলে বাস্তনিদর্শন ক্রমান্বয়ে 
ধ্বসিয়৷ পড়িবে । অতএব খাদ হইতে বৃষ্টির জল নিক্ষাশনের নিমিত্ত 

পয়োনালী কর্তন করা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ সংরক্ষিত সৌধমালার 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তদারককারীর প্রয়োজনও অত্যধিক । অন্তথায় 

সংরক্ষিত বাস্তনিদর্শন মানবীয় এবং পশুদের তৎপরতার ফলে 

উৎসাদিত হওয়! স্বাভাবিক । এই প্রসঙ্গে ডে লায়েটের (১৯৫৭) 
উত্ভি উল্লেখনীয়। একটি প্রত্বস্থলে উৎখনন সমাপ্তির পরে উক্ত 

উৎখনক সমাধিস্বপের সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু 
দই মাস অস্তে এ স্থান পরিদর্শন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, 
ভ্রমণকারীদের এবং অঞ্চলের অধিবাসিগণের তৎপরতার ফলে সকল 

সংরক্ষিত নিদর্শন উৎসাদিত হুইয়াছে। এমন কি প্রত্ববস্ত উদ্ধার 

করিবার অভিপ্রায়ে প্রণোদিত হুইয়া উক্ত স্থানেই পুনরায় খনন 
করিয়াছে । অতএব অনাবৃত সংরক্ষিত প্রত্বনিদর্শনের নিয়মিত 

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংরক্ষক নিযুক্ত করা আবশ্যক । কিন্তু কেবল- 
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মাত্র সংরক্ষক নিযুক্ত করিলেই মানবীয় তৎপরতার হাত হইতে প্রতু- 

নিদর্শনের পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নহে । ইহার জন্য দেশের জন- 

সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সর্বাধিক প্রয়োজন । জনসাধারণকে 

অবহিত করিতে হইবে যে, মানব সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন ধ্বংস কর! 

অতীব গহিত কার্য এবং দণ্ডনীয় অপরাধ । উক্ত কারণবশতঃ প্রায় 
সবদেশেই সরকার অ:ইন পাশ করিয়া মানব সংস্কৃতির নিদর্শন রক্ষণা- 

বেক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছে । কিন্তু সংরক্ষণের কার্যক্রম অত্যধিক 

অর্থব্যয়সাপেক্ষ | . 

এই অর্থব্যয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বর্তমানে অনাবৃত 

বাস্তনিদর্শন পুনরায় মুত্তিকাদ্বারা আবৃত করিবার নীতি অন্থুসরণ 

করা হয়। উৎখননকার্ধ সমাপ্রি-উত্তর আবরণমুক্ত খাদসমূহ অপ- 
সারিত মৃুত্তিকাদ্বারা পুনর্বার আচ্ছাদন করিয়া উৎখনিত প্রত্বস্থলীংশকে 

প্রাক-উতখনন অবস্থায় বিন্যস্ত করিতে হইবে (চিত্র নং ২৮ক )। 

অনাবৃত স্থিতিশীল নিদর্শনসমূহ পুনরায় ভূগর্ভস্থ হইলে উহার! 
স্বস্থানেই সুরক্ষিত থাকিবে । প্রতুনিদর্শন ধ্বংস বা বিনষ্ট করিবার 

অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না। অস্থাবর প্রত্ববস্ত অপসারিত 

হইয়! সংগ্রহশালায় ন্ুরক্ষিত হয়। কিন্তু স্থিতিশীল প্রতুনিদর্শনের 

সংরক্ষণকার্ধ অতীব ছুরহ। অতএব উক্ত নিদর্শনসমূহকে যথাস্থানে 

মৃত্তিকাদ্ধারা আবৃত করাই বাঞ্ছনীয় । 

স্থিতিশীল প্রত্বনিদর্শনের পুনরাবরণের ক্রুটিও বর্তমান। উৎখনন- 

বিবরণের অবর্তমানে অথব। উৎখনকের অজ্ঞানতাবশতঃ পরবর্তা কোন 

সময়ে উক্ত পুনরাবৃত প্রত্বস্থলাংশ পুনর্বার উৎখনিত হইবার সম্ভবনাও 

ভধিক। কিন্তু অভিজ্ঞ উৎখনকগণ উক্তম্থানে খননকার্ধ আরম্ত 

করিয়াই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, এঁ ক্ষেত্রাংশ পূর্বেই উৎখনিত 

হইয়াছিল। পুনরাবৃত উৎখনিতাংশে পুনর্বার উতখনন পরিচালনার 

সম্ভাবনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য উৎথনন-বিবরণী সত্বর 

প্রকাশ কর আবশ্যক । প্রয়োজনবোধে. উৎখনিত ক্ষেত্রাংশ চিহ্ন দ্বার 



হু? | উত্ধধনন-বিয়্ান 

নির্দিষ্ট করাও বিধেয় । এই প্রসঙ্গে উদ্বেখষোগ্য যে, পিউ-রিভার্স 
উৎখনিত প্রত্বস্থলসমূহের. নিম্নপ্তরে একটি স্বীয়নামাক্ছিত বৃত্তাকার 
ধাতুফলক বিন্যস্ত করিয়াছেন. . 'উত্ত, ফলকে উৎখননের তারিখ- 

লিখিত আছে৷ সুতরাং পররতা কালে কোন উৎখনক উক্তস্থানে 
খননকার্ধ পরিচালনা করিলে অবগ্বত. হইবেন, যে, এ *ক্ষেত্রাংশ পূর্বেই 
অপৃরউৎখনক দ্বারা উত্খনিত হইয়াছিল । | 

উপরস্ত, উত্বাধ উৎখনন-খাদের বাস্ত-নিদর্শনের সংরক্ষণকার্য" 
আয়াস সাধ্য । উধ্বাধ উতখননে প্রাকৃতিক ম্ৃত্তিক। পর্যন্ত খননকার্ষ 

পরিচালিত হয়। অধিকতর নিম্নস্থ লেভলের স্থাবর নিদর্শনসমূহের 

সংরক্ষণ সম্ভব নহে। সুতরাং উধ্বাধ উৎখনিত খাদ সর্বক্ষেত্রেই 

পুনরাবৃত করা আবশ্তক। কেবলমাত্র অন্ুভূমিক উৎখনন দ্বারা 
অনাবৃত এক বা একাধিক পর্যায়ভূক্ত বাস্তনিদর্শনের সংরক্ষণ 
সম্ভবপর । 

কিন্তু গুরুত্বপৃণ বাস্তনিদর্শন আবিষ্কৃত হইলে উহার পুনরাবরণ, 

অন্থুচিত। অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হওয়া সত্বেও অনাবৃত গুরুত্বপূর্ণ 
সৌধমাল। যথাসম্ভব সংরক্ষণ কর! কতব্য। আবিষ্কৃত সৌধমালা। ব' 

অপর স্থিত্িশীল নিদর্শনসমূহ শিক্ষণের এবং প্রশিক্ষণের জন্ত সর্বাপেক্ষা 

গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ । বর্তমান যুগে উৎ্খনিত প্রত্রস্থল- পরিদর্শন শিক্ষার 
প্রকুষ্ট মাধ্যম | অধিকন্ত বত'মান জগতে দেশপর্যটন অতীব আকর্ষণীয় । 

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় পর্যায়ের মানুষের প্রাীনতার সহিত 
পরিচিত হইঝার আকাভক্ষ। ব। অনুসন্ধিৎংসা অতীব প্রবল। অবসর 

সময়ে এবং স্থুযোগ ও সুবিধামত অনুসন্ধিৎস্থ জলসাধারণ স্থিতিশীল 
প্রত্বনিদর্শনসম্বলিত প্রত্রস্থল পরিদর্শন করিতে দ্বিধাবোধ করে ন|। 

প্রত্বনিদর্শন সংরক্ষিত না হইলে মানুষের এই অস্্রসন্ধিংসার ও 

প্রয়াসের মূলে কুঠারাঘাত কর! হইবে। কেবলমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ ব! 
উতখনন-বিবরণী অধ্যয়ন করিয়া মানবসভ্যতার বাস্তব নিদর্শনসমূছের 
সম্যক অনুধাবন সম্ভবপর নহে । প্রত্বনিদর্শনই মানবসভ্যতার ইতিবৃত্ত 
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অধ্যয়নের প্রকৃষ্ট যুর্ড উপাদান । অস্থাবর প্রত্ববস্ত সংগ্রহশালায় 

স্থরক্ষিত থাকে এবং উহ্থাদের-অধ্যয়ন করা সহজসাধা । কিন্তু স্থিতিশীল 
নিদর্শনসমূৃহকেও দ্বস্থানে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। অধুনা উৎ- 
খনিত গ্রত্রস্থীলের উপকণ্ঠেই সংগ্হশাল প্রতিষিত 'করিবার নীতি 
অন্ুস্থত হয়। জ্ছাবর ও অস্থাবর প্রত্বনিদর্শন প্রত্বাঞ্চলের পরি- 

প্রেক্ষিতেই অন্ুশীলনীয় । লোকশিক্ষার নিমিত্ত প্রাচীন মান্বসভ্যতার 
যথার্থ পরিচিতির জন্য স্থাবর প্রতুনিদর্শন সমূহের সংরক্ষণ ও রক্ষণা- 

'বেক্ষণ অত্যাবশ্যক | 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ 

এপরতুন্থছলেই অনাবৃভ সৌধমালা এবং অপর স্থাবর বাস্তব নিদর্শন- 

সমুহের সংরক্ষণের কার্ধবিধি বত্মান। মহেঞ্জোদারো, তক্ষশিলা, 

রাজগৃহ, নালন্দা, সারনাথ প্রভৃতি প্রত্ুস্থলে অনাবৃত স্থিতিশীল বাস্ত- 

নিদর্শন ও অপর অভিজ্ঞানসমূহের সংরক্ষণ উল্লেখযোগ্য । বত'মানেও 

'দেশ-দেশাস্তর হইডে পর্যটকগণ ও বিদ্যার্থাবুন্দ এ সকল প্ররত্বস্থল 
পরিদর্শন করিয়া প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সহিত একাত্ম প্রতিষ্ঠা 
করিতে প্রয়াসী। গ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত নালন্দা 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের: বাস্তনিদর্শনের সম্যক পরিচিতি লাভ করা সম্ভব নহে । 

সংরক্ষিত বাস্তনিদর্শনসমূহই নালন্দা বিশ্ববিদ্তালয় এবং বৌদ্ধ 
সংঘারামের যথার্থ পরিচয় প্রদান করে। অনুরূপ, মহেঞ্জোদারোর 

আবরণমুক্ত সুরক্ষিত বাস্তনিদর্শন ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নগর- 

সভ্যতার মুত” পরিচয়। 
এই সকল কারণবশতঃই উতখনন দ্বার অনাবৃত গুরুত্বপূর্ণ লৌধ- 

মালার সংরক্ষণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণীয়। কলিকাত। বিশ্ববিগ্যালয়ের 

প্রত্ুতত্ব বিভাগের পরিচালনায় রাজবাঁড়িভাঙা নামক প্রতুস্থলে উৎ- 

খননের ফলে অগ্ঠাপি বাংল! দেশে অবিদিত অতীব গুরুত্বপূণ্ একাধিক 

বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভারত সরকারে 
প্রত্বতত্ব বিভাগ উক্ত অনাচ্ছার্দিত বিভিন্ন পর্যায়তৃক্ত সৌধমালার় 
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সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে। রাজবাড়িডাঙায় উতখননের ফলে 

হিউয়েন-সাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তাস্তে বর্ণিত প্রাচীন বাংলার রাজ্বধানী কর্ণ- 

স্বর্ণের উপকঠে অবস্থিত বৌদ্ধ মহাবিহার রত্তমুত্তিকার ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত প্রত্স্থলে সংরক্ষিত অনাবৃত সৌধমাল। 
অনুশীলনের ফলেই প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যশিল্পের এবং ধর্মীয় 

সংগঠনের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচিতি সম্ভবপর হইয়াছে। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

্রতবস্ত 

| ১ | 

পরিচিতি ? শ্রেণীবিভাজন ও উদ্ধারণ 

উংখনন দ্বারা আবিষ্ষত সকল প্রকার প্রত্ববস্তর পরীক্ষণ ও 

বিশ্লেষণ অতীব গুরুত্পূর্ণ কার্য। পরীক্ষণ ও অনুশীলন করিয়া 
আবিষ্কৃত জড়পদার্থসমূহের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্য নিষ্র্ষণপূর্বক যথার্থ 
তথ্য পরিবেশন করাই উৎখনকের প্রধানতম কর্তব্য । আবিষ্কৃত জড়- 

বস্তুর সম্যক অর্থ ব৷ ব্যাখ্যা নিক্ষর্ষণই মানব্সংস্কৃতির ইতিহাস 

রূপায়ণকার্ষের সুদৃঢ় ভিত্তি। উক্ত অর্থ বা ব্যাখ্যা ভ্রমাত্বক হইলে 
ইতিবৃত্বের রূপায়ণও বিকৃত হইবে। সুতরাং প্রত্ববস্তসমূহের প্রকৃত 

অর্থ উদ্ঘাটনের নিমিত্ব বিবিধ বিজ্ঞান-শাখার সাহায্য গ্রহণ কর! 

কত'ব্য। উতখনকের পক্ষে জড়পদার্থ সম্পকিত জ্ঞানের অধিকারী 

হওয়াও আবশ্যক । 

প্রত্বনিদর্শনের অনাবরণ ও উদ্ধারণ সম্পর্কে উত্খনকের নিবিড় 
অবগতি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সবাধিক। প্রত্ববস্ত সংক্রান্ত বিবিধ 

তথ্য যেমন, সনাক্তকরণ, বিশ্লেষণ, লিপিকরণ, প্রভৃতি বিষয়ে 

উৎ্খনকের প্রগাট বুৎপত্তি থাক! একান্ত প্রয়োজন। প্রত্ববস্ত সম্বন্ধে 

কতিপয় সাধারণ নীতির অনুসরণ উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ, প্রত্ববস্ত 

সবত্তিকাবৃত অবস্থায় সুরক্ষিত থাকে। আবরণমুক্ত প্রত্ববস্ত কখনই 

হস্তত্বারা ঘর্ষণ কর! উচিত নহে। মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, মুদ্রা, সীল, প্রভৃতি 
অনাবৃত অবস্থায় অতীব নরম থাকে। সুতরাং শুক্ধ হইবার পূর্ব পর্ধন্ত 
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অতীব সাবধানতার সহিত প্রত্ববস্তু স্পর্শ করা বিধেয়, যাহাতে উহা 

কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত ন। হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরে 

বিশ্যস্ত প্রত্ববস্তর সংমিশ্রণ ন্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হইতে পারে ! 

সাধারণতঃ খননকারীর অসাবধানতার জন্তই বিবিধ মুতস্তর হইতে 

উত্তোলিত প্রতুবস্ত সংমিশ্রিতহম্কু। সুতরাং পাত্রে গচ্ছিত প্রত্ববস্তর 

পরীক্ষণ সর্বদা আবশ্যক । উক্ত পাত্রে কোন প্রত্ববস্ত শুক মৃত্তিকা 

দ্বারা আবুত থাকিলে খননকারীকে প্রশ্ন করিয়া তাহার প্রকৃত 

অবস্থানের মৃত্ভ্তর স্থির করিতে হইবে। উতখননের সময় সর্বপ্রকার 

মুপাত্রের ভগ্নাংশই সিক্ত থাকে। পাত্রে সিক্ত খোলামকুচির 

মধ্যে একটি 'শুক্ষাংশ বগমান থাকিলে প্রমাণিত হয় যে, উহা 

পূর্বকতিত মৃতস্তরভূক্ত ; অথবা কোন শ্রমিক কর্তৃক উক্ত নিদর্শন ভূপৃষ্ঠ 
হইতে আনীত হইয়াছে । এই প্রকার কোন সন্দেহের উদ্রেক 

হইলেই উক্ত প্রত্ববন্ত উপেক্ষণীয়। অথবা উহ। স্তরভুক্ত নহে বলিয়৷ 
লিপিবদ্ধ করা কতব্য। মৃত্তিকাস্তরান্থসারেই 'সবগ্রকার প্রত্ববস্ত 

উদ্ধার করা ও গচ্ছিত রাখা অত্যাবশ্বীক। তৃতীয়তঃ স্মরণ রাখা 

প্রয়োজন যে, জৈব পদার্থ সাধারণতঃ মৃত্তিকাগর্ভে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

কিন্তু তৈলসিক্ত ও ভন্মাচ্ছাদিত অবস্থায় উক্ত নিদর্শনসমূহ সুরক্ষিত 

থাকে । অনেক সময় দার ও অস্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও উহাদের 

ছাঁপ বা প্রতিচিহ্ন মৃত্তিকায় মুদ্রিত থাকে । এই ফুদ্রিত ছাপ হইতেও 
জন্ত বা মানুষের বা বুক্ষের প্রকৃত রূপের প্রতিকৃতি রূপায়ণ করা 

সম্ভব। প্রসঙ্গতঃ, পম্পাই মহানগরী ও উড় হইতে আবিষ্কৃত উক্ত 

প্রকার ছাপের সাহায্যে প্রকৃত নিদর্শনের রূপায়ণ উল্লেখযোগ্য । 
চত্তুর্থতঃ, প'দার্থান্থুসারেই প্রত্বনিদর্শনের উদ্ধারণ-কার্ধক্রম সম্পাদন 

করা কতব্য। সর্বপ্রকার প্রতুনিদর্শন উদ্ধার করিয়। প্রতুবন্ত 

সংরক্ষকের নিকট প্রেরণ 'করিতে হষ্ইবে। মুত্তিকাস্তরান্ুক্তুমিক শ্বৎপাত্র 

বা! খোলামকুচি কৌলাল-সহায়কের নিকট প্রেরণ করা কর্তব্য। 

পঞ্চমতঃ, ক্ষণভঙ্গুর বা অবক্ষয়প্রাপ্ত প্রত্ববস্ত উত্তোলন করিয়। 



প্রত্ববন্ধ ১৪৫. 

বীক্ষণাগারে প্রেরণ করাই বিধেয়। উপরি-উত্ত বিষয়ের প্রতি 

উৎখনকের সর্বদা সচেতন থাক! আবশ্টক | 

উতখনন-বিজ্ঞানে প্রত্ববস্তুর শ্রেণী-বিভাজন পদার্থভিত্বিক। পদার্থ 

অনুসারে প্রত্বুবস্কে কতিপয় প্রধান “শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ 

(১) ক্ষণভঙ্কুর পদার্থনিমিত বস্তব যেমন, চর্ম, বন্তর, দার, শেল ও অস্থি- 
নিদর্শন ; (২) প্রস্তরখণ্ড ।ও প্রস্তরশিল্প-নিদর্শন ; (৩) ধাতুত্রব্য ; 
(৪) কাচনির্মিত জিনিস ; (৫) বিবিধ মৃদ্ময় শিল্প-নিদর্শন যেমন. 

মুৎপাত্র, গুটিকা বা পুতি, মৃন্মর্ মৃতি, ইষ্টক বা টালি, সীল ইত্যাদি ; 
(৬) পলেস্তারাংশ এবং (৭) ষ্টাকোনিমিত নিদর্শন 1 

(১) ক্ষণভঙ্গুর পদার্থনিমিত বস্ত : ক্ষণভন্ুর বস্ত-নিদর্শনের মধো 

চম” বস্ত্র, দারু, শন্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 

যে, এই সকল পদার্থনিমিত বস্তু ক্ষণস্থায়ী । সিক্ত মৃত্তিকায় সকল 

জৈব পদার্থ অল্প সময়ের মধ্যেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু জৈব পদার্থসমূহ 

ভআ্োতবিহীন জলে যেমন, গর্ত, থানা, জলকৃপ প্রভূতিতে সাধারণতঃ 

স্থরক্ষিত থাকে এবং উক্ত পদার্থনিমিত প্রত্রবস্ত সুরকিত অবস্থায় 

উদ্ধার করাও সম্ভবপর । প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, এঁ সকল 
প্রত্ববস্ত সংগ্রহশালায় ব৷ বীক্ষপাগারে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত জলমগ্ন 

অবস্থায় সংরক্ষণ করা প্রয়োজন । পরে রাসায়নিক উপকরণ দ্বার! 
প্রত্ববস্ত সুরক্ষিত করিতে হয় । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শ্রেণীভুক্ত প্রত্রবস্ত অনাবৃত হইলেই 
উহাদের ভগ্ন প্রবণত। বৃদ্ধি পায় এবং উদ্ধারকার্য ব্যাহত হয়। নুতরাং 

সর্বপ্রথমে এই প্রকার প্রত্ববস্তকে ক্রশঘ্বারা পরিচ্ছন্ন করিতে 

হইবে । তগপরে সংরক্ষণের নিমিত্ব। রাসায়নিক ভ্রবণের প্রয়োগ 

বিধেয়। সাধারণতঃ পলিভিনাইল আযাসেটিক ( অর্থাৎ সির্কান্প) দ্বার। 

আবৃত করিতে হয়। এই দ্রবণ অতি অল্পসময়ের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া 

যায় এবং প্রত্ববস্তকে সুদৃঢ় করে৷ রাসায়নিক ভ্রবণের প্রলেপ প্রদান 

করিবার পর উক্ত প্রত্রবস্ত সুরক্ষিত অবস্থায় উত্তোলন কর! সম্ভবপর । 



১৪৬ উৎখনন- বিজ্ঞান 

কিন্তু অগ্নিদগ্ধ হইলে দারু, শস্তকণা এ্রভৃতি সুরক্ষিত থাকে ? 
অগ্নিদগ্ধ দারু হইতে বৃক্ষের সনাক্তকরণও সম্ভবপর | এমন কি অগ্নিদগ্ধ 
শস্তের শ্রেণী-বিভাজনও নির্ণয় কর! যায়। রাজবাড়িডাঙায় উৎখনন- 
কালে একটি বৃহৎ অগ্নিদগ্ধ শম্তভাগাঁর আবিষ্ষুত হইয়াছে । 
ভাণ্ডারের শস্ত অগ্নিদগ্ধ হইবার জন্তই স্মুরক্ষিত অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে 
অনাবৃত করা সম্ভব হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বার প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, উক্ত শশ্তভাগডারে গম এবং ত্রিশ্রেণীভূক্ত তল গচ্ছিত 

ছিল। বাংলাদেশে গমের ব্যবহারের প্রাচীনতম নিদর্শন উক্ত স্থানেই 
আবিষ্কত হইয়াছে । 

এতদ্ব্যতীত গুরুত্বপূর্ণ শেল এবং অস্থি-নিদর্শনের আবিষ্কার 
ও উদ্ধার সম্পকিত তথ্যের পর্যালোচন! অতীব প্রয়োজন । 

প্রায় সকল প্রত্রস্থলেই শশ্বুকজাতীয় প্রাণীর নিদর্শন পাওয়া যায়। এই" 
প্রকার আবিষ্কার হইতে তৎসময়ের জলবায়ুর অবস্থা এবং প্রতুবস্তরর, 

আধার সম্পর্কিত অনেক তথ্য অবগত হওয়া সম্ভবপর। উক্ত তথ) 
হইতে খানা, ্রোতবিহীন বা ক্োতবতী জলাধারের অস্তিত্ব প্রমাণিত 

হয়। এঁতিহাসিক প্রত্রস্থল হইতে শঙ্খনিমিত অলঙ্কারের ভগ্রাংশের' 
আবিষ্ষার উল্লেখযোগা । ভগ্নপ্রবণতার জন্তই অধিকাংশ শঙ্নিগ্রিত 

জলহ্কার-নিদর্শনের খগ্ডিতাংশই পুনরুদ্ধার কর! হইয়াছে । 

অস্থি-নিদর্শনের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূণ। সাধারণতঃ অস্থি" 
নিদর্শন ছুইটি ভাগে বিভক্ত £ পশ্ড ও পক্ষীবিশেষের অস্থি এবং 
মান্থষের অস্থি বা নরক্কাল। পশু ও পক্ষী-অস্থির নিদর্শন তথ্য- 
পূণ ॥ ' মৃতস্তরীভূত অস্থি হইতে বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের খাস সংক্রান্ত: 
উপকরণ নির্ণয় কর যায়। পশুর অস্থি-নিদর্শন পরীক্ষা করিয়। 

গ্ুহপালিত জন্তর বিবর্তন নির্ধারণ করাও সম্ভবপর । কিন্তু এই 
নির্ধারণকার্ধ পশু-অস্থির যথার্থ সনাক্তকরণের উপর নির্ভরশীল । 

সাধারণতঃ কুকুর, বিড়াল, গরু, মেয়, শুকর, ভেড়া, ছাগল, হরিণ, 

ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তর অস্থি-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। 



গ্রত্ব বস্তু ১৪৭. 

মৎস্যাদির কাটার আবিষ্ষারও গুরুত্বপূর্ণ । “জলকুপ বা খান 
হইতেও পশ্ু-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই আবিষ্কার হইতে 
প্রমাণিত হয় যে, এ পশু সম্ভবতঃ জলকৃপে বা খানায় নিমজ্জিত 

হইয়৷ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মন্দির বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানযুক্ত 
প্রত্রস্থলেও পশুর অস্থি-নিদর্শনের সন্ধান পাওয়। যায়। এই প্রকার 

অস্থির পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ হইতে অনেক মৌলিক তথ্য অনুধাবন 

করা সম্ভব । 

অস্থি-নিদর্শনের সনাক্তকরণই উৎখনকের একমাত্র লক্ষ্য নহে। 

আবিষ্কৃত অস্থি-নিদর্শন হইতে অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করাও গুরুত্ব- 

পৃণু কার্ধ। পশুদিগের আঘাত, হতা?, বয়স, সময় প্রভৃতি নির্ণয় করাও 

প্রয়োজন । এমন কি পশু ব্যাধিগ্রস্তভ ছিল কিন। তাহাও নির্ধারণ কর। 

কতব্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অনুশীলনের জন্ত মৃত্তিকাস্তরে 

বিশ্যস্ত পশুর অস্থি-নিদর্শনই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান । অস্তরী- 
ভূত পশুর অস্থিনিমিত 'বস্তর আবিষ্কারও উল্লেখনীয়। প্রাচীনকাল 

হইতেই গজদন্তভ মহামূল্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত। অধিকাংশ 
প্রত্ুস্থল হইতে গজদন্তনিষিত বিবিধ অলঙ্কার, পাশ! ব। অনুরূপ 

ক্রীড়ার জন্য ফুট্কি-চিহ্নিত গুটি, চিরুণি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
অনেক গজদন্তনিমিত বস্তর উপর. মনোরম নকৃশ। ও চিত্রাঙ্কনের 
নিদর্শনও বিরল নহে । এতদৃব্যতীত পশুর শি. দ্বার নিমিত অনেক 

নিদর্শনও আব্দ্ধিত হইয়াছে । পশুর অস্থি-নিদর্শন হইতেই থান, 

বেশভূষার সামগ্রী, খেলার জিনিস, আধিক অবস্থা প্রভৃতির প্রকৃত 
পরিচয় পাওয়। যায়। 

অস্থি-নিদর্শনসমুহের মধ্যে নরকঙ্কাল ব1 নরকঙ্কালাংশের আবিষ্কার 

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপৃণ। সাধারণতঃ সমাধিক্ষেত্র হইতেই নরকস্কাল 
আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু আবাসস্থলেও নরকঙ্কালের আবিক্ষার 

বিরল নহে। এই প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদারোর রাস্তায়, গুহমধ্যে 

এবং সিঁড়ির উপর নর-ক্ম্কালের আবিষ্কার উল্লেখনীয়। নান? 



১৪৮, উৎখনন- ধিব্তান 

কারণবশতঃ আবাসস্থলে নরকক্কালের অবস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। 

এমন কি সৌধের ভিত-খাতেও নরমুণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ 
রাজবাড়িডাঙা প্রত্বস্থলে উংখননকালে এই প্রকার নরমুণ্ডের 

আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । বৈজ্ঞানিক পরীক্ষ। দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে 

যে, উক্ত মুণ্ড কর্তন করিয়া! ভিত-খানায় বিশেষভাবে সংস্থাপন করা 

হইয়াছিল। এই আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ । সৌধ স্থুরক্ষিত ও স্মৃদুট 

করিবার জন্য নরবলি ও ভিতখাতে মুণ্ড বিন্যস্ত করিবার প্রথার ইহাই 
একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

নরকন্কাল অনাবৃত করিবার কার্ধক্রম অধিকতর আয়াসসাধ্য। 

অতীব সন্তর্পণের সহিত মন্থর গতিতে এবং ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ নরকম্কাল 
বা কঙ্কালাংশ অনাচ্ছাদন করা কর্তব্য । ছুরিকা, ক্রুশ এবং তুলি উক্ত 

কার্ষের প্রকৃত সহায়ক । ছুরিকার সাহায্যেই ক্রমান্বয়ে সমগ্রা নর- 

কন্কাল অনাবৃত করা প্রয়োজন । ভ্তরায়ণ অনুশীলন করিয়া শব- 

কবরের সীমান। সুনির্দিষ্ট করা সম্ভবপর । স্তরবিন্থাসের সাহায্যে শব 

কবরের কাল নিরূপণ কর! যায় । 

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নরকন্ক।লের উদ্ধারকার্য অতীব 

কষ্টসাধ্য। সাধারণতঃ বায়ুর সংঘাতে অনাবৃত কঙ্কালের দৃঢ়তা হাস 
পায় এবং স্পর্শ করিলে কঙ্কালাংশ ধুলায়িত হয়। ন্ুুতরাং নরকন্কাল 

ক্রমান্বয়ে অনাচ্ছাদন করিয়া রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করা 

অত্যাবশ্টক কার্ষক্রম। স্পিরিট (চোলাই-কর! তরল দ্রব্য) ও 

লাক্ষা-সংমিশ্রিত দ্রেবণের প্রলেপ প্রয়োগ করা বিধেয়। ভগ্নপ্রবণ নর- 

কঙ্কাল অপসারণের নিমিত্ত রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপের উপর মোমের 

আচ্ছাদন প্রদান করাও প্রয়োজন । তাহা হইলেই অক্ষত অবস্থায় 

নরকস্কাল উদ্ধার ও অপসারণ করা সম্ভবপর হয়। 

নরকস্কাল সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত ও পরিচ্ছন্ন করিয়। নকৃশ-অস্কন, 

আলোকচিত্র ও পরিমাপ গ্রহণ, স্তরবিস্তাস নির্ধারণ, বিস্তারিত 
'নোট-লিখন প্রভৃতি কার্যক্রম সমাপন করিতে হয়। তৎপরে বিস্যাত্ত 



রত্ববস্ত ? ৯৪৯ 

কন্কাল অপসারণ কর! কৃ্তব্য । এই উদ্ধারকার্ধ অতীব সম্তর্পণের 
সহিত সম্পাদন করিতে হইবে। প্রয়োজনমত নরকগ্কালাংশ ক্রমিক 
সংখ্যায় চিহ্িত করিয়া অপসারণ করা বিধেয়। সাধারণত: তুলা দ্বার! 
আবৃত করিয়। কঙ্কালাংশ কাষ্ঠনিমিত পেটিকাতে আবদ্ধ করিয়। রাখা 
প্রয়োজন । 

নরকন্কাল অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রত্বভিজ্ঞান। নরকস্কালের বৈজ্ঞানিক 
অনুশীলন হইতে নরগোষ্ঠী নির্ধারণ, উহার মৃত্যুকালীন বয়স, শারীরিক 
ক্ষত ও অন্বাভাবিকতার চিহ্, খাছ, যুদ্ধ ও ধর্মসংক্রান্ত তথ্য, মরদেহ 

বিন্যস্ত এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার বিবিধ . প্রথা ইত্যাদি বিবয়সম্পকিত 

অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটন করা যায়। নরকস্কালের নৃতত্বীয় 

অনুশীলন হইতে সংস্কৃতির প্রকৃত উদ্ভাবক নির্ণয় করাও সম্ভবপর । 

সুতরাং নরকস্কালের অনাচ্ছাদন এবং উদ্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম 

সৃনিয়ন্ত্রিত প্রণালী অনুসারে সম্পাদন কর। আবশ্যক । 

(২) প্রস্তরশিল্প-নিদর্শন £ মানবসংস্কতির আদিপর্ব হইতেই 
মানুষ প্রস্তর দ্বার আযুধ তৈয়ার আরম্ত করে। সাধারণতঃ 

মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় প্রতুস্থলে (অর্থাৎ মানুষ যখন স্থায়ী বসতি 
স্থাপন আরম্ভ করে) বিশিষ্টতাপুর্ণ বিবিধ প্রকার ও আকারের 

আয়ুধের সংখ্যাধিক্য উল্লেখনীয়। প্রস্তর অনুশীলন করিয়া উহার 
উৎপত্তিস্থল নিয় কর! যায়। এমন কি উক্ত স্থানের সহিত ব্যবসায়িক 

সম্পর্কও স্থির কর সম্ভব। প্রথমতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এতিহাসিক 

প্রত্বস্থল হইতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরনিমিত হাতিয়ার আবিষ্কৃত, 
হইয়াছে । রাজবাড়িডাঙায় এবং অন্ত প্রত্বস্থলে উৎখননকালে সৌধ - 
ভগ্মাবশেষের অভ্যন্তর হইতে একাধিক নবাশ্মীয় শন্ত্র উদ্ধার করা হুই- 

যাছে। উক্ত হাতিয়ার গ্রীষ্ঠীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে আরোপণীয় ৷ এই 

নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরনিমিত 
হাতিয়ার এতিহাসিক যুগেও ব্যবহৃত হইত । সাধারণতঃ উক্ত হাতিয়ার 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল । বলা! বাহুল্য 
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লৌকিক ক্রিয়াকর্মে প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার অগ্ঠাপি ব্যবহৃত হয়। 

প্রস্তরনিমিত হাতিয়ার ব্যতিরেকে আরও অনেক সামগ্রী প্রস্তর 

দ্বারা ভৈয়ার করা হইত £ কে) আদি-এঁতিহাসিক এবং এতিহাসিক 

প্রত্বস্থল হইতে প্রস্তরনিমিত বিবিধ গৃহস্থালী সরঞ্জামের আবিষ্কারও 
উল্লেখযোগ্য । খে) আদি-এঁতিহাসিক যুগ হইতেই প্রস্তর দ্বার বিভিন্ন 

প্রকার মুত্তিনিধ্নাণ অগ্ঠাপি প্রচলিত । প্রস্তরনিমিত মুততির গঠনপ্রণালী 
ও অপর বৈশিষ্ট্য যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। আবিষ্কীত মৃতির 

বৈলক্ষণ্য অনুশীলন করিয়া বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের কাল নির্ধারণ করাও 

সম্ভবপর । এতিহাসিক যুগে লেখসম্বলিত, প্রস্তরমূর্তির আবিক্ষার সবা- 

পেক্ষা গুকুত্বপুণ । (গ) এতদ্ব্যতীত প্রস্তরনির্মিত অলঙ্কারশিল্প-নিদর্শনও 

অতীব প্রাচীন। সাধারণতঃ রত্ব এবং উপরত্ব দ্বারা বিবিধ অলঙ্কার 

তৈয়ার কর! হইত । আদি-এঁতিহাসিক যুগ হইতে বিভিন্ন আকার 
ও প্রকারের রত্বু ও উপরত্ব দ্বার! নির্মিত পুতি বা গুটিকার আবিষ্কার 

উল্লেখনীয়। এই সকল পু*্তির পদার্থ ও গঠন বিশ্লেষণ করিয়! 
ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধীয় অনেক 

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুধাবন করা যায়। (ঘ) প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সৌধ নির্মাণ 
করিধার বিবিধ পদ্ধতিও অতীব প্রাচীন। প্রধানতঃ প্রস্তরনিমিত 

বাস্ত পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ | কিন্তু পর্বতদূরবর্তা অঞ্চলেও প্রস্তর 
দ্বারা তৈয়ারী বিবিধ বাস্ত-উপকরণ যেমন, চৌকাঠ, সিঁড়ির ধাপ, বেদী 
প্রভৃতির নিদর্শনও পাওয়া যাঁয়। ধর্মীয় বাস্তু নির্মাণের জন্ দূরবর্তী 
অঞ্চল হইতেও প্রস্তর আনয়ন করা হইত। মমরর প্রস্তরের শিল্পকলা ও 

বাস্ত নিদর্শনের প্রমাণও বিরল নহে। প্রস্তর সনাক্তকরণও গুরুত্বপূর্ণ 
কার্ধ। এই কার্ষের নিমিত্ত প্রস্তরশান্ত্রবিশারদগণের সাহায্য গ্রহণ কর। 

কর্তব্য । সকল প্রকার প্রস্তরনিমিত নিদর্শন মুত্তিকাগর্ভে সুরক্ষিত 

থাকে এবং উহাদের উদ্ধারকার্ধ সহজসাধ্য। ভূতত্ববিদ্গণের 
সহায়তায় প্রস্তরের শ্রেণী-বিভাগের সনাক্তকরণ অত্যাবশ্যক । উক্ত 

তথ্য হইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যায়। 
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(৩) ধাতুদ্রব্য : আদি-এঁতিহাসিক যুগ হইতে ধাতুর ব্যবহারের 

্ত্রপাত হয় । প্রথমে মানুষ তাত্্র দ্বারা আয়ুধ ও অন্ত বন্ত নিমণণ 
করিতে আরম্ভ করে। তৎপরে তাত্র ও টিন মিশ্রিত পদার্থের 

ব্যবহার প্রবতিত হয়। উক্ত সময়েই স্বণরৌপ্যাদি ধাতুর ব্যবহারও 
উল্লেখযোগ্য । সর্বশেষে লৌহের ব্যবহার আরম্ত হয়। 

ধাতুনিমিত বিবিধ সামগ্রী যেমন, গৃহস্থালী-সরঞ্জাম, আয়ুধ, 
অলঙ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রত্বস্থল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ 

আদি-এতিহাসিক যুগ হইতে আবিষ্কৃত বিবিধ * মনোরম স্বর্ণালঙ্কারের 

নিদর্শনও উল্লেখযোগ্য । 1 ধাতুনিমিত বস্তুর মধ্যে মুদ্রার আবিষ্কার 
অতীব তাৎপর্ষপূর্ণ। বহু প্রাচীনকাল হইতেই তাত্র, স্বর্ণ এবং রৌপ্য 
ছারা যুদ্রা তৈয়ার করিবার বিবিধ পদ্ধতি প্রচলিত। মুদ্্রী সাধারণতঃ 

ছাচ-মৃত্রি ত, ছাপাক্ষিত (পান্শ মারকৃড) এবং খোদিত থাকে । প্রাচীন 

ভারতবর্ষে ছাপাঞ্ষিত তাত্্র ও রৌপ্য মুদ্রার আঁধক প্রচলন ছিল। এই 

মুদ্রায় বিবিধ প্রতীক-চিহ্ন বর্তমান। কিন্ত অধিকাংশ প্রতীক-চিহ 
অবোধ্য। এতিহাসিক যুগের মুদ্রায় উপাধিভূষিত ন্ৃপতির নাম, সন- 
তারিখ, দেবদেবীর নাম প্রভৃতি লিখিত থাকে। এতদৃভিন্ন অনেক প্রতীক- 

'চিহ, মনুষ্য বা দেবদেবীর প্রতিকৃতিও মুদ্রায় অস্কিত থাকে৷ প্রত্ব- 

বিজ্ঞানে মুদ্রার বিশ্লেষণ অর্থপূর্ণ। মুদ্রাতত্ব অনুশীলন করিয়া রাজ- 

নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান, মৃর্তিতত্ব, 
ললিতকলার উৎকর্ষ, বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়- 

সম্পর্কিত অনেক তথ্য উদৃঘাটন কর। সম্ভব হইয়াছে। 

উৎখনন-বিজ্ঞানে মুদ্রার আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপৃণ ৷ সন-তারিখ 

সম্বলিত মুদ্রার আবিষ্কারের সাহায্যে স্তরবিন্তাসের কাল নিরূপণ করা 

-সহজসাধ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মুদ্রার যথাবস্থান সম্যকরূপে 

প্রণিধান কর! প্রাথমিক কর্তব্য । উপরস্ত একক মুদ্রার আবিষ্কার হইতে 

.কোন গুরুত্বপৃণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে। কোন প্রকার 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য একাধিক মুদ্রার আবিষ্কার প্রয়োজন । 
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প্রতুতত্বে মুক্তার গুরুত্বের জগ্ উহার অনাচ্ছাদন এবং উচ্ছারণ সংক্রান্ত 

কার্ধ স্ুনিয়ন্ত্বিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদন কর! উচিত । এতক্্ব্যতীত 

লেখসম্বলিত তাত্রফলক বা তাত্রপট্রের আবিষ্ষারও গুরুত্বপূর্ণ। সর্ব- 
প্রকার লেখসম্বলিত ধাতুনিমিত প্রত্ববস্তর অনাবরণ ও উদ্ধারণ সম্পর্কিত 
নীতি অতি সাবধানতার সহিত অনুসরণ করা কর্তব্য । উদ্ধারণের 

পর উক্ত গ্রত্ববন্ত্ বীক্ষণাগারে প্রেরণ করা আবশ্যক । 
ধাতুনিসিত প্রত্ববস্তর আবিষ্কার ও উদ্ধারণকার্ধ অনায়াসসাধা নহে । 

সকল ধাতুদ্রব্যই অবক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ধাতুনিমিত প্রত্ববন্ত উদ্ধার 

করিয়াই রাসায়নিক বীক্ষণাগারে প্রেরণ করা বিধেয় | ব্রঞ্ুদ্রব্য 

সাধারণতঃ “ব্রঞ্জব্যাধি গ্রস্ত” অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। অর্থাৎ অবক্ষয়ের 

জন্য ব্রঞ্দ্রব্যের উপর উজ্জ্রল সবুজ বর্ণের আবরণ-চিহ বি্তমান থাকে । 

রাঙায়নিক দ্রবণ দ্বারা এই প্রকার প্রত্ববন্তু পরিচ্ছন্ন করা অতীব- 
প্রয়োজন । এতিহাসিক প্রত্বস্থলে লৌহদ্রব্যের আবিষ্কার অত্যধিক । 
লৌহনিমিত জিনিসের মধ্যে অস্ত্র, বাসন, কীলক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

মৃত্তিকাগর্ভে লৌহদ্রেব্যও অবক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ আবিষ্কৃত 

হইবার পরে ক্রুশ দ্বারা লোহতদ্রব্য পরিষ্কার কর! প্রয়োজন। তৎসত্বেও 

যদ্দি নিদর্শনের আকার ও প্রকারের কোন সুনির্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া ন। 

যায় তাহ! হইলে উহার এক্স্ রশ্মি-রেডিওগ্রাফী আলোকচিত্র গ্রহণ 
করিয়। অবক্ষয়-আলেপনের নিয়ে আদি ধাতুর লক্ষণ হইতে দ্রব্যের 

যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায়। এমন কি এ চিত্রণ হইতে লৌহ- 

জ্রব্যের যথাযথ নকৃশা অঙ্কন করাও সম্ভবপর। লৌহনিমিত নিদর্শন 
উদ্ধার করিয়। উহাদের রাসায়নিক দ্রবণের ক্রিয়ার অধীন করা একান্ত 

প্রয়োজন । | 

(8) কীচদ্রব্য : প্রাচীনকাল হইতে বালুকণা, সোডা, রাসায়নিক 

ক্ষার (পট্যাশ) এবং অন্ত উপকরণের সংমিশ্রণে কাচ তৈয়ারী করা হয়। 
উত্খননে কাচনিমিত বস্তর আবিফার অপ্রচুর নহে। কীচনিমিত বস্তর- 
মধ্যে অলগ্কারসামগ্রী ও রিবিধ পাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কাঁচগ্্রব্য, 



গ্রসুবন্ধ উ ৪৩. 

ক্ষণতঙ্গুর ৷ জতএব উহাদের অংশবিশেষের আবিষ্কার সম্ভবপর । কোন. 
সম্পূর্ণ পাত্রের অস্তিত্ব অনাবৃত হইলেও উহ। তগ্র অবস্থাতে ই পুনরুদ্ধার 

করা যায় । প্রধানতঃ জলে ধৌত করিলেই কাচদ্রব্য পরিসষ্কৃত হয় । বিবিধ 

বর্ণের সংযোগে চিত্রিত বা অলঙ্কৃত কাচপাত্রের নিদর্শনও বিরল নহে। 

এই সকল নিদর্শন অভিজ্ঞ তত্ববিশারদদিগের নিকট প্রেরণ কর! 
উচিত। কীচপাত্র-নিদর্শন অনুশীলন করিয়া কাল নিরূপণ করাও 

সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, আরিক্কামেছ নামক প্রত্ুস্থলে 
উতখননের ' সময় কালনির্দি্ই রোমক দেশজাত নীলবর্ণের কীচপাত্র 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই আবিষ্কার হইতে উক্ত প্রত্বস্থলের সরায়ণের 

কাল নির্ণয় এবং উহার সহিত বহির্ধাণিজ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করাও 

সম্ভব হইয়াছে। 

(৫) মুন্ময় শিল্প-নিদর্শন £ সকল প্রত্রস্থলেই মুন্ময় শিল্প-নিদর্শনের 

আধিক্য বিদ্তমান। মুন্ময় শিল্প-নিদর্শনের মধ্যে (ক) গৃহস্থালীর সরঞ্জাম 
বা মৃৎপাত্র, ধে) অলঙ্কার, (গ) খেলার সামগ্রী, (ঘ) মুর্তিকা» 

(ও) ইষ্টক ও টালি, (চ) সীল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
(ক) মৃুৎপাত্র ঃ মৃৎপাত্র-তৈয়ার মানব সংস্কৃতির বিকাশের সহিত 

ওতোপ্রোতভাবে বিজড়িত। খাগ্-সংগ্রাহক-সমাজ হইতে খান্চ- 

উৎপাদক-সমাজে বিবর্তনের যাত্রাপথেই মুত্তিক। দ্বারা পাত্র নির্মাণ 

আরম্ত হয়। খাদ্-সংগ্রাহক-সমাজে গুল্ম, ব্রততী, পত্র প্রভৃতি দ্বার! 

ঝুড়ি নির্মাণ এবং উহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কালক্রম উক্ত 

ঝুড়ি কর্দমান্ত করিয়া সুদৃঢ় করিবার রীতি আরম্ত হয়; কর্দমাক্ত 

ঝুড়িই মৃৎপাত্র তৈয়ার করিবার প্রাথমিক উৎস। প্রারস্তে মৃপাত্র 

রৌদ্রতাপেই শু কর হইত। পরে আকম্মিক অভিজ্ঞতা ছারা 

মানুষ শিক্ষা লাভ করিল যে, মুস্তিকাপাত্র অগ্নিদগ্ধ হইলে দৃঢ়বন্ধ, 

হইবে। এমন কি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ মুৎপাত্রে খাগ্ঘদ্রব্য রন্ধন করিবার 

প্রণালীও ক্রেমে উদ্ভাবিত হয়। 

মুৎপাত্র তৈয়ার অতীব শ্রমসাধ্য কারুশিল্প । সর্ষপ্রথম মানুষ, 
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'হুস্ত দ্বারাই মুৎপাত্র তৈয়ার করিত। হস্ত দ্বারা পিষিয়া বা ছ্াচের 

সাহায্যে পাত্র নিমিত হইত। ক্ষুপ্রাকৃতি পাত্র চে তৈয়ার করা 
সম্ভবপর । কিন্তু বৃহদাকার পাত্র হস্তদ্বারা পিষিয়া বা পিটাইয়। 

তৈয়ার করিতে হয় । পাত্রের তলদেশের কাঠামে। তৈয়ার কর। সব 

প্রথম কার্ধ। উহার উপর ক্রমপর্যায়ে ম্বত্তিকাবলয় বিন্যস্ত করিতে হয়। 

তৎপরে পিটাইয়৷ পাত্রাকারে পরিণত করা যায়। এই নির্মাণ-কার্যক্রম 

'বুত্তাকার পদ্ধতি নামে পরিচিত । কিন্তু এই পদ্ধতির অন্থসরণ 

সময়সাপেক্ষ। তলদেশের উপর বিন্তম্ত প্রথম মৃত্তিকাবলয় দৃঢ়বন্ধ 

হইবার পরই পুনরায় মুতবলয় সংস্থাপন কর! সম্ভবপর । ক্রমে পদ 

ও হস্ত দ্বারা চালিত চক্র আবিষ্কৃত হয় । এই চক্রই কৌলাল-চক্র নামে 

পরিচিত | কৌলাল-চক্রের উদ্ভাবন ও প্রবর্তন মানবসভ্যতার বিকাশের 

অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রারম্ভিক পদক্ষেপ । কৌলাল-চক্র প্রবত নের ফলে 

মুৎপাত্র নির্মাণ করিবার পদ্ধতি রূপান্তরিত হয়। আম্থমানিক ২৫০০ 

হরীষ্ট পুর্বাব্দে এসিরিয়া, সীয়ালক, সিন্ধু উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে 

প্রাচীনতম কৌলাল-চক্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

কৌলাল-চক্রের সাহায্যে বিবিধ প্রকার মৃৎপাত্র ও অন্যান্য সামগ্রী 

তৈয়ার করা সহজতর। কিন্তু কোন যুগেই হস্তনিমিত পাত্রের প্রচলন 

বন্ধ হয় নাই। একই সময়ে উভয় প্রকার মৃৎশিল্প প্রচলিত ছিল। 

হস্তনির্মিত ও চক্রনিপ্মিত মৃন্ময় পাত্রের পার্থক্য নির্ণয় কর! সহজসাধ্য 

নহে। প্রথমতঃ চক্রনির্মিত মুৎপাত্রের কয়েকটি বৈলক্ষণ্য হইতে এই 

পার্থক্য নির্ণয় করা যায় ! চক্রনির্রিত মুৎপাত্রের অভ্যন্তরে বিলেখর 

 ট্রাইআযাসন্ ) চিহ্ন বতত'মান। উক্ত চিহ্ন অঙ্গুলি দ্বারাও অন্থুভব কর! 

যায়। দ্বিতীয়তঃ, পান্রের তলদেশেও উক্ত নিদর্শনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। 

'ভূতীয়তঃ, হস্তনির্মিত ও চক্রনিমিত পাত্রের গাত্রে অহ্কিত বা খোদিত 

রেখা হইতেও পার্থক্য নিণয় করা সম্ভব । চক্রনিমিত পাত্রের খোদিত 

রেখা হস্তনিমিত পাত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । এতদ্ব্যতীত অপর 

কতিপয় বৈলক্ষণ্য অনুশীলন করিয়। হস্তনির্মিত ও চক্রনিমিতি পাত্রের 



প্রত্ববস্ত ১৫৫ 

পার্থক্য প্রপণিধান করা সম্ভবপর হইয়াছে । মৃৎপাত্র দৃঢ়বদ্ধ করিবার 
প্রণালী দ্বিবিধ £। সূর্যতাপদগ্ধ এবং অগ্নিদপ্ধ। আগ্রদপ্ধ করিবার 

প্রণালী উদ্ভাবন করিবার পূর্ব পর্যন্ত হ্ূর্যতাঁপদগ্ধ পাত্রই ব্যবহৃত 
হইত। অনেক প্রত্ুস্থল হইতে কৌলাল-পোয়ান (কিল্ন্) 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । পোয়ানের আকার ও প্রকার অনুশীলন করিয়া 

উত্খনকগণ মৃৎপাত্র অগ্নিদগ্ধ করিবার পদ্ধতি নির্ণয় করিতে সমর্থ 

হইয়াছেন । 

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মৃন্ময় পাত্র তৈয়ার করিবার বিবিধ 

প্রণালী প্রচলিত । প্রধানতঃ মুন্ময় পাত্র তৈয়ার করিবার প্রাণালী 

এতিহ্যিক। চিরাচরিত প্রথ। বা নিয়মান্ুসারেই ম্বৎপাত্র অগ্যাপি 

নির্মিত হয়। মৃৎপাত্রের গঠন, আকার ও প্রকার সাধারণতঃ 

আঞ্চলিক। মুবঘশিল্পের এই এতিহিক এবং আঞ্চলিক বিশিষ্টতা বিবিধ 

কারণে সংগঠিত হয়। দেশান্তরে বসবাসকারী এবং আক্রমণমূলক 

সংস্কৃতি কর্তৃক নুন মৃৎপাত্র-শিল্পের প্রবতন উল্লেখযোগ্য ৷ কিন্তু দৃঢ়বদ্ধ 

এবং অবিকৃত সমাজে মৃন্ময় পাত্র তৈয়ার করিবার পদ্ধতি অপরিবতি ত 

থাকাই ন্বাভাবিক। কুস্তকারের অজ্ঞাতসারেই কোন কোন ক্ষেত্ডে 

ৃম্ময় পাত্রের ব্যতিক্রম বা! রুপান্তর লক্ষ কর! বাঁয়। একই শ্রেণীভুক্ত 

মুৎপাত্রের মধ্যে পার্থক্যের বিষ্ভমানতাও উল্লেখ্য । সাধারণতঃ ম্বৎ- 

পাত্রের আকার, প্রকার, চিত্রণ প্রভূতিতে এই পার্থক্য প্রকটিত। 

ক্রমান্বয়ে মুৎপাত্রের শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যও বিসুপ্ত হয়। ক্রমাগত পুনঃকরণের 

ফলে মুৎপাত্রের প্রকার, শ্রেণী-বৈশিষ্টা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির অপকৃষ্টাবস্থা 

প্রাপ্ত হওয়াও স্বাভাবিক । এই প্রবাহ সাধারণতঃ প্রাচীনতম যুগের 

সুৎপাত্রশিল্পে লক্ষ কর! যায়। উক্ত যুগে সমাজ স্থিতিশীল ছিল না। 

নুতরাং বিভিন্ন সংস্কতির সংঘাত ও সংযোগের ফলে মৃন্ময় পাত্র" 

শিল্পের পরিবর্তন হওয়া স্বাভীবিক। নবাশ্মীয় ও তাঅধুগ সম্বন্ধীয় প্রত 

শিল্পতাত্বিকগণ মৃৎপাত্রের।আকার, প্রকার এবং চিত্রণ প্রভৃতিতে বিভিন্ন 

সং্ষ,তির প্রভাবের অভিজ্ঞান বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এমন কি তাহারা 
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মু্পাত্র হস্তাস্তরিত ও সংক্রামিত হইবার লক্ষণ নির্পর করিতেঞ্জ 

কৃতকার্য হইয়াছেন । 

তা্রাশ্মীয় সংস্কতি-পর্ব হইতেই মৃৎপাত্রের বিবিধ নির্মাণ-কৌশলের 

বিস্তার ও প্রভাব লক্ষ করা যায়। উক্ত যুগেই মৃৎশিল্প বিশেষ 

পারদর্শিতা লাভ করে। হস্তনিসিত যুৎপাত্রশিল্পে মহিলারাই প্রথমে 

কুশলী ছিলেন। ত্তাহারাই এতিহিক আকার ও প্রকার অন্নুসারে 

মুপাত্র নির্মাণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে 

নূতন কৌশল অবলম্বনের জন্য মৃৎপাত্র-শিল্লপের অনেক পরিবর্তন সাধিত 

হয়। কৌলাল-চক্র প্রবর্তনের, ফলে মৃৎপাত্র-শিল্প পুরুষদিগের 

এক্তিয়ারভূক্ত হয়। ক্রমে এই শিল্প স্বতন্ত্র শক্তি ও বিশিষ্টতা অর্জন: 

করে। বিশেষজ্ঞ কুস্তকার ভ্রাম্যমাণ কারিগরবৃত্তি আরম্ভ করে।' 

ফলে চাহিদা অনুযায়ী মুৎপাত্র সরবরাহ কর! সম্ভব হয়। ক্রুসে 

কুস্তকার এ্তিহ্যের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া সমাজের চাহিদ! অন্ু- 

সারে মৃপাত্রের আকার ও প্রকার পরিবর্তন করিতেও দ্বিধা বোধ 

করে নাই। অতএব মুৎপাত্র-শিল্পের অগ্রগতির পথে সর্বপ্রকার 

বাঁধ তিরোহিত হয়। বৈদেশিক সংস্কংতির প্রভাবের জন্য অনুকরণ 

করিবার স্পৃহাও জাগরিত হয়। এই সকল কারণবশতঃই ম্ৃৎপাত্র- 

শিলের জটিলতা বৃদ্ধি পায়। 

উ্খনন-বিজ্ঞানে সর্বজন-উপেক্ষিত পাত্র ও খোলামকুচি 

মানবসমাজের ইতিবৃত্ত রূপায়ণের প্রকৃত বর্ণমালা । সকল প্রত্ব- 

স্থলেই খোলামকুচির প্রাধান্য বতমান। এমন কি প্রত্স্থলের 

ভূপুৃষ্ঠেও নানাবিধ খোলামকুচি বিস্তত থাকে । অতীতে উতখনকগণ 

খোলামকুচির উপর কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করিত না । অধুনা 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 'খোলামকুচির' 

নিদর্শনই মাঁনবসংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট পরিচায়ক। হ্থৃতরাং উৎখনন- 

বিজ্ঞানে মৃৎপাত্র ও উহার ভগ্াংশের আবিষ্কার, উদ্ধারণ এবং লিপিকরণ 

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ। সাধারণতঃ, দর্শক এবং খননকাঞ্ে, 
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নিযুক্ত আমিকগণ উৎখনকের খোলামকুচি-সম্পর্কিত অন্ুু্ঈীলনের 
'নিয়ম-নিষ্ঠায় সভ্ভিত ও বিমুঢ হয়। অনেক সময় শ্রমিকগণ থোলাম- 
কুচি সম্পর্কে বিবিধ ব্যাখ্যাও প্রদান করে। তাহারা মনে করে 
যে, উৎখনক যাহুমন্ত্রের সাহায্যে খোলামকুচিকে স্বণখণ্ডে পরিণত 
করিতে সমর্থ । প্রকৃতপক্ষে উৎখনন-বিজ্ঞানে খোলামকুচি 
উৎখনকের নিকট সুবর্ণ অপেক্ষাও মূল্যবান বাস্তব নিদর্শন । 

মৃুত্পান্র ও খোলামকুচি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ববস্ত। মব- 
পাত্রের আকার ও প্রকার প্রত্যেক সংস্কৃতিরই স্বতন্ত্র সম্পদ । কুস্ত- 
কারের সংরক্ষণশীলতার জন্য মুৎপাত্রের গঠন সাধারণতঃ অপরিবতণন- 

শীল। যুগ-যুগান্তর হইতে মৃতৎপাত্র স্থুনিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্টযসৃচক 
প্রকারেই পরিবতিত হইয়াছে। স্ুতরাং মুৎপাত্র সংস্কৃতির প্রকৃত 

পরিচায়ক। পেদ্রী সর্বপ্রথম খোলামকুচি আবিষ্ষীারের এবং অন্ু- 

শীলনের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। তিনিই প্রথম প্রতিপাদন করিয়া- 

ছেন যে, খোলামকুচি বিশ্লেষণ করিয়! প্রত্বস্থলের সংস্কৃতির কাল 
নিরূপণ করাও সম্ভবপর । মৃৎপাত্র ক্ষণভন্গুর। অতি সহজেই 
যুৎ্পাত্র ভগ্রপ্রাপ্ত হয়। প্রাচীনকালে ভগ্ন মুৎপাত্রাংশ সাধারণতঃ 

খানায় বা গতে নিক্ষিপ্ত হইত। খানায় উৎখনন করিয়া উক্ত 
খোলামকুচিসমূহ 'উদ্ধার করা সম্ভব এবং উৎখনক ভগ্রাংশসমূহ 
সংযোজন করিয়া পাত্রের আদি রূপের পুনর্গঠন করিতে সমর্থ। 

বিভিন্ন কারণে মৃৎপাত্রের বা খোলামকুচির গুরুত্ব প্রতীয়মান হয় 
(ক) স্বুৎপান্র এবং খোলামকুচি সর্বযুগে সর্বাত্মক প্রয়োজনীয় 
কারুশিল্পের নিদর্শন এবং (খ) সংখ্যার প্রাচুর্যের জন্য খোলামকুচির 

পরিসাংখ্যিক অনুশীলন সম্ভব ; (গ) মুৎপাত্রের আকার ও প্রকারের 

পার্থক্য বিভিন্ন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক; (ঘ) মুন্ময় পাত্র ব্যবসা 
ও বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ ; (ড) মৃৎপাত্র আঞ্চলিক সংস্কৃতির 

বিশিষ্টতার নিণায়ক ; (5) খোলামকুচি বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাব- 

স্ুচক এবং অনুক্রমিক সংস্কৃতি-পর্ধের নিদেশশক; (ছ) স্বৎপাত্র বিভিন্ন 
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যুগের সামাজিক ও ধীয় আচার অনুষ্ঠানের এবং কারুশিল্প ও 
ললিতকলার অনুশীলনের প্রধান উদ্স। 

মুৎপাত্র ও খোলামকুচি অধ্যয়ন করিয়৷ বিভিন্ন সংস্কৃতির পার- 

স্পরিক সম্পর্কও নির্ণয় করা যায়। এই অধ্যয়ন হইতে সভ্যতার. 
বিস্তার ও ব্যবসাসম্পকিত অনেক মৌলিক তথ্যপুণ্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত, 
হওয়া সম্ভব । এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতে পণ্ডিচেরীর নিকটবতী 

আরিকামেছে নামক প্রতুস্থল হইতে রোমকদেশজাত আযারিটাইন্ 

(ইতালির আযারিটুম নামক অঞ্চলজাত কৌলাল) মৃৎপাত্র, আযাম্পোরা 
(ন্ুরাভাণ্) প্রভৃতির আবিষ্কার উল্লেখষোগ্য । এই সকল নিদর্শনই 

প্রাচীন ভারতবর্ষের সহিত রোমকদেশের ' বাণিজ্যের কাঠামোর 

সুদৃঢ় ভিত্তি। অধিকন্ত কালনিদিষ্ট আযারিটাইন পাত্রের সাহায্যে 
আরিক্কামেছুর স্তরবিন্তাসের কালনিরপণ সুনিদ্দিষ্ট করাও সম্ভব 

হইয়াছে (শ্রীষ্টপৃর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দী )। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতুস্থল হইতে রোমকদেশীয় রুলেটেড. (কুগুলী- 

কৃত নকৃশা) মুপাত্রের আবিষ্কারও উল্লেখনীয় । এই রোমক মৃৎপাত্রের 

অনুকরণে ভারতবধেও অনুরূপ পাত্র নিমিত হইয়াছিল । উক্ত প্রকার 

নিদর্শন ভারতবর্ষের মুতৎশিলপে রোমক সংস্ক,.তির প্রভাব ন্চন! করে। 

উপরক্ত মুন্ময় পাত্র বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের নির্দেশক। মৃৎপাজ্র 

অনুশীলন করিয়৷ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-পর্বের বিবিধ ধারা ও উপধার! 

নির্দিষ্ট করা হইয়াছে । হরগ্র। সংস্কৃতির মুপাত্রের স্বতন্ত্র বৈলক্ষণ্য 

বর্তমান । এই সকল মৃৎপাত্র তাত্রাম্মীয় (ক্যালকোলিথিক ) সংস্কৃতির 

বাস্তব নিদর্শন। অপর প্রত্বস্থল হইতে অন্থুরূপ ম্বৎপাত্রের নিদর্শন 

তাআশ্মীয় সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রভাব জ্ঞাপন করে। হস্তিনাপুর 

প্রত্ুস্থলে তাত্রাশ্মীয় যুগ হইতে এত্িহাসিক যুগ পর্যন্ত পর্বাহ্ুক্রমিক 

বিবিধ প্রকার মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাম্রাশ্মীয় সংস্তর হইতে 

গিরিমাটিতে রঞ্জিত কৌলালের ( ওক্যার ওয়্যার ) উদ্ধার বৈশিষ্ট্য- 
সুচক। উহার উপরিস্থ শুরায়ণে চিত্রিত ধূসর কৌলালের নিদর্শন 



প্রতুবস্ত ১৫৯, 

গুরুত্বপূর্ণ। তছুপরিস্থ সংস্তর হইতে উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ-চিন্ধণ- 

উজ্জ্বল কৌলালের (নর্দান ব্ল্যাক পলিশড. পট্যারি ) আবিষকারও 

অর্থনূচক। উত্তর ভারতীয় কুষ্ণ-চিকণ-উজ্জ্ল কৌলালের কাল. 
স্থনির্দি্ট । এই সকল মুৎপাত্র-অভিজ্ঞান ছারা ত্রয়ী সংস্কৃতি-পর্বের 

পর্যায়ানুক্রমিক বিদ্ভমানতা' স্বীকৃত। এমন কি উক্ত ত্রিবিধ সংস্কৃতিভূক্ত 
কৌলালের কাল নির্ধারণ করাও সম্ভব হইয়াছে। উত্তর ভার্তীয় 
কৃষ্ণ-চিক্রণ-উজ্জ্ল কৌলালের নিরদিষ্টকাল এবং স্তরবিষ্যাসের 

অন্থশীলন দ্বারা নিম্নস্থ অপর কৌলালঘয়-বিন্ুস্ত স্তরায়ণের কালও. 

নির্ণাত হইয়াছে । 

সাধারণ কৌলাল ব্যতীত প্রাচীনকালে বিবিধ আকার ও প্রকার 
সৃ্পাত্রের গাত্রে চিত্র ও নকশ! অঙ্কন করিবার রীতি প্রচলিত ছিল । 

নকৃশাঙ্কন-পদ্ধতি দ্বিবিধ:ঃ ছাণাচমুদ্রিত অথবা! ছাপাক্কিত এবং 

খোদিত। মৃৎপাত্রগাত্রি চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতিও বিবিধ । প্রথমতঃ, পঙ্- 

প্রলেপিত বা শ্লিপ-আলেপিত (বিশুদ্ধ মৃত্তিকা ও জলমিশ্রিত তরল, 
পদার্থ বিশেষ ব! পঙ্ক-প্রলেপ) মস্থণ গাত্র রঞ্জিত করিয়া পটভূমি তৈয়ার 
করিবার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। উহার উপর তুলির সাহায্যে একক 

বা একাধিক রঙ দ্বার পরিকল্পনা অন্থুলারে বিবিধ চিত্র অঙ্কিত 

হইত। এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি এবং চিত্র-পরিকল্পন বিভিন্ন সংস্কৃতি-- 
ভুক্ত। প্রসঙ্গতঃ হরপ্পা-সংস্কৃতির সমাধির জন্য ব্যবহৃত চিত্রাক্কিত 

কুস্ত এবং অপর চিত্রিত মুৎপাত্রের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য । হরঞ্জ। 

সংস্কংতির মৃৎপাত্রাঙ্কিত চিত্র এবং পরবত্তীযুগের চিত্রিত ধুসর- 
কৌলালের বিদ্বমানতা এবং বৈশিষ্ট্য হ্বীকৃত। চিত্রিত ধূসর-কৌলাল 
অপর সংস্কৃতিভূক্ত। পরবতাঁ এঁতিহাসিক যুগের চিত্রিত মৃন্ময়- 
পাত্রও সম্পুর্ণ ভিন্ন । এই প্রকার তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, 

চিত্রান্কিত কৌলাল বিভিন্ন যুগতুক্ত সংস্কৃতির প্রকৃত নির্দেশক । 
এতদ্ব্যতীত মুপাত্রের গাত্রে কুস্তকারের নাম খোদিত ব মুদ্রিত 

থাকিত। এই প্রকার লেখ হইতে কাল নির্ধারণ করা সহজতর ). 



"১৬০ উৎখঝন্দ- বিজ্ঞান 

উপরন্ত কৌলালগাত্রে অবোধ্য লেখ এবং বিবিধ রেখাক্ষিত (গ্রাফিটি) 

নিদর্শনও পাওয়া, যায়। বিভিন্ন প্রত্ুস্থল হইতে রেখান্কিত বৰ! 

খোদিত মৃতুপাত্রভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে । সাধারণতঃ এই সকল 

রেখ বোধগম্য নহে। 

সংক্ষেপে বল৷ যায় যে, মুৎপাত্র বা খোলামকুচি মানব সংস্কৃতির 

ইতিবৃত্ত বূপায়ণের প্রকৃত আধার । প্রাচীনতম কাল হইতে বর্তমান 

যুগ পর্যন্ত মানবসংক্কতির বিবর্তনের ধারা খোলামকুচির অন্ুুশীগন 

হইতে নির্ণয় কর! সম্ভব হইয়াছে। উক্ত কারণবশতঃই সংস্কৃতির 

ইতিহাস লিখনে মৃৎপাত্র বা খোলামকুচি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুণ প্রত্ব- 
বস্তু বলিয়া স্বীকৃত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে, বহু ক্ষেত্রে প্রাচীনতম 

আকার ও প্রকারের মুৎপাত্র অগ্াঁপি নিমিত হয়। মহেঞ্জোদারোর 

বিবিধ প্রকার মুন্ময় পাত্র অগ্াপি সিন্ধুদেশের কুস্তকারগণ তৈয়ারী 

করে। সুতরাং কৌলালের এতিহ্যিক গঠন-প্রণালীর ধারা অব্যাহত 
থাকা অস্বাভাবিক নহে । এই সকল ক্ষেত্রে কৌলালের গঠন-প্রণালী 
ও অপর বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করিয়া কালনিরূপণ এবং সংস্কৃতির 
বিবর্তনের ধারা নির্ধারণ করা সবক্ষেত্রে যুক্তিসিহ্ধ নহে। 

মুৎপাত্র বা খোলামকুচি স্বৃত্তিকাগর্ভে সুরক্ষিত থাকে । কিন্তু 

আদ্র মৃত্তিকায় অপরিমিত অগ্নিদপ্ধ প্রাচীনত্তম খোলামকুচির ভগ্- 
প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং উত্তোলনের সময় উহ! বিচুণিত হইৰার 
সম্ভাবনাও অধিক। প্রধানতঃ অন্নযুক্ত মৃত্তিক খোলামকুচি-সংরক্ষণের 
পরিপন্থী । সর্বপ্রকার খোলামকুচি জলে ধৌত করিয়! শুক্ষ করিলে 
আুর্ক্ষিত হয়। প্রয়োজনমত রাসায়নিক দ্রেবণের প্রলেপ প্রদান 

করাও বিধেয়। চিত্রিত বা নকৃশাকৃত মুৎপাত্র অতীব সতর্কতার 
সহিত আবর্ণমুক্ত এবং উত্তোলন করা আবশ্যক। পাত্রে অস্কিত 

চিত্রের স্ুুরক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট গ্রণালী অন্থুসরণ কর! কতব্য। 
বিশুদ্ধ জলে ধৌত করিয়া রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করা 

(বধেয়। লেখসম্বলিত বা রেখাক্কিত মৃপাত্রের ভগ্নাংশ পৃথকভাবে 



প্রেত্ববস্ত ১৬১ 

স্উন্ধার কর! প্রয়োজন। সর্ধদাই লক্ষ রাখিতে হইবে যাহাতে পাত্রের 
গাত্র[দ্বিভ লেখ সুরক্ষিত থাকে। 

উৎখননকালে আবিষ্কৃত মুৎপাত্র ও খোলামকুচি সংক্রাস্ত অপর 

তথ্য এবং উহাদের লিপিকরণ ও উদ্ধারণ সম্পকিত কাধক্রম পরবর্তী 

অনুচ্ছেদে প্রত্রবস্ত-লিশিকরণ প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। 

(খ) অলঙ্কার-সামগ্রী £ মুৎপাত্র ব্যতীত প্রায় সকল প্রত্ুন্থল 

হইতেই মুন্ময় শিল্পকলা-নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য ॥ এই 

'শিদর্শননমূহের মধ্যে মুন্মমম অলঙ্কর-সামগ্রীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত 
হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন আকার ও প্রকার পোড়ামাটির [পুতির 
আধিক্য উল্লেখযোগ্য! এই সকল পুতি গ্রন্থন করিয়া কণহার 
তৈয়ার করা হুইত। এতত্বতিম্ন পোড়ামাটির কর্ণহ্ল, নথ, বালা, 
কঞ্চন, মল প্রভৃতি নিদর্শনের আবিষ্ষারও উল্লেখযোগ্য । সাধা- 

রণতঃ দরিদ্র জনসাধারণই ম্ৃত্তিকানিমিত _অলঙ্কার-সাম গ্রী ব্যবহার 

করিত। বিত্তশালিগণ স্বর্ণ, রৌপ্যা্দি, রত্ব প্রভৃতি পদার্থ-নির্সিত 

অলঙ্কার ব্যবহার করিত। স্ৃত্তিকানিমিত অলঙ্কার-সামগ্রী ক্ষণভন্গুর | 
কেবলমাত্র পরিমিত অগ্নিদগ্ধ ম্বন্ময় ।অলঙ্কার-সামগ্রীই সুরক্ষিত 

থাকে । অপরিমিত অগ্নিদঞ্ধ ৰা কাচা মুল্ময় অলঙ্কার-নিদর্শন 

সাধ।রণতঃ বিনষ্ট হয়। অক্ষত থাকিলে উহাদের উদ্ধারকাধ 

কষ্টনাধ্য। পোড়ামাটির অলঙ্কার-নিদর্শন হইতে .অনেক মৌলিক 

'ভথ্য অনুধাবন করা যায়। 

(গ) খেলার সামগ্রী ঃ প্রাচীনকালে খেলার নিমিত্ত বিবিধ 

লামগ্রী মুত্তিক দ্বারা নিমিত হইত। এই সকল সামগ্রীর মধ্যে 

বিভিন্ন আকার ও প্রকার পোড়ামাটির দাবার গুটি, গোলক, 

চাকৃতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । অধিকাংশ প্রত্স্থল হইতে অসংখ্য) 
পোড়ামাটির গুলতি বা গোলক ও চাকতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

নানাবিধ পোড়ামাটির খেলার সামগ্রীর আবিষ্কার ও উদ্ধার কর? 

সহজসাধ্য। 



১৬২ উৎপনন- বিজ্ঞান 

(ঘ) মুতিক1 : এতদ্ব্যতীত মৃন্ময় মুৃতি-শিল্ল-নিদর্শনের আবিষ্কার' 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই মৃত্তিকা দ্বার 
ুতি-নির্মাণকার্ধ প্রচলিত। বিবিধ মৃন্ময় মৃতির মধ্যে জীবজস্ত, 
মান্থষ ও দেব-দেবীর প্রতিকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মুন্ময় মু্তির গঠন- 
পদ্ধতি দ্বিবিধ ঃ হস্তনিমিত এবং ছ্াচমুদ্রিত। কোন কোন ক্ষেত্রে 

ছাচমুদ্রিত মুণ্ড হস্তনিসিত মৃতিতে সংলগ্ন করা হইত। অধিকস্ত এই' 

সকল মৃতিকে রৌদ্র শুক্ধ ও অগ্নিদগ্ধ করিবার প্রথ! সর্যযুগেই প্রচলিত 
ছিল। প্রধানতঃ পোড়ামাটি-মুতির নিদর্শনই সুরক্ষিত অবস্থায় 
আবিদ্ুত হয় । 

বিভিন্ন যুগের পোড়ামাটি-যুত্তির গঠন-প্রণালীর ও অপর বৈলাক্ষ- 

ণোোর অন্তুশীলন প্রত্ববিজ্ঞানের মৌলিক নিবন্ধ। বিভিন্ন সংস্কৃতির 

পর্বের বা যুগের পোড়ামাটি-মৃতির বৈশিষ্ট্য বর্তমান। সুতরাং পোড়া- 

মাটি-মৃতি সংস্কৃতি-পর্বের কালনির্ণয়কার্ষের গুরুতপূণ নিদর্শন । 

কিপ্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পোড়ামাটি-মুতির আকৃতি ও লক্ষণ 

প্রধানতঃ কালবর্জিত অভিজ্ঞান । অধিকন্তু মুন্ময় মৃতির নির্মাণ-পদ্ধতি 

এতিহ্যিক। স্ুতরাং প্রাচীনতম কাল হইতে আর্ত করিয়! বর্তমান: 

কাল পর্যস্ত অনুরূপ মৃতি-নির্মাথ প্রচলিত। মহেঞ্জোদারোতে' 

আবিদ্ধিত পোড়ামাটি-মৃতির অস্কুরূপ প্রতিকৃতি অগ্যাপি ভারতবর্ষের 
বিভিক্প স্থানে নির্মিত হয় । অতএব মুম্ময় মৃত্তির বৈজ্ক্ষণ্য অনুশীলন 

করিয়া কালনির্ধারণকার্ষয সন্দেহাতীত নহে । কেবলমাত্র স্তরবিগ্তাসের 

সাহায্োই মৃন্ময় মৃর্তির কাল স্ুনিদিষ্ট করা সম্ভব । তৎসত্বেও মুন্ময় 

মৃঠি অনুশীলন করিয়া সামাজিক, ধর্মীয়, ললিতকলার উৎকর্ষ প্রভৃতি 

রিষয়-সম্পকিত অনেক তথ্য অন্তরধাবন করা যায়। 

এতদ্ব্যতীত পোড়ামাটি-চিত্রফলরের (টের্যাকট্যা প্র্যাক্ ) 
আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য | বৃক্ষ, ফল, পুষ্প, পশু, পক্ষী, মানুষ প্রভৃতির 
আকুতি ইচমুদ্রিত। মুঙ্গায় ফলককে প্রথমে বৌদ্রতাপে শু এবং পরে 

আগ্নিদঞ্ধ করি তহয়। পোড়ামাটি-প্ল্যাক্ মন্দিরগাত্রে এবং কুলুজীর, 
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অভ্যন্তরে নিবিষ্ট থাকিত। অনেক এঁতিহাপসিক গ্রত্ুস্থল হইতে উত্ত 

প্রকার বিবিধ ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে । অহিচ্ছত্রা, কৌশানম্বী, 
পাহাড়পুর প্রভৃতি প্রত্বস্থল হইতে বিবিধ পোড়ামাটির চিত্র-ফলকের 
আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । বাংলাদেশের পরবর্তী” যুগের মন্দিরগাত্রে 
নিবদ্ধ পোড়ামাটি-চিত্র-ফলক অতীব মনোরম ও আকর্ষনীয় শিল্প- 
নিদর্শন। পোড়ামাটির চিত্র-ফলক সাধারণতঃ মৃত্তিকাগর্ভে সুরক্ষিত 
থাকে। সুতরাং উহাদের পুনরুদ্ধারকার্ধা অধিকতর সহজ- 
সাধ্য । 

($) সীল-নিদর্শন : অপর মৃত্তিকানির্মিত গ্রত্বনিদর্শনের মধ্যে 

সীল বা সীলমোহরের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ । বহু প্রাচীন, 
কাল হইতেই ম্ৃত্বিকানির্ষিত বিবিধ সীলের ব্যবহার প্রচলিত। 

মৃশ্গ় সীল দ্বিবিধ £ চিত্রসম্বলিত এবং লেখসন্বলিত । অনেক 

সীলে চিত্র ও লেখ উভয়েরই নিদর্শন পাওয়া যায়। চিত্রসম্বলিত 

সীলে বৃক্ষ, পুষ্প, ফল, জীবজন্ত, মানুষের ও দেব-দেবীর প্রতিকৃতি 
বতমান থাকে । সীলে ছচমুন্ত্রিত প্রতিকৃতির সহিত লেখর বিদ্যমান- 

তাও উল্লেখযোগ্য । এই প্রলঙজে মহেঞ্জোদারেো হইতে আব্ষ্কিত 

প্রতীকচিন্নু ও লেখ সম্বলিত সীলের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 
কিন্তু হুঃখের বিষয় উক্ত সীলের লেখর পাঠোছ্ধার অগ্ভাপি সম্ভবপর 

ইয় নাই। 

উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রত্বন্থল হইতে নান! আকার এবং প্রকার 

মুন্সয় সীল আবিদ্ভৃত হইয়াছে । এই সকল প্রত্বস্থলের মধ্যে বৈশালী, 
নালন্দা, সারনাথ, রাজঘাট, রত্বগিরি, পাহাড়পুর প্রভৃতির নাম 

উল্লেখযোগ্য । সম্প্রতি রাজবাড়িডাঙী নামক প্ররতুস্থল হইতে বিবিধ 

আকারের অসংখ্য মুন্ময় সীলের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 

প্রসঙ্কতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মৃত্তিকানির্মিত সীল প্রধানতঃ বৌদ্ধ- 

বিহার ও ভ,প সম্বলিত প্রত্স্থল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল 
সীলের লেখর অনুশীলন করিয়া কালনিরপণ করাও সম্ভবপর ॥ 
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অনেক প্রত্ুস্থলের কালনিদি-ষ্টবিহীন 'স্তরবিষ্তাসের কালনির্ণয় লেখ- 
সম্বলিত সীল হইতেই নিদিষ্ট হইয়াছে । 

মুত্তিকানিমিত সীল বৌদ্রতাপে শু্ষ বা! অগ্নিদঞ্ধ করিতে হয়। 

সুর্যের তাপে শুকৃত মৃগ্ুসীলের ভগ্নপ্রবণতা অত্যধিক। আদ্র 
মুত্তিকায় বিস্স্ত এই প্রকার সীল বিনাশপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা 
অধিক এবং উহাদের পুনরুদ্ধার করাও অসম্ভব । কেবলমাত্র অগ্নিদগ্ধ 
মুন্ময় সীল সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ 

মুৎসীলের অগ্রিদপ্ধতাও অত্যল্প। সুতরাং আর্থ মুত্তিকায় বিন্যস্ত উক্ত 
প্রকার সীলও বিনষ্ট হয়। উপরস্ত ক্ষুদ্রাকৃতি সীলের আধিক্য উল্লেখ- 
যোগ্য । অপসারিত মৃত্তিকার সহিত ক্ষুদ্রাকৃতি সীল স্থানান্তরিত হইবার 
সম্ভাবনা! অধিক। সুতরাং খননকালে সীল-বিন্যস্ত স্তরের মুত্তিকা 

উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া অপসারণ করা কতবব্য। অনাচ্ছাদিত 

সীলসমূহের বিস্তারিত লিপিকরণাস্তে উত্তোলন করিয়া শুষ্ক কর! 

অত্যাবশ্তাক | তশুপরে বীক্ষণাগারে জল ও তুলি দ্বার অতি সম্তর্পণের 
সহিত প্রতিচিহিত বা! খোদিত লেখ প্রতিভাত করা বিধেয়। 

সাধারণতঃ খোদিত লেখ ম্বত্তিকার সংঘাতে অস্পষ্টাকারে পরিণত 
হয়। ন্মুতরাং মৃন্ময় সীলের লেখর পরিফকরণের উপরই উহার পাঠো- 
জ্ধার এবং কালনির্দিষ্টকরণ সর্বতে1ভাবে নির্ভরশীল (চিত্র ন্ং ৩০)। 

ডে) ইষ্টক ও টালি-নিদর্শন £ মৃন্ময় বস্ত-নিদর্শনের মধ্যে ইষ্টক 

ও টালির তেয়ার প্রণালী এবং উহাদের অনুশীলনকার্ধ অতীব 

গুরুত্বপূর্ণ । আদি-এতিহাসিক যুগ হইতেই সুর্যতাপদগ্ধ ইষ্টক ব 
মৃততাল দ্বার! গৃহনির্মাণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত। ইষ্টক তৈয়ার 
করিবার প্রণালী ছ্বিবিধ ঃ হস্তনিমিত এবং ছাচমুত্রিত। হস্তনিমিত 
ইষ্টক সাধারণতঃ বৃহদাকার এবং অসদূৃশ। অর্থাৎ হভ্তনিমিত ইষ্টকের 

আকার ও প্রকার অনুরূপ নহে। কিন্তু ছাচমুত্রিত ইঞ্টক সদৃশ 
হইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে ইষ্টকে শিল্পকারের নামও খোদিত থাকে । 

ইষ্টক নির্মাণের জন্য উপযুক্ত মৃত্তিকার প্রয়োজন অধিক। ই!চ 
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বা হস্ত দ্বারা ইষ্টকখণ্ড তৈয়ার করিয়। শ্র্যতাপে উত্তমরূপে শুক্ক 
করিতে হয়। তৎপরে অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করা "প্রয়োজন । প্রাচীন 

কালে কাষ্ঠাগ্নিতেই ইষ্টক দগ্ধ কর! হইত। সূর্যের তাপে বিশ্যস্তকালীন 
নম্র ইষ্টকখণ্ডের উপর বিবিধ জন্তুর পদচিন্কের বিদ্যমানতা' উল্লেখনীয়। 

উক্ত নিদর্শন হইতে ততৎসময়ের বিবিধ প্রাণিকুলের আস্তত্ব নিণয় কর! 

সম্ভবপর | 

মৃত্তিকাগর্তে ইক ম্রক্ষিত থাকে । অতএব উহাদের অনাচ্ছাদন- 

কার্ধ অধিক সহজ | কিন্তু বহুদিন জলমগ্ন বা জলসিক্ত থাকিলে. ইঞ্টকের 

দৃঢ়ত। হাস পায় এবং ভগ্রপ্রবণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রাচীনকালে ইষ্টক- 

গথুনীর নিমিত্ত কোন মশল। ব্যবহাত হইত না । কেবলমাত্র দৃ়তা- 
সংযোজক কর্দম ব্যবহার করা হইত। পরবর্তী যুগে সুরকী ও চুন- 
মিশ্রিত মশলার ব্যবহার প্রচলিত হয়। টালির অনুবূপ বুহদাকার 

ইষ্টক প্রধানতঃ প্রাঙ্গণ ও ছাদ নির্মাণকার্ধে ব্যবহৃত হইত। 

ইষ্টকের আকার ও প্রকার বিভিন্ন সংস্কৃতির পরিচায়ক | বিভিন্ন 

যুগে ইষ্টকের আকার ও প্রকার পরিবতিত হইয়াছে । আদি- 
এঁতিহাসিক, প্রাচীন এতিহামিক, মধ্য যুগের এবং বর্তমান কালের 

ইষ্টকের আকার ও প্রকার সম্পকিত বিভিন্নত। সুনির্দিষ্ট । প্রসঙ্গতঃ 

উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর ভারতে গুপ্তযুগের ইষ্টকের আকার বৃহত্তর । 

কিন্তু পরবর্তী যুগে ইঞ্টক ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রকারে পরিণত হইয়াছে। 
মধ্যযুগের ইষ্টক পসর্বক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রাকৃতি। অতএব ইষ্টকের আকার 

ও প্রকার যুগ-নির্ধেশক। অনাচ্ছাদিত ইষ্টকের পরিমাপ গ্রহণ 
করিয়া উহাদের তুলনামূলক অন্ুশীলনও অতীব প্রয়োজনীয়। এই 

অনুশীলনজাত তথ্য হইতে পূর্বতন যুগের ইষ্টক পরধর্তী সৌধনিপ্নাণে 
র্যবহৃত হইয়াছে কিন! তাহাও নির্ণয় করা যায়। 

প্রসঙ্গতঃ, অলঙ্কৃত ইঞ্টক তৈম্নার এবং উহার্দের ব্যবহার সম্পর্কিত 
তথ্য উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন যুগের ইক বিবিধ প্রকারে অলম্কুত করা 

হইয়াছে । ইষ্টক অলঙ্কৃত করিবার পদ্ধতিও দ্বিবিধ £ ছাচালন্কৃত এরং 
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হস্তালঙ্কৃত। সুর্যতাপ-দদ্ধ এবং অগ্নিদগ্ধ উভয় প্রকার ইষ্টক অলঙ্কুত ব৷ 
নকৃণাক্কিত করিবার জগ্ক বিবিধ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রধানতঃ ছ্াঁচে 

স্ুত্তিক৷ গীড়ন করিয়! প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিজে হয়। সাধারণতঃ অস্থিত 

ইন্টকে ফল, ফুল, গুল্ম, জ্যামিতিক নকশা প্রভৃতির আধিক্য বর্তমান। 
দেওয়ালের কানিস্ (ক্যরনিস্), কুলুঙ্গী (নিশ.) প্রভূতিতে 
অলম্কৃত বা নকশাকুত ইষ্টকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এই প্রকার 

ব্যবহৃত ইষ্টক হইতে চারুকলা, স্থাপত্যের উৎকর্ষ, ধর্মীয় ও লামাজিক 

ধ্যান-ধারণ। প্রভৃতির পরিচয় পাওয়] যায় | প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য 

যে, অনেক প্রত্রস্থলে পূর্বভন সৌধের অলঙ্কৃত ইঞ্টক পরব দেওয়ালের 
ভিতে বিন্যস্ত অবস্থাতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই প্রকার নিদর্শন 

হইতে অনুধাবন করা যায় যে, পূর্বতন দেওয়াল হইতে ইষ্টক অপহরণ 
করিয়া পরবত্তা দেওয়াল নিমিত হইয়াছিল। ইষ্টকের পরিমাপ, 

গঠন-প্রণালী, নকৃশ প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া অনেক তথ্য উদ্ঘাটন 
এবং বর্ণন কর! সম্ভব । কোন প্রকার ইষ্টকের বা! টালির নিদর্শনই 
উপেক্ষণীয় নহে। সর্বক্ষেত্রেই ইঞ্টকসম্পকিত সকল প্রকার তথ্য 
নিরূপণ করা প্রয়োজন। উৎখননকালে সকল পর্যায়ের ইষ্টকের 

পরিমাপ গ্রহণ ও পরিসাংখ্যিক অনুশীলনও অত্যাবশ্যক কার্যক্রম । 

(৬) চুনের পলেম্তারা (লাইম প্ল্যাস্টার): অধিকাংশ 
এঁতিহাসিক প্রত্বস্থলে অনাবৃত দেওয়ালের গাত্রে চুনের আন্তরের 
প্রলেপ-সম্পকিত নিদর্শন পাওয়া যায়। এমন কি পলেস্তারার উপর 
ংয়ের আলেপনের প্রমাণও বিরল নহে । এই প্রসঙ্গে রাজবাড়িভাঙা- 

প্রত্বস্থলে মেঝের ও দেওয়ালের পলেস্তারার উপর রক্তাভ প্রলেপ- 

নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখনীয়। রজ্তাভ মৃত্তিকা জলের সহিত 

মিশ্রিত করিয়া! উক্ত রঙ তৈয়ার কয়! হইত। পিক্ত পলেস্তারা অন্ত 

অবস্থায় অনাবরণ বা উদ্ধার কর! লরক্গেত্রে ঈম্ভব নহে। অতীব 

পত্তপগের সহিত বুরুশ খ্ার1 পরিষ্কার করিয়া! পলেস্তার! শুষ্ক করিতে 

ছয়। শু হইবার পর রাপায়নিক গ্রবণের শ্রলেপ প্রদান করা 
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শেয়। বহু ক্ষেত্রে দেওয়ালের ইষ্টক পতিত হইবার ফলে মেঝের 

রঞ্জিত পলেভার। খণ্ডিত বা বিনষ্ট হয়। খণ্ডিত বা পলেভ্তারাংশ 

সংরক্ষণ করিয়! পুনবিন্যাস করাও অসম্ভব নহে। উৎখনকগণ ইংলগ্ডে 

ও অন্যত্র রোমক সৌধের খণ্ডিত পলেস্তার! পুনবিন্তাস করিতেও সমর্থ 
হুইয়াছেন। 

এতদ্বাতীত অলম্কত ব! নকৃণাকৃত পলেস্তারাংশও অনেক প্রত্বস্থুল 

'হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । রাজবাড়িডাউী- প্রত্ুস্থল হইতে পৰ্র, 

গুল, পুষ্প ও জ্যামিতিক চিহ্সম্বলিত অনেক চুনের পলেস্তারাংশ 
উদ্ধৃত হইয়াছে । এই সকল নিদর্শন হইতে তৎকালীন চারুকলার 

বৈশিষ্টা ও তাৎপর্য অনুশীলন কর! সম্ভবপর । 

(৭) ট্টাকো-নিদর্শন (এক প্রকার চুন, স্ুরকি বা প্রস্তরকণ। এবং 

মুত্তিকা মিশ্রিত উপকরণ )£ এতিহাসিক প্রত্বস্থলে ষ্টাকোনিমিত 

বিভিন্ন নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য ৷ গুলা, পুষ্প, ফল প্রতভৃতি 

ব্যতিরেকে ই্টাকো-উপকরণ দ্বারা যুতিগঠনও প্রচলিত ছিল। ্রাকোর 
উপকরণ সকল অঞ্চলে অনুরূপ নহে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে ষ্টাকো 

প্রস্তর-চূর্ণ ও চুন মিশ্রিত উপাদানমূলক পদার্থ । কিন্তু অন্থাত্রঃ বিশেষতঃ 
পূর্বভারতে, ষ্টাকো ইঠ্টকচৃর্ণ, চুন- ও স্ৃত্তিক! মিশ্রিত বস্ত। ই্টাকো 

নমনীয় ও পরিবর্তনসাধ্য উপকরণ । সুতরাং মৃতি-গঠনে ষ্টাকো। অতীব 
উপযোগী উপকরণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য । 

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সহিত ঠ্টাকোনিমিত ভাত্কর্ষ-শিল্প বিজড়িত । 

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খ্রীষ্তীয় প্রথম শতাব্দী হইতে ্টাকোর অধিক 
'প্রচলন আরম্ভ হয়। তক্ষশিলা এবং নিকটবর্তী অঞ্চল হাইতে 
অসংখ্য ট্টাকোনিমিত ভাস্কর্ষশিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ট্টাকো-মুণ্ডের আবিষ্কারই সর্বাধিক। জাবিষ্কৃত 
ষ্টাকো-নিমিত ভাক্কর্ষশিল্পের মধ্যে বৃহ্ধমূতি এবং সাধারণ বুণডের 
শ্রাধান্য উল্লেখযোগায | এই গঞ্চলের কারুশিল্পের ও লঙ্জিতকলার 

হবগিষ্টোয় অগুলীগন হইতে গ্রীক ও রোমক ফারুশিল্জের প্রভাব 
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প্রতিপাদিত হইয়াছে । উক্ত সময়েই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রখ্যাত 

গন্ধার-শিল্প বিকশিত হইয়াছিল । এই অঞ্চলের ষ্টাকো-মুতিশিল্প গন্ধার- 

শিল্প-শ্রেণীভূক্ত। ষ্টাকো-শিল্প উক্ত অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী 
পর্ধস্ত গ্রচলিত ছিল। তণ্পরে গন্ধার-শিল্প বিস্প্ত হয় । 

কিন্তু পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রত্ুস্থল হইতেও 

ষ্টাকোনির্মিত মূর্তির ভগ্নাংশ ও সম্পু্ণ যুতিঁ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৌধ সুসজ্জিত করিবার জন্য ক্ষুত্রাকৃতি ই্টাকো মুণ্ড 
কুলুীতে বি্স্ত করা হইত। এই ট্টাকো-নিদর্শন তৎকালীন ধান 
ধ্যান-ধারণার সহিত বিজড়িত। যে সকল প্রত্স্থল হইতে ষ্টাকো- 

মৃতির শিল্প-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাদের মধ্যে রাজগুহ এবং 

নালন্দা উল্লেখযোগ্য । বাঙলা দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলাংশ 

হইতে ষ্টাকো মুণ্ডের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ । পাহাড়পুরে উৎখনন- 

কালে বুদ্ধের একাধিক ষ্টাকো মুণ্ড উদ্ধৃত হইয়াছে । সম্প্রতি রাজ- 

বাড়িডাঙী-্প্রত্ুস্থল হইতে অতীব মনোরম কতিপয় ষ্টাকো মুণ্ডের 

আবিষ্কার উল্লেখনীয় । এই প্রবুস্থলের নির্ধারিত স্তরবিন্যাস অনুসারে 

ষ্টাকো-মুগ্ডসমূহ ত্রিপর্বভূত্ত-_প্রাকৃ-গরপ্ত, গুপ্ত এবং গুপ্ত-উত্তর | বাঙল। 
দেশে এই প্রকার যুগভিত্তিক মনোরম গ্টাকো-যুণ্ড রাজ্সবাড়িডাডাতেই 
সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

্টাকোনির্মিত সম্পর্ণ মৃতির বা মুগ্ডের পুনরুদ্ধারকার্ধ অতীব কষ্ট- 

সাধ্য। সিক্ত মুত্তিকায় বিন্তস্ত ্টাকো-নিদর্শন নম্রত। প্রাপ্ত হয়। স্ুতরাং 

উতৎখননের সময় ক্ষত বা বিনষ্ট হওয়া স্বাভাবিক । শু ও শিথিল 

মুত্তিকায় এবং ভন্মাকীণ্ স্তরে ষ্টাকো-নিদর্শন সুরক্ষিত থাকে । ষ্টাকো- 

নিদর্শনের অনাচ্ছাদন ও উদ্ধারকার্ধ অতীব সাবধানতার সহিত সমাপন 

করা কর্তব্য। অধিক সন্তর্পণের সহিত ছুরিক1 এবং বুরুশ দ্বার। উক্ত. 
নিদর্শন অনাবৃত করিতে হয়। তৎপরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে 
লিপিকরণ. সমাপ্ত করিয়া সযত্রে উত্তোলনপূর্বক বীক্ষণাগারে প্রেরণ 
করা উচিত। গপ্রসঙ্গতঃ 'উল্লেখনীয় যে, ষ্টাকোনির্মিত মুণ্ডের উর 
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রঙের প্রলেপ প্রদানের প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে । বীক্ষণাগারে: 
স্টাকো-নিদর্শন পরিচ্ছন্ন করিয়া রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান 

করা বিধেয় । 

ষ্টাকোনির্মিত শিল্পনিদর্শন হইতে কারুশিল্লের এবং ললিতকলার 

উৎকর্ষ নির্ণয় কর! যায় | সমাজগত ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, আচার ও 

অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক তথ্য উক্ত নিদর্শন হইতে অনুধাবন 

করা সম্তব। অধিকন্ত ষ্টাকোনির্মিত মুতির গঠন-প্রণালী বিবিধ যুগ- 
ভিন্তিক। বিভিন্ন যুগের ষ্টাকো-মৃতিশিল্প অনুরূপ নহে । প্রতি যুগের 
ইাকো-মুতির বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করিয়া কালনিরূপণ করাও সম্ভবপর | 

সুতরাং ট্রাকো-মুত্তির বুগবৈশিষ্ট্যের সাহায্যে প্রতুস্থলের জঃবিম্তাসের 
কাল নির্ধারণ করাও সম্তুব। এই সকল কারণবশতঃ সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত 

রূপায়ণকার্ষে ই্টাকো-নিদশনের গুরুত্ব অনস্থীকার্ধ। 

সাধারণভাবে প্রতুবস্ত্বর শ্রেণীবিভাজন এবং উদ্ধীরণ-সম্পর্কিত সকল 

তথ্য সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হইয়াছে! সব্প্রকার প্রত্ববস্কর 
সবিশেষ পরিচয় প্রদান ও উদ্ধারণ-প্রণালীর অনুসরণের বিস্তারিত 

বণন। এখানে পরিবেশন করা সম্ভব নহে । ভঙ্গুর এবং ক্ষয়িত প্রত্ববস্তুর 

পুনরুদ্ধারণ সংক্রান্ত পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাও প্রয়োজন । 

এই প্রকার প্রত্ববস্ত উদ্ধারণের নিমিত্ত উৎখনকের সম্যক জ্ঞান, 

প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অত্যধিক দরকার। উত্তোলনের পুর্বে ও. 
পরে ক্ষণভন্গুর গ্রতুবন্তসমূহকে রাসায়নিক ক্রিয়ার অধীন কর! 

অত্যাবশ্যক কার্ষ। 

প্রত্ববস্তকে রাসায়নিক ক্রিয়ার অধীন করিবার কার্ধবক্রম দ্বিবিধ 2. 

উত্তোলনের নিমিত্ত দৃঢ়বদ্ধকরণ এবং অবক্ষয়ের ও বিকৃতির হাত হইতে 

সংরক্ষণ । দৃঢ় নদ্ধকারক এবং সংযোজক উপকরণ প্রত্ববস্তর অনাবরণের 

গরেই ব্যবহার কর। একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় বায়ুর সংঘাতে প্রত্ব- 

ৰস্তর বিনাশপ্রাপ্ত হইবার আশঙ্ক। বিদ্ভমান। কিন্তু দৃঢ়বদ্ধকারক দ্রবণ, 

এমনভাবে, ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্ববস্তর স্বাভ।বিক বর্ণ, 
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অবিকৃত থাকে । অর্থাৎ উক্ত দ্রবণের ব্যবহারের ফলে যেন বীক্ষপাগারে 
প্রত্রবস্তর পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের কোন ব্যাঘাত না! জন্মায় । সাধারণতঃ 

লাক্ষ/ ও স্পিরিট মিশ্রিত তরল দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করা 
'বিধেয়। এতদ্ব্যতীত দৃঢ়বদ্ধকারক প্যার্যাফিন্- ওআ্যাকৃস্ও ( খনিজ 

মোম ) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই উপকরণের ব্যবহার বীক্ষণাগারে 
প্রত্ববস্তর পরীক্ষণকার্ধষের পরিপন্থী । দারুনিমিত প্রত্ববস্ত মোমদ্বার। 

আবৃত করা যায়। ক্যারবে৷ ওআ্যাক্স্ ( পলিয়েখিলেন্ গ্রিন্তেলি ) 

ব্যবহার করা বিধেয়্ । কিন্তু ধাতুদ্রব্য এবং চিত্রিত পলেস্তারার উপর 

মোমের আবরণ প্রদান কর! সঙ্গত নহে। সাধারণতঃ ভিনামূল জলে 

মিশ্রিত করিয়। ব্যবহার কর। কত'ব্য। 
কোন অস্থিখণ্ড উত্তোলনের নিমিত্ত উপরি-উক্ত মিশ্রিত দ্রবণের 

প্রলেপ প্রদান কর যায়। কিন্ত মুত্তিকামহ অস্থিনিদর্শন ( যেমন, 

 নরকস্কাল ) উত্তোলনের প্রয়োজন হইলে অন্য পদ্ধতি অনুনরণ করিতে 

হয়। প্রত্ববস্তর যথাবস্থানের চতুষ্পার্্স্থ মৃত্তিকা কত'ন করিয়। পরি- 

কল্পিত নিদর্শন পৃথক করা সর্বপ্রথম কার্থ। তৎপরে রাসায়নিক 

দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করিতে হইবে। দৃঢ়বন্ধ হইবার পর মৃত্তিকাসহ 
উক্ত নিদর্শন অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার কর! সম্ভব । এই সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি 

অস্থুসারে নরকস্কালের বিভিন্নাংশও উদ্ধার করা উচিত। কিন্তু 

স্বৃত্তিকাপূর্ণ গত সম্বলিত অস্থি-নিদর্শনের (যেমন, 'নরকরোটি ) দৃট়ীকরণ 
এবং উত্তোলনের কার্যক্রম সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপরি-উক্ত রাসায়নিক 
ভ্রবণ গর্তে প্রদত্ত হইলে করোটির অভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকা দৃট়ীভূত 
হইবে। সুতরাং পরিবহণকালে' এ নিদর্শন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়। স্বাভাবিক । 

অতএব তুলির সাহাষ্যে নিদর্শনের উপর উক্ত জভ্রবণের প্রলেপ প্রদান 

করা কত'ব্য। 

অনাচ্ছাদনেয় পরে ধাতব ভ্রবা ( তাগ্্র, ললীহ প্রভৃতি ) অতি সত্য 

-গুঁধ করা প্রয়োজন । জন্যথায় প্রত্ববন্ত অবঙ্গয় প্রাপ্ত হয়। কিগ্ত গলে 

“নিমজ্জিত প্রতুনিগধ ( ধেমম। দাঞ্, উম” ইত্যাদি ) সজল অবস্থাতে 
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সংরক্ষণ কর! উচিত। সজল পলিধিন-থলিতে প্রত্ববন্ত বিন্যস্ত করিয়া 
গ্ঁটতাবে বন্ধন করিতে হইবে। সর্বদা লক্ষ রাখিতে হইবে যে, কোন 
প্রকারে যেন উক্ত নিদর্শন শু্ষপ্রাপ্ত না হয়। অন্যথায় প্রত্ুনিদর্শন 

বিকৃত হইবার আশঙ্ক! বিদ্যমান। বীক্ষণাগারেই উক্ত নিদর্শননমূহের 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ কর! কর্তব্যা। কিন্তু জৈব ও ধাতব পদার্থ- 

সংযুক্ত প্রত্বনিদর্শনের (যেমন, দারুনিমিত হাতলসম্বলিত ধাতব 

অসি) সংরক্ষণকার্য অতীব কষ্টসাধ্য। এই প্রকার প্রতুনিদ- 
শ্নিকে অনাচ্ছাদন-অস্তর রাসায়নিক ভ্রবণের ক্রিয়ার অধীন করা 

অত্যাবশ্যক । 

প্রত্ববন্তর আকার, প্রকার, ভগ্রপ্রবণতা প্রভৃতি বিচার করিয়। 

রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহার করা বিধেয়। উতখনন-বিজ্ঞানে প্রত্ুবস্তর 

পরিচয় এবং উহাদের শ্রেণী-বিভাজনের এবং উদ্ধারণের কার্ধক্রম 

সংক্ষিগ্তাকারে আলোচিত হইয়াছে । প্রত্ববস্তুর অনাচ্ছাদ্দন এবং উদ্ধারণ- 

কার্য অতীব সন্ত্পণের সহিত এবং স্ুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদন 

করা ' কতব্য। এই কার্ষের শিথিলত। বা অবহেলার জন্য মানব- 
সংস্কতির অনেক অমূল্য বাস্তব নিদর্শন ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হইয়াছে। 
সর্বপ্রকার প্রত্বনিদর্শনের অক্ষত অবস্থায় পুনরুদ্ধার করাই উতখনকের 

প্রধানতম দায়িত্ব । সর্বদাই ম্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যথাবস্থায় 

্রত্ববস্তর আবিষ্কার এবং উদ্ধারণই ইতিবৃত্ত রূপায়ণের সুদৃঢ় তিত্তি। 
কিন্তু বাস্তব নিদর্শনের যথাবস্থানের অনাচ্ছাদন ও উদ্ধারণ করিলেই 
উৎখনকের দায়িত্ব সমাপ্ত হয় না। উত্তোলনের পূর্বে প্রত নিদর্শন- 

সম্পর্কিত সর্বপ্রকার তথ্যের লিপিকরণ উংখনকের অধিক গুরত্বপূর্ণ 

বাযিত্ব। 
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॥ ২। 

গুত্ববস্তর 5 লিপিকরণ 

উৎখনন মৃত্তিকাগর্ডে রক্ষিত প্রতুনিদর্শনকে আলোড়িত করে এবং 

বহুক্ষেত্রে ধ্বংস করে। যে কোন প্রকারে খনন করিয়। প্রত্ববন্থুর 

উদ্ধারকার্য ধ্বংসাত্মক । এই প্রকার খননকার্ষের ফলে মানবসংস্কৃতির 
বাস্তব নিদর্শনের গুরুত্ব লোপ পায় এবং ইতিহাস-লিখনও বিকৃত 

হয়। মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের 'নিমিন্ত স্ুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞা- 

নিক প্রণালী-অনুস্যত উতখনন এবং প্রত্রনিদর্শনের যথাযথ লিপি- 

করণ অত্যাবশ্যক কার্ক্রম। আবিষ্কিত গুত্ুনিদর্শনের যথার্থ 

পুনবিস্থাস এবং প্রত্বস্থলের সংস্কৃতির ইতিহাস-লিখনই ,উৎখননের 
মৌলিক নিবন্ধ। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে প্রত্ববস্তর লিপি- 

করণের উপরই. উৎখননের এই মৌলিক নিবন্ধের রূপায়ণকাধ সম্পূর্ণ - 

রূপে নির্ভরশীল । 
উত্খনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ুনিদর্শনের লিপিকরণ-প্রণালী 

উৎখনন-লেখর অন্তর্গত । পৃর্বেই উত্খনন-লেখ্য সম্পর্কিত! আলো- 
চনায় নক্শাহ্কন, ছেদস্তর-চিত্রণ, আলোক চিত্র-গ্রহণ, নোট-লিখন 

প্রভৃতি কার্যক্রমের সকল মৌলিক তথ্য সাধারণভাবে বিশ্লেষণ কর! 

হইয়াছে (পৃঃ১১৭-১৩৭)। প্রত্ববস্তর লিপিকরণের প্রণালীও উক্ত 

তথ্যসমূহের সহিত বিজড়িত । তথ!পি।প্রত্ববস্তর লিপিকরণ সংক্রান্ত 

সকল পদ্ধতির প্থক আলোচনা প্রয়োজন । 

সর্বপ্রথমেই উল্লেখনীয় যে, আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তর যথার্থ লিপি- 

করণের উপরই ইতিবৃত্তের রূপায়ণকার্য সর্বতোভাবে নির্ভর করে। 

প্রদ্ববন্তর লিপিকরণ ভ্রমাত্মবক হইলে ইতিহাস-লিখনও বিকৃত হওয়া 

স্বাভাবিক । সুতরাং বৈজ্ঞানিক নিয়মাম্ুসারেই প্রত্ববস্তর উদ্ধার ও. 
লিপিবদ্ধ করিবার কার্যক্রম সম্পাদন করা কর্তব্য) ভ্রাতিপূর্ণ 

লিপিকরণের ফলে অধিকাংশ ্রতুস্থল হইতে আবিষ্কৃত গ্রত্ববস্তর 
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এঁতিহাসিক গুরুত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। এঠিহাসিকগণ এই প্রকার 
লিপিকৃত প্রত্বস্তর উপর ভিত্তি করিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেও 
উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্তের বা অভিমতের 

ভিত্তি সুদৃঢ় নহে । অনিশ্চায়ক বা সন্দিগ্ধ প্রত্ববস্তর আধিক্োর 

জন্য অতীতের অবৈজ্ঞানিক খননকার্ধই সবতোভাবে দায়ী। অতীতে 
স্তরবিষ্তাসতত্ব অবিদ্িত ছিল। অতএব প্ররত্ববস্তর যথাবস্থানের 

লিপিকরণও সম্ভবপর হয় নাই। এখন কি প্রত্ববস্তর লিপিকরণের 
কোন স্ুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিরও প্রচলন ছিল না। স্থতরাং অতীতের 

অধিকাংশ প্রত্ববস্ঘর লিপিকরণ ভ্রমাত্ুক বলিয়! প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

প্রত্ববস্তর ভ্রমাত্মক লিপিকরণের জন্ত প্রত্বস্থলের সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত- 

রূপায়ণও ক্রটিপূর্ণ হওয়া ম্বাভাৰিক। অতীতের অনেক খননকার্ধের 
বিবরণীও প্রকাশিত হয় নাই। যে সকল বিবরণ-লিপি প্রকাশিত 

হইয়াছে তাহাঁও অপর্যাপ্ত এবং ক্রটিপুর্ণ। সুতরাং ইতিহাসতত্বের 
অনুশীলনের নিমিত্ত এই সকল প্রকাশিত উৎখনন-বিবরণীর উপর 
নির্ভর কর! অনুচিত । অধিকন্ত বহুক্ষেত্রে প্রত্ববস্তর যথাবস্থানের 
নিরেশ-জ্ঞাপক লেখও অবর্তমান। সংগ্রহশালায় ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণের 

জন্যও অনেক উৎখনিত প্রত্ববস্তর প্রামাণিকতা অনস্বীকার্ষ। 

উৎখনিত প্রত্ববস্তর যথার্থ লিপিকরণের উপরই ইতিহাসের প্রকৃত 

স্বরূপ উদ্ঘাটন করিবার কর্মপদ্ধতি নির্ভর করে। সাধারণতঃ ত্রিবিধ 

আবিষ্কৃত নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিতে হয়-_বাস্ত-নিদর্শন, স্তরপ্ন্ঠাস 
এবং প্রত্ববস্ত | প্রথম ছুইটি জরিপকারীর বা নকৃশাকারীর এখ - 

তিয়ারভুক্ত। প্রত্ববস্তর লিপিকরণ উৎখনকেরই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। 

সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্ববস্তর লিপিকরণ এমনভাবে 
করিতে হইবে যাহাতে প্রতিটি নিদর্শনের যথাবস্থান সম্যকরূপে 

সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়। প্রত্ববস্তর যথাযথ লিপিকরণের উপরই 

সংস্কৃতির পৌবাপর্ষ-নির্ধারণ এবং উতখননের যথার্থ বিবরণী-লিখন 

সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। উক্ত লিপিকরণ স্তরবিন্তাসের সহিত সংযুক্ত। 
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লিপিকরণের নিমিত্ত আবিষ্কৃত প্রত্ুনিদর্শনসমূহকে ছুইটি প্রধান- 

ভাগে বিভক্ত কর যায় ঃ স্থাবর এবং অস্থাবর। স্থাবর প্রত্ুনিদর্শন 

যেমনঃ সৌধশ্রেণী এবং অপর বাস্তু বা গৃহাদির বিবিধ অংশের লিপি" 

করণের কার্যক্রম পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । অতএব অস্থাবর 

গ্রত্ববস্তর লিপিকরণ-সম্পর্কিত সুনিয়ন্ত্িত প্রণালীর অন্ুরণ প্রসঙ্গই 

আলোচনীয়। অস্থাবর প্রত্ববন্ত ছ্বিবিধ £ সাধারণ বা বিশিষ্টতা- 
বিহীন প্রত্রবস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ববস্ত। কিন্তু উৎখননতত্বে সর্বপ্রকার 
প্রত্ববস্তুর সমধিক গুরুত্ব বর্তমান । তথাপি আলোচনার স্থবিধার্থে 

উক্ত দ্বিবিধ বিভাজন সাধারণভাবে স্বীকৃত । বিশিষ্টতাবিহীন ব৷ 

সাধারণ প্রত্ববস্তুর মধ্যে পোড়ামাটির গোলক, চাকৃতি, অতীব সাধারণ 
নম্ময় পাত্র ও খোলামকুচি, গৃহস্থালীর সরঞ্জাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 
উতখননতত্বে খোলামকুচির গুরুত্ব সবাধিক। প্রায় সকল এঁতিহাসিক 

প্রত্ুস্থলেই খোলামকুচির প্রাধান্ত বিদ্যমান । লেখসম্বলিত নিদর্শন, 

যথা, লেখমালা, সীলমোহর, মুদ্রা, বিবিধ পদার্থনিমিত অলঙ্কার 
এবং অপর বিশিষ্টভাপূর্ণ প্রত্ববন্ত্ অসাধারণ বা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়! 
ধার্য করা হয়) এতছ্যতীত ক্ষুদ্রাকৃতির এবং বৃহদাকৃতির: প্রত্ুবস্তর' 
আবিষ্কারও উল্লেখযোগ্য । উৎখননতত্বে পরিবতনশীল ক্ষুদ্র প্রত্ববন্তর 

গুরুত্ব অধিক । 

অতীতে বিবিধ প্রত্ববস্তর লিপিকরণের জঙন্কা কোন দৃঢ়বন্ধ প্রণালী 
অনুন্থত হইত না। উৎখনক যে সকল প্রত্ববন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা গুরুত্ব- 

পুর্ণ বলিয়া! অনুমান করিতেন তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইত। অর্থাৎ 

কেবলমাত্র মনোরম শিল্পকলার নিদর্শনই লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা 

প্রচলিত ছিল। কিন্তু অধুনা উংখননতত্বে সর্বপ্রকার প্রত্বনিদর্শনের 

সমধিক গুরুত্ব বর্তমান । কোন প্রত্ববস্তুই উপেক্ষণীয় নহে । সকল 

প্রকার আবিষ্কৃত প্রত্ুনিদর্শন অনুশীঞ্ন করিয়াই প্রতুস্থলের ইতিবৃত্ত 

বূপায়ণ করা সম্ভব। এই অন্ুশীলনকার্ষের জঙ্ সুনিয়ন্ত্রিত 'বৈজ্ঞানিক 

প্রণালী অনুসরণ করিয়! প্রত্ববস্তর যথাযথ লিপিকরণ অত্যাবশ্যক । 
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অতীতে প্রত্ববন্ত্ব লিপিবদ্ধ করিবার পদ্ধতির কোন বৈজ্ঞানিক 

ভিত্তিও ছিল না। ভারতবর্ষেও ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ত ভ্রমাত্মক 

প্রণালী অনুসরণ করিরাই প্রত্ববস্তর লিপিকরণের কার্ধক্রম সাধিত 

হইয়াছে । পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, মহেঞ্জোদারো, হরপা৷ 

প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ুস্থলেও পুরাবস্তুর লিপিকরণে ভ্রমাত্বুক প্রণালী 

অনুস্থত হইয়াছে । মেসোপটামিয়া এবং মিশর দেশেও উৎখনন- 

কালে প্রত্ববন্ত লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন 

করা হইয়াছিল । এই প্রণালী উতখনক পেটির উৎখনন-ক্রিয়াপদ্ধতি- 

জাত । পেটি, সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, মিশরের প্রত্স্থলের সকল প্রত্ব- 

নিদর্শনেরই স্থনিদিষ্ট কালানুক্রমের সহিত সমীকরণ সাধন করা সম্ভব- 

পর। গ্রত্বস্থলে নির্দিষ্ট 'বেঞ্চ'লেভ লী” (সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতার নির্ধারিত 

বিন্দু) হইতে পরিমাপ গ্রহণ করিয়া বাস্ত-নিদর্শন এবং প্রত্ববন্ত 

লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী অনুসরণ করা হইত । এই পদ্ধতি অন্ুুসরণ- 

সম্পর্কিত তথ্য পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ৯৬-১১৭)। মহেঞ্জো- 

দারোর প্রত্ুস্থলেও ছুইটি ক্ষেত্রে লেভল্-বিন্দু নির্ধিষ্ট করা হইত (সমু্র- 

পুষ্ট হইতে ১৭৪*৭ ফুট এবং ১৮০৯ ফুট উচ্চ)। এই ভিত্তিক বিন্দু 

হতেই অনাচ্ছাদিত সকল প্রকার প্রত্ববস্তর পরিমাপ গ্রহণ করিবার 

প্রণালী অনুস্থত হইত। অস্থুমান করা হইয়াছে যে, একই লেভলে 

আবিষ্কৃত প্রত্ববন্ত ও বাস্ত-নিদর্শন সমকালতৃক্ত । উৎধনক ম্যাকাই 

বলিয়াছেন যে, সুচারুরূপে উৎধননকার্মক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন- 

স্বানে লেভল নির্দিষ্ট করা গ্রয়োজন। এই নির্দিষ্ট লেভ ল-বিল্দু 

হুইতেই বাস্ত-নিদর্শনের বিভিন্নাংশের লেভল স্থির করা সম্তব্ধর। 

উপরস্ত প্রত্ববস্ত ও সৌধ-নিদর্শন পরস্পর সম্বন্কযুক্ত । এমন কি কারু- 

শিল্পের বা শিল্পকলার বিবত'ন-ধার! নির্ণয়ের জন্তও সর্বপ্রকার প্রত্ববস্তর 

জেভল লিপিবদ্ধ করা উচিত। এই প্রণালী অনুসরণ করিয়। 

অগনিত প্রত্ববস্তর লেভ ল স্থিরীকরণ অনায়াসসাধ্য ৷ প্রত্যুষে 'লেভ ল- 

সাধিত্র একটি নিণি্ স্থানে সংস্থাপন করিয়া উৎ্খননের সময় উক্ত. 



১৭৬ উৎথনন-বিজ্ঞান 

ভিন্তিক বিন্দু হইতে পরিমাপ গ্রহণ পূর্বক প্রত্ববস্তর লেভল লিপিবদ্ধ 
করা সহজসাধ্য। কিন্তু এই প্রণালী অনুসরণ করিলে প্রত্ববস্তর 

লিপিকরণ ক্রুটিপূণ হইবে । উৎখনক ম্যাকাই স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন যে, প্রাঙ্গণের উপর বা সন্নিকটে আবিষ্কৃত প্ররত্ববস্তুর পর্ব 

বা পর্যায় নির্ধারণ কর! কষ্টসাধ্য। স্মুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, 

যে, সৌধের ভিতে ব! উহার নিকটবর্তী স্থানে আবিষ্ষ:ত সকল প্রতুবস্ত 
সৌধ-সমকালভূক্ত বলিয়া ধার্য করিতে হইবে । এমন কি, উক্ত 
প্রণালী অনুমারে খোলামকুচি এবং অপর ক্ষুদ্র প্রত্বসস্তও লিপিবদ্ধ 
করা হইয়াছে। 

কিন্তু বেঞ্চ-লেভ ল-পদ্ধতির অনুসরণ সম্পূর্ণ ভ্রমাক্মক । বতণ্মান 

উতখনন-বিজ্ঞানে এই পদ্ধতি-অন্ুসরণের মৌলিক ভিত্তি অবিষ্ভধমান । 

এই পদ্ধতি দ্বার লিপিকৃত প্রত্ববস্তর অনুশীলন করিলে বিকৃত ইতিবৃত্ত 

রূপায়িত হওয়াই স্বাভাবিক । অধিকন্তু প্রত্ববস্তর লিপিকরণ 

স্তরবিম্তাসভিত্তিক (স্তরবিন্যাসের সহিত প্ররত্ববস্তর সম্পর্ক পূরেই 
আলোচিত হইয়াছে )। উৎখননের সময় যথাস্থানে আবিষ্কৃত সব্- 

প্রকার নিদর্শনের ও মৃত্তিকাস্তরের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্য- 

ক্রমের পরিবতে” স্থৃদুরবর্তী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নির্দিষ্ট লেভল ছারা 
স্তরবিন্যাস নির্ধারণ ও প্রতুবস্কর লিপিকরণ অবাস্তব এবং অবৈজ্ঞানিক। 
বত'মান উতখনন-বিজ্ঞানে এই পদ্ধতির অনুসরণ অবৈধ | 

প্রত্নস্থলে প্রাকৃতিক মৃত্তিকাস্তর ব্যতীত কোন মৃত্ভ্রই অন্ধু- 
ভূমিক বা সমতলভাবে বিন্যপ্ত হয় নাই। কোন নগর বা আবাসস্থল 
একই সময়ে অন্ুরূপভাবে বিধ্বস্তও হয় নাই। অন্ুভূমিকভাবে কোন 

নগরের পুননির্মাণ স্বাভাবিক নহে। ন্বত্বাধিকারের ইচ্ছা অনুযায়ীই 
₹সপ্রাপ্ত গৃহ পুননির্সত হইত। বিভিন্ন আকার ও প্রকার 

নগর উৎসাদিত ও পুননিশ্রিত হইবার ফলে কোন একটি গৃহস্থল 
সন্নিকটব্তী অপর গৃহস্থলের উপরি লেভলে বিম্যত্ত হওয়াও 

'স্বাভাবিক। ক্রমাগত ধ্বংসম্ভুপর উপর গৃহনির্সাণের ফলে নগর- 
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স্থল পর্বতাঁকারে পরিণত হয়। এই সকল ক্ষেত্রেও উপরি-ভাগের 

এবং ঢালু অংশের গৃহ সমকালভুক্ত হওয়া অন্বাভাবিক নহে 

নগরক্ষেত্রের বিভিন্নীংশে এবং বিবিধ লেভ লে সমকালতুক্ত প্রত্ুনিদর্শন 

আবিষ্কৃত হওয়াও স্বাভাবিক। বিভিন্ন লেভলে সদৃশ প্রত্ববস্তর 
আবিষ্কারও উল্লেখযোগ্য । অধিকন্ত বিবিধ যুগভুক্ত নিদর্শনও একই 
লেভলে পাওয়া! যায়। কিন্তু ৰেঞ্চ-লেভ জ-পদ্ধতির নিয়ম 'অন্তুসারে 

সমকালভুক্ত প্রত্বনিদর্শন একটি নির্বিষ্ট লেভলেই বিন্যস্ত থাকিবে। 

পূর্বেই এই পদ্ধতির অপারতা আলোচিত হইয়াছে ( পৃঃ ৯৬-১১৭)। 

বেঞ্চলেভল-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রত্রবস্ত্রর লিপিবদ্ধীকরণ 

অনাতক। 

বর্তমানে আমেরিকাতে অপর একটি ভ্রান্ত পদ্ধতি প্রবর্তিত 

হইয়াছে । ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পেনগেলি অরবিন্তাস ও প্রত্ুবস্ত 

দিপিকরণের নিমিত্ত “ফুট -লেভল" নামক (পদক্ষে --লেভল ; পদক্ষেপ 

অনুলারে লেভল ধার্য করিবার রীতি) পদ্ধতির প্রচলন করিয়াছিলেন। 

এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পদক্ষেপের লেভল অন্থুঘায়ী প্রত্ববন্তু- 

লিপিকরণের এবং স্তরবিন্যাস-নির্ধ।রণের কার্যক্রম সাধিত হইত । পেন- 

গেল্ি কর্তৃক প্রচলিত প্রণালী সংশোধন করিয়া আহম'বকাতে “ইউ নট - 
লেভ.ল” (একক লেভ.ল) প্রবর্তিত হইয়াছে । এই পদ্ধতিতে বেলচার 

কলকের (৬-১২ ইঞ্চি) পরিমাপ অন্ুলারে মুত্স্তরের বিশ্তাস ও প্রত্ব- 
বস্তর আবির্ভাবস্থল নিদিউ কর! হয়। বেলটার (ফলকের পরিমাপই 

একটি লেভ.ল বলিয়া ধার্ধ করা হইয়াছে । এই পদ্ধতি অনুসরণ কাপ্রি- 
শিণের মতে প্রত্বংস্ত ও স্তরবিম্তাম সম্পর্কিত তথ্য উংখননের পরেই 

নিধণারণ কর বিধেয়। কারণ, উহখননের সময় সতরবিম্তান-সংক্রান্ত 

নিদর্শনের অনুশীলন বিভ্রাপ্তিকর। তাহার মনে করেন যে, উৎখননের 

'মময়ে স্তরবিন্যাসের বাখ্য। প্রনানের প্রচেষ্টা বিকল হওয় স্বাভাবিক। 

উহাদের মতে অুরবিগ্ঠানতত্ব অবাস্তব। উপরন্ত এই প্রণালী 

শনুদারে খোলামকুচির অন্ুক্রমিক পর্যায়ের নিণয়কার্ধ অধক 



১৭৮ উৎ্খনন- বিজ্ঞ'ন 

সহঙ্গ । মন্তব্য করা হইয়াছে যে, বর্তমান কালে প্রবতিত অনেক 

টিলতাপুণ্ণ প্রণালী অপেক্ষা ইউনিট, লেভ.লের কার্যক্রম অধিকতর 
সহজসাধ্য । বেলচার ফলকের পরিমাপ অনুসারে যন্ত্রবৎ প্রত্ববন্জুর- 

লিপিকরণ নিঃসন্দেহে অনায়াসসাধ্য। কিন্তু এই পদ্ধতির সারবত্ত' 

হ্বীকাষধ নহে । 

ইউনিট -লেভ ল-পদ্ধতিতে গরত্রসস্ত্রর নিরীক্ষণের বা পর্যবেক্ষণের 
ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন অবর্তমান । এই পদ্ধতি বিজ্বীনসম্মতও নহে। 

ইউনিট লেভল-প্রণালী অন্ুমরণ করিলে উৎখননের মুখ্য উদ্দেশ্য 
প্রতিফলিত কর! সম্ভব নহে ॥ উক্ত পদ্ধতির অনুশীলন দ্বারা উৎ্খননের 

মৌলিক নিদর্শন যেমন, মৃতস্তর, শুরবিহ্যাস, সংস্কৃতি-পর্ব বা বাস্ত- 

পর্যায় প্রভৃতির নিণয়কার্য সুচাকুরূপে সম্পাদন করাও অসম্ভব । 

স্রনরাং উদুখনক হুইলাঁর ছুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বতমান 

বৈজ্ঞানিক যুগে প্রত্র্ত্রর লিপিকধণের জন্য এই প্রকার অনৈজ্ঞানিব 

ব। অবৈধ প্রণালীর অনুসরণ অতীব মর্শান্তিক। 

এতদৃব্যতীত অত্তীতে কেবল প্রত্বস্থলের ভূপুষ্ঠ হইতে গভীরতার 
পরিমাপ গ্রহণ করিয়াই প্রত্রনিদর্শন লিপিকৃত হইত । অনেক ক্ষেত্র 

এই পদ্ধতি অন্ুপরণ করিয়া স্তরবিন্তাসও নিধারিত হইয়াছে । কিন্ত 

এই পদ্ধতর অনুসরণ ভ্রমাআক। প্রত্ুস্থলের ভূপুষ্ঠের কোন ক্ষেত্রাংশই 

সমতল নছে। একই পর্যায় ব। সংস্কৃতিভূক্ত গ্রত্রনিদর্শন বিভিন্ন স্তরে 

ও লেভলে আবিষ্কৃত হওয়াই স্বাভাবিক । সমতলে বিন্যস্ত সকল, 

প্রত্ববন্তু সমকালভুক্ত ব! সমসংস্কৃতি-পর্বভুক্ত হওয়।৷ সম্ভব নহে। 

সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে স্তরবিন্যাস ও সংস্কৃতি-পর্ধের 

কালনিরূপণকার্ধ বিকৃত হইবে । সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রত্ববস্তুর 

লিপিকরণ-সস্পর্কিত উপরি-উক্ত কোন গ্রণালীই বিজ্ভ্রীনসম্মত নহে । 

বর্তমান প্রত্ুবিজ্ঞানের বিচারে উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহের অনুসরণ 

প্রত্রস্থলের সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণকার্ষের পরিপন্থী | 
উৎখননের উদ্দেশ্য এবং গুত্ববস্তুর যথাযথ লিপিকরণের অভিসন্ধি 
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পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। মৃত্তিকাগর্ভস্থ প্রত্বনিদর্শনের যথাযথ 
প্রতিকৃতি রূপায়ণ করিয়। ইতিবৃত্ত-লিখনই উৎখননের প্রধান উদ্দেশ্য । 

প্রতুবস্তর যথার্থ লিপিকরণের উপরই এই কার্ধ সর্বতোভাবে নির্ভর- 

শীল। অতএব প্রত্ববস্তর লিপিকরণের জন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রামাণিক 

পদ্ধতির অনুসরণ কর অত্যাবশ্যক । হুইলার এই প্রামাণিক পদ্ধতির 

প্রবর্তন করিয়া প্রত্ববস্তর লিপিকরণ-সম্পর্কিত গ্রণালীর ।বৈভ্ঞানিব, 

ভিত্তি সুরু করিয়াছেন। 
প্রত্ববস্ত-লিপিকরণের প্রামাণিক পদ্ধতির সহি মৃত্তিকাশুরানু- 

ক্রমিক উৎখনন, শুরনিন্বাস-নির্ধারণ, সংস্কৃতি-পর্ব-নির্ণর প্রভৃতি 

কার্যক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত । এই সকল তথ্য পৃর্বেই আলোচিত 
হইয়াছে । মুত্তিকাস্তরান্ুসারেই প্রত্যেক গদ্ুনস্তর লিপেকহণ কর্তব্য । 

অধিকন্ত প্রত্ববন্তুর যথাবস্থানের এবং লেভল-এর নির্দিষ্টকরণও 

অত্যাবন্টাক | প্রত্ববস্তুর লিপিকরণের জন্য সাধিত্র-এর ব্যবহারও 

প্রয়োজন । | 
বৈজ্ঞানিক 'গ্রণালী অনুসারে প্রত্ববস্তর লিপিকরণের নিমিত্্ 

প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মধ্যে বিভিন্ন আকার ও প্রকারের লেপাফা, 

ছকাক্ষিত কাঁড? তুলা, রাসায়নিক দ্রবণ, পরিমাপ গ্রহণ-সংক্রান্ত যন্থু 
ও অন্য সামগ্রী যেমন, মাপাঙ্কিত ফিতা (ইপ. ), ওলন্ (প্লাম্ববল) 

বুদ্বুদ লেভজ, (বাবল্ লেভল) বা সমতল-দর্শক, বুদ্বুদ্-নিবদ্ধ 

ত্রিভূজাকার সাধিত্র, ক্রমান্কিত পরিমাপ-দণ্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

ক্ুত্রোকৃতি প্রত্ববস্তর লিপিকরণের এবং সংরক্ষণের জন্য লেপাফার 

প্রয়োজন অধিক। বিবিধ আকার ও প্রকারের লেপাফ। ব্যবহৃত 
হয়। সকল প্রকার লেপাফার উপর কতিপয় পরিচয়-জ্ঞাপক পড.ক্তি 

মুদ্রিত থাকিবে £ (১) উৎখনন-সংস্থার নাম; (২) প্রত্বস্থলের নাম; 

(৩) উৎখনন-ক্ষেত্রাংশের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা; (8) খাদ-সংখ্যা। (৫) 

মুতস্তর-সংখ্য।; (৬) স্তরবিন্তান ও সংস্কৃতি-পর্বের সংজ্ঞা; (৭) 

দৈর্ঘ-প্রস্থ-বেধ-পরিমাপ ; (৮) প্রত্ববস্তর নাম ; (৯) সংশ্লিষ্ট গুরুত্ব- 
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পর্ণ প্রতুনিদর্শন ; (১০) উদ্ধারণ-তারিখ এবং (১১) খাদ- 

তদারককারীর স্বাক্ষর [ উদাহরণস্বরূপ £ (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ঃ 

পতুতত্ব বিভাগ; (২) রাজবাড়িভাঙ। ; (৩) রাড; (8) কন; 

(৫) মৃত্ভ্তর-৪ 7 (৬) পর্-খ। (৭) কঃ ৬১৮ ১০-৫ ফুট; (৮) লেখ 

সম্বলিত পোড়ামাটির সীল; ৯) মেঝ, খোলামকুচি, লৌহনির্মিত 
বস্ত ইত্যাদি ; (১০) ১০, ৬. ৬৯ এবং (১১) এ.দাশ ]। খাদতদারককারী 

পরিমাপ গ্রহণ করিয়। প্রত্ববস্ত-সম্পকিতি উক্ত তথ্যসমূহ লেপাফার 

উপর লিপিবদ্ধ করিবে । প্রয়োজনমত উদ্ধত প্রত্ববস্তুকে তুল। দ্বারা 

আবৃত করিয়! যত্বপহকারে লেপাফার অভ্যন্তরে স্যন্ত করা প্রয়োজন । 

তৎপরে নোট-লিখন সমাপ্ত করিয়৷ প্রত্ববস্ত-লিপিকারকের নিকট 

প্রেরণ করা বিধেয়। এতদ্ব্যতীত ছকাষ্কিত কার্ডে সকল বৈশিষ্ট্য 
পুর্ন প্রত্ববস্তর উপরি-উত্ত তথ্যসমূহ লিখিতে হইবে। কার্ডের 

ছকাঞ্িত অংশে প্রত্রসস্তর রেখা-চিত্রণও আবশ্যক । প্রত্ববন্ত দেবাৎ 
বিনষ্ট বা নিখেোোজ হইলে উক্ত লেখ বা চিন্রণ প্রামাণিক সাক্ষ্য রূপে 

গ্রহণযোগা । বৃহদাকার প্রত্ববস্তণ অনুরূপভাবে লিখিয়া থলিতে 

হ্ত্ড করিতে হয়। থলির অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে “লেবেল' ব। 

নির্দেশজ্ঞাপক অঙ্ক-পটি ন্তস্ত ও নিবদ্ধ কর। একান্ত প্রয়োজন । 

প্রসঙ্গ তঃ১ প্রত্ববস্তর পরিমাপ গ্রহণের জন্য সাধিত্র-সম্পর্কিত 

আলোচনা আবশ্তযাক। উৎখননতত্বে প্রত্ববস্তুর পরিমাপ গ্রহণ এবং 

উহার সহিত স্তরবিষ্থাসের সম্বন্ধ নির্ণয় করা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
কার্য । সর্বদা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্ববস্ত এমনভাবে লিপিবদ্ধ 

কর! প্রয়োজন যাহাতে উহার যথাবস্থান বা আবির্ভাবস্থল সুনির্দিষ্ট 

করা যায়। এই কার্ষের নিমিত্ত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ- পরিমাপ গ্রহণ 
কর] অত্যাবন্তক। একটি সাধিত্রএর সাহায্যেই এই পরিমাপ 

গ্রহণ করা সহজসাধ্য। উক্ত সাধিত্র একটি কাণষ্ঠনির্মিত সমকোণী 
ত্রিভুজ । এই সমতল-দর্শক-বুদ্বুদ্-নিবদ্ধ সাধিত্র-এর বাহুদ্বয় নুন 
পক্ষে তিন ফুট হইবে। বাহুদ্ধয়ের উপর ক্রমক পরিমাপ-সংখ্যাও 
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অঙ্কিত থাকিবে । চিত্র নং ২৮খ-তে তিন ফুট পরিমাপের এই সাধিত্র- 

এর প্রতিকৃতি সম্িবেশিত হইয়াছে । উক্ত চিত্রে সাধিত্র-সম্পফিত 

সকল তথ্য নির্দেশ করাও হইয়াছে । দৈর্থ-প্রস্থ-বেধ-পরিমাপ 

গ্রহণের নিমিত্ত এই সাধিত্রই প্রকৃত সহায়ক । 

প্রত্ববস্তর যথাবস্থান সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-( থি - 

ডিমেন্শন্ল্) পরিমাপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। বট 

লিপিকরণ-প্রণালী ত্রিবিধ পরিমাপসম্বলিত : অন্ুদৈর্ঘয ( লন্জি- 

টিউডিনাল্) পরিমাপ (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বরাবর পরিমাপ ), বহিমুখি- 

( আউট. ওআ্যারড.) পরিমাপ ( অর্থাৎ বস্তুর অবস্থানের বহিদিকের 

পরিমাপ ) এবং নিয়াভিমুখ-! ডাউন ওআ্যারড.) পরিমাপ ( অর্থাৎ 

প্রত্ববস্তরর স্বস্থানের গভীরতার পরিমাপ )। প্রথমে প্রত্ববন্তুর যথাবস্থান 

নির্দিষ্ট করিতে হইবে । খাদের কোণে প্রোথিত কীলকের বরাবর 

প্রতুবস্কর যথাবস্থান নির্দি্ই কর! প্রয়োজন । 

ভিত্তিক রজ্জুর ( ডেট্যাম্ স্টিং ) বহিমুখি-বরাবর প্রত্ববস্তুর যথাব- 

স্থানের বিন্দু স্থির করিতে হইবে। কীলক-বিন্দু হইতে ভিত্তিক 

রজ্জুর উল্লিখিত বিন্দু পর্ধান্ত পরিমাপ-ফিতা দ্বারা দৈর্ঘের পরিমাপ 

গ্রহণ করিতে হয়। তৎপরে উক্ত বিন্দু হইতে প্রত্ববস্তুর যথাবস্থানেব 

বহিমুখি-দুরত্বের পরিমাপ গ্রহণ করিতে হইবে। সর্বশেষে বহিমুখি- 

পরিমাপের বিন্দ্র হইতে প্ররত্বসন্তুর যথাবস্থানের গভীরতার পরিমাপ 

গ্রহণীয়। এই প্রকার ভ্রিবিধ পরিমাপ-গ্রহণই দের্ধ-প্রস্থ-বেধ- 

পরিমাপ নামে পরিচিত। 

দৈর্ঘা-প্রস্ব-বেধ- পরিমাপ গ্রহণের জন্য উপরি-বর্ণিত সাধিত্র 

বাবহার করা আবশ্যক । সর্বপ্রথম খাদসমপৃষ্টের কীলকবিন্দু এবং 

ভিত্তিক রজ্জুর দৈর্ঘ্য বরাবর উল্লিখিত সাধিত্র ভূপৃষ্ঠে সংস্থাপন করিতে 

হইবে। সাধিত্রতে নিবদ্ধ বুদ্বুদ্ পরীক্ষ। করিয়া লেভ লের সমতলতা 

নির্ণয় করিতে হয়। অর্থাৎ, সাধিত্র-এর সংস্থাপন ভিত্তিক রজ্পুর বরাবর 

সমতলবর্তা হওয়া আবশ্তক। অন্তথায় পরিমাপ-গ্রহণ ভ্রমাত্মক 



১৮২ উৎখনন- বিজ্ঞান 

হইবে। অস্ভিত্ব্যঞ্জক দীর্ঘখাদে আবিষ্ষৃত প্রত্ববস্তর যথাবস্থান খাদ- 

প্রান্ত হইতে তিন ফুটের অধিক দূরবর্তী হইলে পরিমাপ-ফিতা বা 

পরিমাপদণ্ড দ্বারা সাধিত্র-এর বহিভূর্জ প্রলম্বিত কর! প্রয়োজন । 

জালাকার খাদে প্রোথিত কীলকের বরাবর সাধিত্র'এর ভূজদ্বয় উক্ত 
উপায়ে প্রলম্বিত করা যায়। সাধিক্র সম্যকৃরূপে স্থাপন করিয়া কীলক- 
বিন্দু হইতে দের্থ্য-পরিমাপ গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপরে সাধিত্র-এর 
বহিমুখ-বরাবর প্রত্ববস্তরর যথাবস্থানের দূরত্বের পরিমাপ গ্রহণ করিতে 
হয়। সর্বশেষে উক্ত বহিঘুথি-স্থিরীকৃত বিন্দ্ হইতে প্রত্রবস্তুর ষথাব- 
স্থানের উপর ওলন্ নিক্ষেপ করিয়া পরিমাপ-ফিতা দ্বারা গভীরতার 
পরিমাপ নির্ধারণ করিতে হইবে চিত্র নং ৩০)। এই প্রকার পরিমাপ 

গ্রহণানস্তে নোট-বইতে এবং লেপাফার উপর খাদ-সংখ্য। অনুযায়ী 

ত্রিপরিমাপের সংখ্যামান লিপিবদ্ধ করিতে হয় যেমন, ক ৩১৯৬-৭ 

ফুট। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই সর্বপ্রকার প্রত্ববস্তুর পরিমাপ 

গ্রহণ করা আবশ্যক । উক্ত প্রকার ত্রিবিধ পরিমাপ হইতেই গ্রত্ববন্তুর 

যথাবস্থান সুনির্দিষ্ট করা সম্ভবপর । এই পরিমাপ-গ্রহণের সাহায্যে 

নকৃশাতে'ও প্রত্ববস্তর যথাবস্থান অঙ্কন করা যায়। 

উপরি-উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রত্ববস্তুর লিপিকরণের কারত্রম 

সমাপন কর] কর্তব্য । গুরুত্বপূর্ণ পুরাবন্ত্ প্ল্যানে এবং ছেদস্তর-চিত্রণেও 

স্থনিদিষ্ট করিতে হইবে। পূর্ণাঙ্গ মৃৎপাত্রের লিপিকরণ ভিন্ন। উক্ত 

পাত্র কোন ম্বত্স্তরে বিন্স্ত এবং কোন মৃত্স্তর দ্বারা আবৃত তাহাও 

লিপিবদ্ধ করা আবশ্তক। প্রয়োজনমত ভিন্ন ছেদস্তর অঙ্কন করিয়া 

মুৎপাত্রের যথাস্থান সুনির্দিষ্ট করা উচিত। প্রত্ববস্ত-সম্পর্কিত প্ল্যান- 

অঙ্কন ও ছেদস্তর-চিত্রণ পুর্বেই আলোচিত হইয়াছে (পৃ: ১১৯-১২৬)। 
স্থতরাং উহার পুনরালোচনা নিষ্্রয়োজন। সংক্ষেপে বলা যায় 

যে, উৎখননের সময়েই সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রত্ববস্তর দের্ঘ্য- 
প্রস্থ-বেধ- পরিমাপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্থাক কার্য । 

কিন্তু মুন্ময় পাত্রের বা খোলামকুচির লিপিকরণ-প্রণালী সম্পুণ 
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ভিন্ন । পূর্বেই খোলামকুচির উদ্ধারণ ও লিপিকরণ সম্পর্কিত তথ্য 
আংশিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। খোলামকুচির লিপিকরণ উৎখনন- 
খাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। মুত্তিকাস্তরান্ুসারে খোলামকুচি 

উদ্ধার পুবক লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, 
খননকার্ধ সর্বদ। মৃত্স্তরানুক্রম পরিচালনা করা আবশ্যক । একটি 
মৃত্স্তরের খননকার্য সম্পূর্ণভাবে সমাপন করিয়া অপর স্তরে উৎখনন 
আরম্ত করা উচিত। সাধারণতঃ প্রত্যেক ম্বতস্তরেই খোলামকুচির 

আধিক্য বিদ্ভমান। সর্বদা লক্ষ রাখিতে হইবে যাহাতে এক স্তরের 

খোলামকুচি অন্য স্তরের সহিত সংমিশ্রিত না হয়। উংখননকালে 

খোলামকুচি গচ্ছিত রাখিবার জন্য একটি নিদিষ্ট বারকোষ বা ঝুড়ি 
সন্নিকটে রাখা প্রয়োজন । কর্তিত মৃত্তিকাঁস্তর হইতে উদ্ধৃত খোলামকুচি 

উক্ত ঝুড়িতে বা পাত্রে গচ্ছিত রাখা আবশ্তক। পরিপুণ ঝুঁড়ি মৃৎ- 
পাত্র-প্রাঙ্গণে প্রেরণ করিতে হয়। একটি চিরকুটে খাদ-সংখ্য, মুৎস্তর- 

সংখ্যা, মুৎস্তরের গভীরতার পরিমাপ, তারিখ, খাদতদারককারীর 

স্বাক্ষর প্রভৃতি লিখিয়। উক্ত পরিপৃণ ঝুড়ির সহিত মৃত্পাত্র-প্রাঙ্গণে 

প্রেরণ কর! কর্তব্য । মৃৎপাত্র-সহকারী চিরকুটে লিখিত তথ্যানুযায়ী 
প্রাঙ্গণের যথাস্থানে খোলামকুচি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন। 

মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণে প্রেরণের পুৰে মৃত্তিকাস্তর ও খোলামকুচি- 

সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য নোট-বইতে লিপিবদ্ধ কর! প্রয়োজন । 

আবিষ্কৃত বৈশিষ্ট্যম্চক খোলামকুচিসমূহের ( চিত্রিত, লিখিত, অলঙ্কৃত 

ইত্যাদি) পুথক লিপিকরণ আবশ্তক। উক্ত প্রকার খোলামকুচির 

দৈর্থ্য-প্রস্থ-বেধ- পরিমাপ গ্রহণ করিয়। লেপাফায় অথবা পৃথক পাত্রে 

গচ্ছিত রাখা বিধেয়। উত্তোলন করিবার সময় খোলামকুচির আকার 

এবং অপর বৈশিষ্ট্যস্চক নিদর্শন অন্ুুশীলনপূর্বক সবপ্রকার তথ্য 

নোট-বইতে লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য। পূর্বতন ও পরবর্তী মৃতস্তর 

হইতে উদ্ধত খোলামকুচির অন্ুরূপতা ও বিভিন্নত। সম্পর্কিত তথ্যও 

লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন । 



১০৪ উৎৎনন- বিজ্ঞান 

প্রসঙ্গ তঃ, মুৎপাত্র-প্রাঙগণ- সংক্রান্ত তথ্যের আলোচন। কর। উচিত ॥ 

ুৎপাত্র-প্রাগণের বিন্যাস খাদবিন্তাসের অনুরূপ । ন্যুনপক্ষে ৩ * ৩ ফুট 

পরিধিবিশিষ্ট চতুভূ'জাকার কক্ষে প্রাণ বিন্স্ত করিতে হয়। স্বল্ল- 
পরিসর নালি কত“ন করিয়া প্রতিটি কক্ষের পরিধি চিহ্িত করা উচিত। 

প্রয়োজনমত নালি শ্ুনিদিষ্ট করিবার জন্য শুভ চুনের রেণু আরোপ 
করাও কতব্য। কক্ষবিশিষ্ট প্রাঙ্গণের একপার্থে উৎখনিত খাদসংখ্যার 

নির্দেশজ্ঞাপক এবং অপর পার্খে মুতস্তরের সংখ্যাজ্ঞাপক কাষ্ঠনির্সিত 

স্বল্পপরিসরের কীলক বা ফলা দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রোথিত করিতে 

হইবে । কীলকের উপর উক্ত তথ্য স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিবে ! 

চিত্র নং ২৯-তে মুৎপাত্র-প্রাজণের । প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে 

উত্ত চিত্রে খাদসংখ। ভন্থুযায়ী মৃত্পাত্র-প্রাণ পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত 

(ক১_-ক*, খ১--খ৬ ইত্যাদি )। প্রত্যেক শ্রেণীতে খাদ-সংখ্য- 

(লখিত কান্ঠটনির্মিত ফলা প্রোথিত আছে। অপর পার্খে মৃতস্তরের 
সংখ্যা (১ হইতে ১০ পবধস্ত ) লিখিত ফলা প্রোথিত রহিয়াছে 

স্থতরাং প্রতি খাদের মুত্স্তরানুব্রমিক বক্ষ সুনির্দিষ্ট । খাদতদারককার 

কতৃক প্রেরিত চিরকুটে লিখিত তথ্যান্ুুসারে মুৎপাত্র-সহকারী মৃৎপাত্র- 

প্রাঙ্গণের নির্দিষ্ট কক্ষে খোলামকুচি গচ্ছিত রাখিবে । 

ৎপাত্র-প্রাঙ্গণের সন্নিকটে খোলামকুচি ধৌত করিবার জন্ু 
ব্যবস্থা গ্রহণ করাও একান্ত প্রয়োক্তন।। খোঁলাঁমকুচি ধৌত করিবার 

নিমিত্ত বিবিধ প্রকার টব, বুরুশ, ভুলি, প্রভৃতির দরকার । 

সাধারণতঃ একজন ধোঁতকারীর নিকট তিনটি জলপুর্ণ টব রক্ষিত 
থাকিবে । ম্বৎপাত্র-সহায়ক ম্বত্তিকাসরান্ুসারে খোলামকুচি পরীক্ষা 

করিয়া ধৌতকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন। কিন্তু বৈশিশ্ট্পুর্ণ 
অর্থাৎ অলম্কৃত, চিত্রিত বা রঞ্জিত খোলামকুচি বীক্ষণাগারে প্রেরণ 

কর৷ শ্রের়। উল্লিখিত প্রথম জলপুর্ণ টবে খোলামকুচি নিমজ্জিত 
রাখিতে হয়। কিন্তু খোলামকুচিকে অধিক সময় নিমগ্ন রাখ সঙ্গত 

নহে। তৎপরে প্রত্যেক খোলামকুচিকে বুরুশ দ্বারা অতীব সতর্কতার 
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সহিত পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। সর্বশেষে পরিষ্কৃত জলে ধৌত 

করিয়। মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের নির্দিষ্ট কক্ষে পুনঃসংস্থাপন করিতে হয়। 

ধৌঁতকারী খোলামকুচির পরিচয়-জ্ঞাপক চিরকুট সযতেে রক্ষা করিবে । 
অন্যথায় খোলামকুচি মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা! অধিক। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখনীয় যে, ধৌতকারীর পক্ষে কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খোলামকুচি 
সাধারণভাবে ধৌত করা অন্থুচিত। বৈশিষ্ট্যপুণ খোলামকুচি মৃৎপাত্র- 
সহায়কের নিকট অর্পন করিতে হইনে। কারণ, অলম্কৃত বা চিত্রিত 

মুৎপাত্রের ভগ্নাংশ পরিচ্ছন্ন করিবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

বিক্ষণাগারে পরিক্রত জল (ডিষ্টিল্ ওয়াটার) দ্বারা এই সকল 
খোলামকুচি পরিষ্কার করিতে হয়। প্রয়োজনমত রাসায়নিক ভ্রবণের 
প্রলেপ প্রদান করাও উচিত। প্রসঙ্গত: উল্লেখনীয় যে, অনেক প্রত্ব- 
স্থলে লবণের আধিকোর ফলে আবরণমুক্ত খোলামকুচি বায়ুর সংঘাতে 

নিনষ্ট হয়। সুতরাং অতি সত্বর পরিজ্ত জল দ্বারা ধৌত করিয়া 
খোলামকুচির উপর রাসায়নিক ড্রবণের প্রলেপ প্রদান কর! 

অত্যাবশ্থাক | 

বিধৌত খোলামকুচির অনুশীলন মু্পাত্র-সহায়কের অপর একটি 

গুরুতপূণ কার্ধ। সর্বপ্রথমে পব্ষ্কিত খোলামকুচি শুক্ষ করিতে হইবে । 

পরে অনুশীলন করিয়া খোলামকুচি-লিপিকরণের কার্যক্রম সমাপন 

করিতে হয়। সর্বদ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন খোলামকুচিই 
উপেক্ষণীয় নহে। প্রথমতঃ, প্রতি খাদের মৃৎস্তরানুসারে খোলামকুচির 

পরিসাংখ্যিক অনুশীলন বরাও কতব্য । তৎপরে সকল খাদের প্রতিস্তর 

হইতে উদ্ধত খোলামকুচির পরিসংখ্যা নির্ণয় কর! প্রয়োজন । এই 

পরিসাংখ্যিক অন্তুশীলন দ্বারা প্রতি মৃত্স্তর হইতে কত সংখ্যক খোলা ম* 
কুচি উদ্ধত হইয়াছে তাহ নির্ণয় করা সম্ভবপর । দ্বিতীয়তঃ, গতি স্তর 

হইতে উদ্ধৃত বিবিধ কৌলাল-শ্রেণীভুক্ত খোলামকুচি নির্বাচন কগিয়। 
উহাদের বিভিন্ন বারকোষে সংরক্ষণ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, 

খোলামকুচি পরীক্ষা করিয়া পুরাতন ও' নৃতন ভগ্নাংশ প্থক করা 
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প্রয়োজন । চতুর্থতঃ, নূতন ভগ্নাংশসমূহ সংযোগ করিতে সচেষ্ট হইতে 
হইবে। তৎপরে পুরাতন ভগ্নাংশের সহিত তাহাদের সংযোগসাধন 

করিবার প্রচেষ্টা বিধেয়। পঞ্চমতঃ সংযোগসাধক খোলামকুচি একত্ে 
মেরামতকারীর (মেন্ডার্) নিকট প্রেরণ করিতে হয়। মেরামত- 
কারী উক্ত খোলামকুচিসমূহ একত্র করিয়। দু-সংযোজক দ্রবণ দ্বার! 

বিভিন্নাংশ দৃ়ীবদ্ধ করিবে । এই প্রকার খোলামকুচিসমূহ সংযোজন 
করিয়। পুনরায় মৃৎপাত্রকে পুর্বাকারে বিন্তাস করা সম্ভবপর । মুন্ময় 

পাত্রের জী সংস্কার করিবার প্রণালী অতীব সতর্কতার সহিত অন্তুরণ 

করা কত'ব্য। প্রথমে দুইটি অংশকে সংযোজক দ্রবণ দ্বারা সংযোগ 

করিয়! বালুকণায় বিন্যস্ত করিতে হয়। দৃট়ীব্ধ হইবার পর অপর 

একটি অংশ উহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে ৷ এই প্রণালী অনুসরণ 

করিয়। ক্রমান্বয়ে মুৎপাত্রের বিভিন্নাংশ সংযোজন করা উচিত। যষ্ঠতঃ, 

অবশিষ্ট খোলামকুচিরও নির্বাচন প্রয়োজন। এই নির্বাচনকার্ধ উৎখনকের 

এবং মৃৎপাত্র-সহায়কের অভিজ্ঞতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল 
সর্বদা স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে, সম্ভবমত পরিসাংখ্যিক এবং অন্যান্য 

অনুশীলন করিবার পর অধিকাংশ খোলামকুচি উপেক্ষা করা যায় । 

সুতরাং প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় খোলামকুচি নিবশচন করা! 

উৎখনকের অপর একটি অত্যাবশ্থক কার্ধ। সকল প্রকার অপ্র- 

য়োজনীয় খোলামকুচি সযত্বে বহন করা যুক্তিসঙ্গত নহে । 

খোলামকুচির নির্বাচনকার্য মুৎপাত্র-প্রঙ্গণেই সম্পাদন কর! 

কর্তব্য। এই নির্বাচনকার্ধ দ্বিবিধ ; সংযোজক নির্দেশক খোলাম- 

কুচি এবং কৌলালের আকার ও প্রকার সম্পকিত পরিচয়জ্ঞাপক 
খোলামকুচি। সাধারণতঃ তলদেশবজিত এবং বেড়বিহীন খোলামকুচি 

অপ্রয়োজনীয় এবং উপেক্ষণীয়। প্রধানতঃ প্রয়োজনীয় বা অপরি- 

ত্যাজ্য খোলামকুচির মধ্যে বেড়, তলদেশ, হাতল, নল এবং কারুশিল্প- 

বৈশিষ্ট্যস্্চক ( মস্থণ, চাকচিক্যপুর্ণ, রঞ্জিত প্রভৃতি ) নিদর্শন উল্লেখ- 

যোগ্য । এতছ্বাতীত নকৃশাকত বা অলম্কৃত এবং চিত্রিত ও লেখ- 
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সম্বলিত সর্ববিধ খোলামকুচির সংরক্ষণ ও লিপিকরণ অত্যাবশ্থ ক। 

সম্ভবমত সকল প্রকার ও আকারের তলদেশ, বেড় এবং কালনির্দেশ- 

জ্ঞাপক খোলামকুচির সংরক্ষণ কর্তব্য । 

নির্বাচনকার্য সম্পাদন করিয়। প্রত্যেক খোলামকুচির গাত্রে কালি 

দ্বার প্রয়োজনীয় তথ্য লিখিতে হইবে । উক্ত লেখর জন্য “চাইনিজ, 

বা 'ইপ্ডয়ান ইংক্* নামক কালি ব্যবহার কর! উচিত। খোলাম- 
কুচির অনৃশ্ট অংশেই কালি দ্বারা লেখা শ্রেয়। প্রত্যেক খোলাম- 

কুচির গাত্রে ক্রমিক সংখ্যা, উৎখনন-ক্ষেত্রাংশের সংক্ষিপ্ত নাম, খাদ- 

সংখ্যা, মৃত্স্তর-সংখ্যা (যেমন, ১০১ রা, ৬১, খাদ-সংখ্যা কঃ; 

মৃতস্তর-সংখ্যা--৫) ইত্যাদি লিিতে হইবে। অধিকন্ত শ্বৎপাত্র- 
সহায়কের নিবন্ধে ক্রমিক-সংস্থানুসারে খোলামকুচি-সম্পকিত বিস্তারিত 

তথ্য লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক । উপরি-উক্ত তথ্য ব্যতিরেকে খোলাম- 

কুচি উত্তোলনের তারিখ, উত্তোলনকারীর নাম, মৃত্তিকাস্তর-সম্পকিত 

তথ্য, সংশ্লিষ্ট প্রত্বনিদর্শন, প্রত্বস্তর আকার ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, 
আনুমানিক কাল, সংস্কৃতি-পর্ব এবং অপর বৈলক্ষণ্য ও গুরুত্ব 

নিবন্ধে লিখিতে হইবে । ম্বৎপাত্র-নিবন্ধক খোলামকুচির বিস্তারিত 

তথ্য লিখিয়া রাবিবে। এতর্ৃব্যতীত নকৃশাকারী ছকান্িত কার্ডে 
গুরুত্বপূর্ণ খোলামকুচির প্রতিকৃতি অঙ্কন করিবে । সুতরাং একটি 
লেখ নিরুদ্দেশ হইলে অপরটি বতমান থাকিবে । উপরি-উক্ত লেখ- 

সম্বলিত খোলাম মিশ্রিত হইলেও প্রয়োজনমত উহাদের পৃথক করা 

সহজসাধ্য হইবে । 

সকল প্রকার তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া কাপড়ের বা প্র্যাষ্টিকের 
থলিতে খোলামকুচি সংরক্ষণ করা উচিত। ছুইটি চিরকুটে জ্ঞাপক- 
স্ুচক তথ্য যেমন, প্রত্বস্থলের নাম, খাদসংখ্যা, মৃত্র-সংখ্যা, উদ্ধ'- 

রণের তারিখ, স্তরবিন্যাস প্রভৃতি লিখিয়া একটি থলির অভ্যন্তরে 

স্স্ত কর! বিধেয়। থলির বহিরাংশে অপর চিরকুটটি দৃট়ভাবে বাঁধিয়। 

রাখা প্রয়োজন। এই পরিচয়জ্ঞাপক চিরকুটদ্বয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ 
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পরিবহণ ও হস্তান্তরিত হইবার সময় বহিরাঁংশের চিরকুট নিরুদ্দেশ 

হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু থলির অভ্যন্তরস্থ চিরকুট বত'মান থাফিবে। 

কার্যশেষে খোলামকুচিপূর্ণ সকল থলি কাষ্ঠনিমিত পেটিকাতে 
পরিবহণের নিমিত্ত সযত্বে বিন্যস্ত করা কতব্য। 

অখণ্ড বা সম্পূণ এবং সংস্থষ্ট মৃৎপাত্র-গাত্রের লিখন-প্রণালীও 

অনুরূপ । প্রধানতঃ দৈর্ঘ-প্রস্থববেধ-পরিমাপ গ্রহণ করিয়া উক্ত 

সুন্ময় পাত্রসমূহের যথাবস্থান সুনির্দিষ্ট করা কত্তব্য। প্ল্যান ও 

উল্লম্ব-ছেদের চিত্রণে উহাদিগের আবির্ভাবক্ষেত্রও অস্কিত করা প্রয়োজন ৷ 

যথারীতি পাত্রের গাত্রে ক্রমিকসখ্যা এবং ভপর তথ্যের বিস্তারিত 

বর্ণন নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করা উচিত। প্রয়োজনমত সর্বপ্রকার অখণ্ড 

পাত্রের পরিলেখ অন্কন করা বিধেয়। তৎপরে পরিবহণের জন্য 

কৌলাল-সংরক্ষণ-সংক্রান্ত উপকরণ (তুলা, শুক খভ়কুটা প্রভৃতি) দ্বারা 
সকল মুন্ময়পাত্র আবৃত করিয়া কাষ্ঠনিগসিত পেটিকাতে সধত্তে ন্তস্ত 

রাখা প্রয়োজন । 

উপরি-বণিত এবং পুর্বোক্ত স্তরবিস্তাসের পর্যালোচনা হইতে 

প্রতিপন্ন হয় যে, প্রত্ুবস্্র লিপিকরণ-পদ্ধতি মুত্তিকাস্তর, স্তরবিস্তাস 

এবং সংস্কৃতি-পর্বের সহিত বিজডিত। সকল প্রকার "প্রত্ববস্তর লিপি- 

করণ উল্লিখিত তথ্যসম্বলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় 

গ্রতুবন্তুর ব্যাখ্যা-প্রদান এবং উৎখনন-বিবরধী-লিখন সম্ভব নহে। 

কিন্ত কেবলমাত্র প্রত্বস্তর যথাযথ লিপিবদ্ধ করিলেই উৎখনকের 

দায়িত্ব সম্পাদিত হয় না । উতৎখনন দ্বারা আবিদ্কৃত সকল প্রকার 

প্রত্ববস্তর কাল নিরূপণ করা উতখনকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
দ্বায়িত। 
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॥ ৩ | 

প্রত্ুবন্ত ঃ কালনিরূ পণ 

সুনির্দিষ্ট কালবজিত মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ এবং প্রকৃত- 
পক্ষে অর্থশৃন্ত । কালবজিত ইতিবৃত্তের রূপায়ণ সময়ন্চিবিহীন 
রেলগাড়ির নির্দেশক পুত্তিকার অন্ুরূপ। আবিষ্কৃত প্রত্বনিদর্শনের 

অনুক্রমিক কালনির্ধারণের উপরই উৎখনন- বিজ্ঞানের মৌলিক নিবন্ধ 
প্রতিষ্ঠিত। 

প্রত্বুনিদর্শনের কালনিরূপণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং আয়াসসাধ্য 
কার্যক্রম । উৎখননকার্ষে নিযুক্ত কমিবৃন্দের এবং দর্শকগণের মধ্যে 
আবিষ্কিত প্রত্ববস্তর প্রাচীনত্বের সুনিদিষ্ট তারিখ জানিবার ওৎনুক্য 
অতীব প্রবল । সাধারণ মানুষও পুরাবস্ত্রর যথার্থ তারিখ অবগতির 

জন্য আগ্রহান্বিত। কোন একটি গ্রত্ববস্ত তাত্রাশ্বীয়-যুগভুক্ত বলিলেই 
প্রশ্নোত্তর যথার্থ হয় না। সাধারণ মানুষ প্রতুবস্তর নিদিষ্ট তারিখের 

সহিত সাক্ষাৎ পরিচিতির. অভিলাধী। ইহার জন্য সকল প্রকার 

প্রত্ববস্তর যথাযথ কাল নির্ণয় করা প্রয়োজন । প্রত্ববস্তর সুনির্দিষ্ট 

কাল নির্ধারণের উপরই ইতিহাস-লিখন সম্পূর্ণরূপে নিরশীল । 

সুতরাং সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালী অনুসারে প্রত্ববস্তর কাল নির্ধারণ করা 
উতখনকের অতীব গুরুতপূর্ণ কার্ষক্রম | 

এতিহাসিক যুগের কালনিরূপণকার্ষের নিমিত্ত লেখসম্বলিত প্রত্ব- 
নিদর্শনই সুদৃঢ় ভিত্তি। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালনির্ধারণ 

বাস্তব নিদর্শনের পদার্থভিত্তিক । উক্ত যুগের কালনিরূপণে শতাব্দী 

বা সহজ্রক বশসরের ব্যবধান উল্লেখযোগ্য । অর্থাৎ, কালনির্দেশ 

শতাব্দী বা সহস্রক অঙ্কে নিণীত হয়__যেমন, গ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দী 
ব! অষ্টম সহজ্রক। এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্ববস্তুর নির্দিষ্ট তারিখ অজ্ঞাত। 
উপরন্ত প্রাগৈতিহানিক যুগে সাধারণ কৌলাল-নিদর্শন ব্যতিরেকে 

অপর কোন কাল-নির্দেশক বাস্তব নিদর্শন অবর্তমান। কৌলাল- 



১৯০ উৎখনন- বিজ্ঞান 

নিদর্শন অনুশীলন করিয়া অন্ুক্রমিক সংস্কৃতি-পর্ব নিণয় করা সম্ভবপর । 

কিন্ত নিশ্চিত বা স্ুনিদিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। 

প্রাগৈতিহামিক যুগের পরিবেশ (অর্থাৎ প্রাণিকুল, উদ্ভিদ্কুল, জলবায়ু 

প্রভৃতি ) বিশ্লেষণ করিয়া কাল নির্ণয় করাও সম্ভবপর । এতিহানসিক 

যুগে কালনিদিষ্ট গরত্ববস্তর সাহায্যে নিশ্চিত তারিখ নির্ধারণ করা হয়। 

সুনির্দিষ্ট তারিখসম্বলিত প্রত্বস্তর অবত'মানেও বিভিন্ন পদ্ধতি এবং 

উপকরণের অনুকূলতায় এতিহাসিক যুগের বিবিধ সংস্কৃত্ি-পর্ধের 

আনুমানিক কাল নিরূপণ করা সম্তন হইয়'ছে । 

প্রত্বুবস্তর কালনিরূপণকার্ধ ছ্বিবিধ £ (১) অপ্রত্যক্ষ ( পরোক্ষ ব 

সাপেক্ষ বাঁ সম্বন্ধযুক্ত ) কালনিকপণ এবং (২) প্রত্যক্ষ ( বা নিরপেক্ষ ) 

ও নিশ্চিত কালনিরূপণ। আপ্রত্যক্ষ কালনিরূপণকার্ধ সাপেক্ষ বা 

সম্থন্গযুক্ত উপকরণভিন্তিক । কিন্তু প্রন্যক্ষ কালনিরূপণ শ্বতম্ৰ বা 

নিরপেক্ষ উপাদানমূলক | প্রত্যক্ষ উপাদান হইতেই নিশ্চিত কাল 

নিরূপণ করা সম্ভবপর । উতখনন- বিজ্ঞানে প্রত্বলস্তর নিশ্চিত কীল 

নিরূপণ করাই প্রধানতম উদ্দেশ্য । ৰ 
(১) অপ্রত্যক্ষ কালনিরূপণ £ প্রত্বতত্বে প্রত্রনিদ্শনের সাপেক্ষ 

কালনিরূপণভিন্তিক তথ্য সমূহের বিশ্লেষণের মধ্যে (ক) শ্রেণী- বৈশিষ্ট্য, 

(খ) সংশ্লিষ্ট প্রত্রবস্তু, (গ) স্তরবিন্যাস, (ঘ) প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
জললাযু, (উ) প্রত্ববস্তর পিস্তারঃ (5) পারস্পরিক সম্পর্ক ও যুগপত্তা, 
গ্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এই সকল তথ্য অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন 

বিজ্ঞানশাখার সাহায্য গ্রহণ কর প্রয়োজন। প্রত্ববিজ্ঞানে বিবিধ 

বিজ্ঞানশাখার পদ্ধতি তআন্নুসরণ করিয়াই পুরাবস্তর কাল নিরূপণ করা 

কর্তবা । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উপরি-উক্ত বিবিধ তথ্যের 

সামশ্রিক অন্বুশীলন দ্বারাই প্রত্রবন্তুর কালনিরিপণকার্ধ সমাপন করা 

উচিত । তথাপি সকল প্রকার তগ্যের ও প্রণালীর অনুশীলনের 

অসারতা ও সারত। সংক্রান্ত নিবন্ধের পথক আলোচনা প্রয়োজন । 

(ক) শ্রেনী-বৈশিষ্ট্য £ গুত্ুবস্তর শ্রেনী-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকার্য 
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পরিবতণনমূলক শিল্প-নিদশনভিত্তিক। বিবিধ কারণে শিল্প-নিদর্শন 

পরিবতিত হয়। এক শ্রেণীভুক্ত নিদর্শনের গঠন ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা 
করিয়া শিল্প-পরিবর্তনৈর বিভিন্ন ধারা নির্ণয় করা সম্ভবপর । এই 

বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণপুর্বক সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, নিকৃষ্টতম 
এবং উন্নততম শিল্প-নিদর্শন যথাক্রমে প্রাচীনতম এবং পরবর্তা কালভুক্ত 
হইবে । যেমন, প্রস্তর ভাতিয়ারের কারুশিল্প ভন্গুশীলন করিয়! 

প্রাগৈতিহাসিক যুগকে বিবিধ অন্ুক্রমিক সংস্কৃতি-পর্বে বিভক্ত কর! 
হইয়াছে-_প্রত্বাম্ীর, মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীর । আধিকন্ত কারুশিল্পেন 
বৈশিষ্ট্য পর্যালোচন। পূর্বক প্রতিটি পর্বকে বিভিন্ন উপপর্বেও বিভক্ত কবা 

হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ এই প্রকার শ্রমশিল্পের বিবতনমূলক 

বিভাজন ভ্রমাত্মক। বহুক্ষেত্রে এই অনুশীলনের ফলে সংস্কৃতি 

বিবর্তনের রূপায়ণ বিকৃত হইয়াছে । একটি হ্বাতিয়ারের উন্নতি 
বা উৎকৰ দ্বিবিধ ঃ নির্মাণবৌোশলজনিত এবং ক্রিয়াধিকারজনিত । 

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নবাশ্মীয় হাতিয়ারের অন্ুকরণেই প্রথম 

চ্যাপ্টাকাঁর ব্রপ্জের কুঠার নিমিত হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে কিনারাযুক্ত, 
পক্ষযুক্ত এবং সর্বশেষে, কোটরযুক্ত কুঠারের নির্মাণ উল্লেখযোগ্য । 
কারুশিল্প-বিবতনের ধার! অন্ুসারে চ্যাপ্টাকাঁর কুঠা'র প্রাচীনতম এবং 
কোট রযুক্ত কুঠাব পরবতী যুগভুক্ত হইবে । কিন্তু এই প্রকার কারু- 
শিল্প-বিবর্তনের ধারা সবক্ষেত্রে স্বীকৃত নহে। কারণ, পক্ষযুক্ত এবং 

কোটরযুক্ত কুঠাব একই সময়ে নিমিত ও ব্যবহৃত হইত ! উপরন্তু 
পক্ষযুক্ত কৃঠার হইতে কোটরযুক্ত কৃঠারের বিবর্তন প্রতিপাদন করিবার 
সম্ভাবনা নান । এমন কি কারুশিল্পের বিবর্তন সর্বক্ষেত্রে উদ্বোশ্ঠস্চকও 

নহে। 
উতখনন- বিজ্ঞানে প্রত্ববন্তর শ্রেণীগত বিশ্লেষণের গুরুত্ব অত্যন্প। 

কারণ একই শিল্প-শির্দেশক শ্রেণীভুক্ত নিদর্শন বিভিন্ন যুগে প্রচলিত 

ছিল। এমন কি ভনুরূপ শিল্প নিদর্শন একাধিক সংস্কৃতি-পর্বভুক্ত 

হওয়াও স্বাভাবিক । সাধারণতঃ কৌলাল-শিল্প কালনিরিষ্ট সংস্কৃতির 



১৯২ উৎখনন- বিজ্ঞান 

ভিন্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে কৌলাল-শিল্প 
সংস্কৃতির কাল-নির্দেশক নহে । বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বে সদৃশ মৃৎপাত্র- 
শিল্পের নিদর্শনও বর্তমান। কেবলমাত্র অনুরূপ মুন্ময় পাত্র হইতে 

কাল বা সংস্কৃতি-পৰ নির্ধারণ কর অন্ুচিত। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে 

স্তরবিন্াসধুক্ত কালনিদিষ্ট প্রত্ুবস্তুর সহিত শ্রেণী-বৈশিষ্টসম্পকিত তথ্য 
বিশ্লেষণ করিয়। প্রত্বস্থলে অনাবৃত ম্বতস্তরের কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর । 

তথাপি উক্ত প্রকার প্রত্রবস্তরর উপমানগত সাদৃশ্য বা আনুরপ্য অধ্যয়ন 

করিয়া কালনিরপণ করা অনুচিত। কারণ, সমতাধাচক সকল- 

প্রকার প্রত্বনিদর্শন কালনির্দেশক নহে । বত্মান প্রত্ববিজ্ঞানে 

উপমানগত সদৃশ প্রত্রবস্তুর গুরুত্ব অন্বীকার্য। 

(খ) সংশ্লিষ্ট প্রত্রবস্ত £ কালনিরূপণকার্ষে সমতাবাচক প্রতুবস্তুর 

গুরুত্ব সংশ্রিষ্ট প্রত্রনিদর্শনের অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, 

একই নির্ধারিত সংস্তরে বিন্স্ত প্রত্রবস্ত সমকালভূত্ত হওয়াও 

স্বাভাবিক। এক শ্রেণীভুক্ত বিবিধ আকার ও নানাপ্রকার সংশ্লিষ্ট 
প্রত্বনিদর্শনও সমকালীন বলিয়! স্বীকৃত। দ্বিতীয়তঃ, সংশ্লিষ্ট প্রত্ু- 

বস্তুর সামগ্রিক অনুশীলন করিয়াই সংস্কৃতি-পবের সম্যক চিত্র রূপায়ণ 

করা সম্ভবপর। তৃতীয়ত, ত্বাভাবিক অবস্থায় বিন্যস্ত তারিখ- 

সম্বলিত একাধিক প্রত্ববস্তর আবিষ্ষার হইতেই উহাদের সহিত সংশ্রিষ্ট 
অপর কালবঞ্জিত প্রত্ববস্তর তারিখ নির্ধারণ করা যায়। উৎখনন- 
তত্বে একক প্রত্ববস্তর গুরুত্ব অবর্তমান। প্রত্ববস্তর গুরুত্ব উহার 

সহিত সংশ্লিষ্ট অপর বাস্তব নিদর্শনের উপরই নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট 

প্রত্বুনদর্শনের সামশ্রিক অন্থুশীলন দ্বারাই সংস্কৃতির প্রকৃতি এবং 
প্রত্ব বস্ত্র কাল নির্ণয় করা কতব্য। অর্থাত, সংশ্লিষ্ট প্রতুনিদর্শনের 
সামশ্রিক অধ্যয়ন করিয়াই সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্ণয় এবং প্রত্ববন্তর 

কাল নিধ্ণারণ করা বিধেয়। 

* (গ) স্তরবিষ্থাস £ তরবিগ্তাসের সাহায্যে প্রত্ববস্তর কালনিরূপণ- 
প্রসগ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (পুঃ ১০৯-১১৭)। উৎখনন-বিজ্ঞানে 
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স্ভরবিম্তাসের গুরুত্ব সর্বাধিক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শুর- 
বিন্তাস অনুশীলন করিয়াই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংস্কৃতির পর্ব- 
শনিধ্ণারণ এবং প্রত্বৰস্তর কালনিরূপণকার্ষ স্ুচারুরূপে সম্পাদন করা 

প্রয়োজন । উৎখননতত্বে স্তরবিন্যামবজিত প্রত্ববস্তর গুরুত্ব অস্থীকার্য । 

স্ৃতত্বীয় স্তরবিন্থাস বিশ্লেষণ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালানু- 
ক্রমিক সংস্কৃতির বিকাশ নিধ্ণরণ করা যায়। কিন্তু উক্ত যুগভুক্ত 
প্রত্ববস্তরর যথার্থ কাল নিরূপণের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুশীলন 

কর! কর্তব্য । গ্রতিহাসিক যুগের শ্তরবিষ্তাসের কাল নিধারণের 

নিমিত্ত তারিখ বা লেখসম্বলিত প্রত্ববস্তই প্রধানতম উপকরণ । 

অধিকন্তু অপর প্রত্বস্থলের কালনিনিষ্ট স্তরবিহ্যাসের সমতাবাচক 

অনুশীলন করাও প্রয়োজজন। এই আপেক্ষিক অনুশীলন হইতেই 

স্তরবিন্তস্ত পুরাঁবস্তর কালনিরূপণের কাঠামে। সুদৃঢ় করা সম্ভব 

হইয়াছে । কিন্তু কেবলমাত্র একটি প্রত্বস্থলের কালনিদদিষ্ট স্তর- 
'নিম্তাসের সমতুল্যতার অধ্যয়নের উপর নিভ'র করিয়া কোন মৌলিক 
'পিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে। 

(ঘ) জলবায়ু: প্রাগৈতিহাসিক যুগভুক্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি- 
গর্বের জলবায়ু বা পরিবেশ বিশ্লেষণ করিয়। প্রত্বুনিদর্শনের আনুমানিক 
কাল নির্ণয় করা যায়। এই কার্ষের জন্য ভূতত্ববিদ্, পুরা 

ভূগোলশাস্্রবিশারদ, জীবাশ্মশান্ত্রবিশারদ', প্রত্বাদভিদবিশারদ প্রভৃতির 

সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 

যে, বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিবেশ অনুরূপ নহে। উত্ভিদ- 
কুল ও প্রাণিকুল সম্পকিত নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া প্রাগৈতিহামিক 
যুগের জলবায়ু নির্ণয় কর! সম্ভবপর | , প্রত্যেক প্রাগৈতিহাসিক পর্বের 
বৈশিষ্ট্যন্চক জলবায়ু কালনির্দেশক। প্রত্ববস্তর কালনিবূপণে 

বিজ্ান-পদ্ধতির পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে পরিবেশ ও জলবাযু-সংক্রান্ত 
তথ্য আলোচিত হইয়াছে । কিন্তু এতিহাসিক প্রত্বস্থল হইতে 
গাবিষ্কৃত গ্রত্ববস্তর কালনিরূপণকার্ষে উক্ত তথ্য উদ্বেশ্টাসিদ্ধ নছে। 
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(ঙ) বিস্তার : বিভিন্ন প্রত্বস্থলে অনুরূপ প্রত্ববস্তর বিস্তার নির্ধারণ 
করিয়! সংস্কৃতি-পর্বের এবং পুরাবস্তর কাল নিরূপণ করাও সম্ভবপর । 
এই প্রণালী অন্থসরণ করিয়া শিল্পনিদর্শনের উৎপত্রি-স্থলও নিণয়' 

করা যায়। মানচিত্রে প্রত্যেক পুরাবস্তর আবিভাবস্থান নির্দিষ্ট করা 
প্রয়োজন । এই নিদিছ্টীকরণের ফলে প্রত্ববস্তর উৎপত্তি-স্থল এবং 
উহার বিস্তার সম্পফিত অনেক তথ্য প্রতিভাত হইবে। স্মুতরাং 

এই পদ্ধতি অনুসারে কোন একটি বিশেষ সংস্কৃতির উদ্ভব ও উহার 

প্রসার সংক্রান্ত অনেক তথ্য নির্ণয় করা সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে সদৃশ 

প্রত্ববস্তর ভৌগোলিক বিস্তার অনুশীলন করিয়া প্রত্রস্থলের তারিখ- 

বজিত প্রত্ববস্তুর কাল নিরূপণ করাও সম্ভবপর হয় । 

(5) পারস্পরিক সম্পর্ক ও যুগপত্ত। বিশ্লেষণ ঃ প্রতুস্থলের' 

স্কৃতি-পরবের অনুক্রমিক কালনিরূপণকার্ষ সমাপ্ত করিয়া অপর প্রত্ব- 

স্থল হইতে আবিষ্কৃত সমকালভূক্ত সংস্কৃতি-নিদর্শনের সহিত তুলনাত্মক 
বিশ্লেষণ করাও প্রয়োজন । বিভিন্ন প্রত্বস্থল হইতে অনুরূপ প্রত্ববস্তবর 

আবিঞ্ষার অতীব তাৎপর্যপূর্ণ । অতএব তুলনাযোগ্য প্রত্ববস্তর 

তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। উচিত। এই প্রকার বিশ্লেষণ হইতে, 

প্রত্ববস্তুর অনিদি ষ্ট ফাল নিদিষ্ট করা সম্ভবপর । 
উক্ত প্রকার কালনিরূপণের জন্য প্রত্ববস্থকে ছুইটি প্রধান ভাগে 

বিভক্ত করা যায়ঃ দেশজাত এবং পরদেশজাত। আবিষ্কৃত কাল- 

নিদিষ্ট পরদেশজাত প্রত্রবন্তর সাহায্যে দেশজাত সদৃশ কাল-অনিদি”&. 

প্রত্ববস্র কাল নিরূপণ করা সম্ভব। উপরস্ত কালনিদি"ষ্ট পরদেশজাত 
অনুরূপ প্রত্ববস্ত দেশজ গ্রত্রবস্তুর নিধ1রিত কাল ন্দৃড় করে। মোন্ 
টেলিয়।স্ সর্বপ্রথম এই প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। অস্যাপি এই 

পন্ছতি অনুসরণ করিয়া! অনেক প্রত্রস্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তর। 
এবং স্তরবিহ্যাসের কাল নিধারণ কর! হয়। 

গ্রসঙ্গতঃ মহেঞ্জোদারো হইতে আবিষ্কৃত বিবিধ গ্রতুবস্তর এবং 

পর্যায়ের কালনিরূপণ-প্রসঙ্গ আলোচনা করা প্রয়োজন। মহেজো- 



প্রত বসত ১৯৫ 

দ্রারোতে কোন কালনিদিই প্রত্ববস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ক্মুতরাং 

মহেঞ্জোদারোর বিভিন্ন পর্যায়ের কাল অবিদিত। কিন্তু মার্শাল 

মেসোপটামিয়ার কালনির্ধারিত প্রত্ববস্তর ও স্তরবিম্থাসের সহিত 

তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া! মহেঞ্জোদারোর একাধিক পর্যায়ের এবং 
প্রতুবস্তর কাল নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উপরন্তু মহেঞ্জো- 

দারোর বেশিষ্ট্যস্থচক প্রত্ববস্ত মেসোপটামিয়ার কালনিরধারিত 

স্তরায়ণ হইতেও আবি্ষিত হইয়াছে । এই প্রকার তুলনামূলক এবং 

পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়াই মহেঞ্জোদারোর প্রত্বনিদর্শনের 
কাল নিধ্ণারণ করা সম্ভব হইয়াছে । উক্ত পদ্ধতি অন্নুসরণ করিয়াই 
এঁতিহানিক যুগভুক্ত অনেক প্রত্বস্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তর এবং 
স্তরায়ণের কালও নির্ধারিত হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপ, আরিকামেছ্ 

হইতে 'আযারিটাইন্) ও “রোলেটেড* কৌলাল-শ্রেণীদ্ধয়ের আবিষ্ষার 

উল্লেখযোগ্য । আযারিটাইন্ ও রোলেটেড কৌলাল ইতালী-দেশজাত 

কালনিধ্ণারিত নিদর্শন । নুতরাং উক্ত কৌলাল-নিদর্শনের আবিষ্কার 

হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইতালী দেশজাত প্রত্ববস্তর সহিত সংগ্রিষ্ট 
সর্বপ্রকার প্রত্বনিদর্শন সমকালভূক্ত। এই প্রকার উপাদানের উপর 

নির্ভর করিয়। আরিক্কামেছ্বর এবং দক্ষিণ ভারতের অপর প্রত্ুস্থলের' 

সংস্কৃতি-পর্বের কাল সুনির্দিষ্ট করা সম্ভবপর হইয়াছে। 

প্রতুবিজ্ঞানে কালনিদিষ্ট সদৃশ প্রত্ববস্তর লাহায্যে কাল-অনির্দিষ্ট 

প্রত্ববস্তর কাল নিনপণ করিবার পদ্ধতি অধিক প্রচলিত। কিন্ত 

সর্ক্ষেত্রে এই প্রণালীর অনুসরণ বিজ্ঞানসিদ্ধ নহে। কোন এক 
প্রত্ুস্থলে অধিক বংসর পধস্ত অনুরূপ প্রত্ববন্ত প্রচলিত থাকাঁও 

অসম্ভব নহে। অপর প্রত্বস্থলে উত্ত সদৃশ প্রত্ববস্্ অচিরে বিলুপ্ত, 

হওয়াও সম্ভব। এমন কি সদৃশ প্রত্ববস্ত বিভিম্ন সংস্কৃতিভূত্ত 
হওয়াও অন্বাভাবিক নহে। মুতরাং অন্কুরূপ প্রত্ববস্তর তুলনামূলক. 

বিশ্লেষণ দ্বারা কাল নিরূপণ করা ভ্রমাত্মক হওয়াও ম্বাভাবিক। 

তৎসত্বেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্ধের কাল- 
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নিরূপণের জন্য সাপেক্ষ প্রমাণের প্রযুক্তি অত্যধিক । কিন্তু বিবিধ 
সাপেক্ষ কালনিরূপণ-পদ্ধত্ির অনুশীলনের যথার্থত। সন্দেহভাজক। 

অনেক ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে । কারণ, সাপেক্ষ 

কালনিরূপণের পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্ুুদুঢ় নহে । সুতরাং 

উৎখনন- বিজ্ঞানে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়। প্রতুবস্ত্ুর কাঁলনিরূপণ- 

প্রসঙ্গে কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। অনুচিত । 

(২) প্রত্যক্ষ কালনিরূপণ ঃ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্ববন্তর 

নিশ্চিত কাল নিরূপণ করাই উৎখনন- বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু 

সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্ুনিদর্শনের নিশ্চিত কালনিরপণ- 

কার্ধ তারিখ বা অপর লেখসম্বলিত প্রত্ববস্তর আবিষ্কারের উপর 

সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই প্রকার প্রত্ববস্ত সর্বক্ষেত্রেই এতিহাসিক 

যুগতুক্ত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সন-তারিখ বা লেখসম্বলিত প্রত্ব- 
বস্তুর উদ্ধার সম্ভব নহে । সুতরাং বর্তমানে উদ্ভাবিত বিবিধ বিজ্ঞান- 

পদ্ধতির অনুশীলন করিয়াই প্রাগৈতিহাসিক সংস্ক তি-পর্ষের নিশ্চিত 
কাল নিধারণ করা সম্ভব হইয়াছে । 

সর্বপ্রথমে, এতিহাসিক প্রত্স্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্ুবস্তর নিশ্চিত 

কালনিরূপণ-সংক্রান্ত পদ্ধতির আলোচন! প্রয়োজন। পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে যে, এ তহাসিক যুগের সংস্কতি-পর্ব লিখিত নিদর্শনভিত্তিক | 

কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সংস্কতি-পর্ব অলিখিত উপাদান- 

প্রস্থত। এই প্রনঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পাঠোদ্ধত লিখিত উপাদানই 

কাল- নির্দেশিক। প্রসঙ্গত, মহেঞ্জোদারো হইতে আবিষ্কৃত অসংখ্য 
লেখ- সম্বলিত শীলের আবিষ্ষার উল্লেখযোগ্য ৷ মহেঙ্জোদারোর সীলের 

লেখর পাঠোদ্ধার অগ্ভাপি সম্ভব হয় নাই। স্থতরাং ইতিবৃত্তের রূপায়ণ- 

কার্ধে এবং প্রত্ববস্তর কালনিরপণে উক্ত লিখিত উপাদান অর্থ- 
জ্ঞাপক নহে। মহেঞ্জোদারোর লিপির পাঠোদ্ধার হইলেই সিঙ্ধু- 
সভ্যতার যথার্থ ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করা সম্ভবপর হইবে। এমন কি এই 
লিপির পাঠোদ্ধার হইতে সিদ্ধু-সভ্যতার সহিত জড়িত অনেক সমস্যার 
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সমাধানের পথও ন্ুুগম হইবে । সৌভাগ্যবশতঃ মিশরের হাই” 

আযারোগ্নিফ, (হাইআ্যারস্্-পবিভত্র ; গ্রিফাইন্-খোদিত বা লিখিত ; 

মিশরদেশের প্রাচীনতম চিত্র-লিপিতে ব্যবহ্থত বর্মমাল! ) এবং মেসো" 

পটামিয়ার কিউনীইফারম্ ( কিউন্যাস্-কীলকাকার ; ইরাক ও পারস্ত 
দেশের প্রাচীন কীলকাকার বর্ণমাল! ) লেখদ্বয়ের পাঠোদ্ধার করা 

হইয়াছে। সুতরাং উক্ত পাঠোন্ধৃত লেখতত্ব হইতে সংশ্লিষ্ট প্রত্ববস্তর 
এবং সংস্ক'তি-পর্বের কালনিরূপণকার্ধ অধিক সহজসাধ্য হইয়াছে। 

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপিঘয় ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী নামে পরিচিত । বনু 
অধ্যবসায়ের ফলে উক্ত লিপিদ্বয়ের পাঠোদ্ধার সম্ভব হইয়াছে । এই 

লিপিদ্ধয়ে লিখিত অনেক লেখমালার আবিষ্কারও উল্লেখনীয়। অধক্ত 

এই লিপিদ্বয়ের প্রারস্তিক ও সর্বশেষ কালও স্থুনিশ্চিত। উক্ত লিখিত 

উপাদানের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট প্রত্ববস্ত্রর কাল নির্ধারণ করা অনায়াসসাধ্য। 

প্রকৃতপক্ষে পাঠোদ্ধত লেখমালাই প্রাচীন ভারতবর্ষের কালানুক্রমিক 

ইতিহাস-রূপায়ণের সুদৃঢ় ভিত্তি। 

এঁতিহাসিক যুগের প্রত্রবস্তুর নিশ্চিত কালনিরূপণ-সংক্রাস্ত উপা- 

দানের মধ্যে গ্রন্থ, লেখমালা, মুদ্রা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । কিন্তু 

সর্বক্ষেত্রে গ্রত্রবস্তুর বা প্রত্বস্থলের কালনির্ণয়-কার্ধে এই সকল লিখিত 

উপাদান নির্ভরযোগ্য নহে । বেদ, মহাকাব্য, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ 

ভারতবর্ষের অমূল্য সম্পদ। কিন্ত এই গ্রন্থসমূহেপ্ন সুনির্দিষ্ট কাল 
অবিদিত। উপরস্ত কোন গ্রস্থই প্রত্বতত্বীয় বা বাস্তব নিদর্শনভিত্তিক 
নহে। সৃতরাং এঁ সকল গ্রস্থের তথ্য সংস্কৃতি-পর্বের বা প্রতুবস্তুর কাল- 

নিরূপণকার্ষে মূল্যহীন । এমন কি প্রাচীন লেখমালা হইতেও স্থনিিষ্ট 

কালনির্ঘণ্ট নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। প্রসঙগতঃ উল্লেখযোগ্য 

যে, মেসোপটামিয়ার বিবিধ লেখতে নৃপতিবর্গের বংশানুক্রম-তালিকা! 
ও পরিচয় লিখিত আছে। কিন্তু উক্ত লেখ সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য 

নহে। নৃপতিবর্গের বংশতালিকায় অনেক অসামঞ্জস্ততাও বিদ্যমান ।. 

লেখতে অনেক নৃপতিবর্গ বংশপরম্পরাগত বলিয়। লিখিত আছে ॥ 
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কিন্ত প্রকৃতপক্ষে উহার সমকালভুক্ত । এই সকল ক্ষেত্রে নৃপতি- 

গণের কালনিরূপণ স্ুনিদিষ্টু করা সম্ভব নহে । ফলে অধিকাংশ 

নুপতিবর্গের নির্ধারিত তারিখ বিতর্কমূলক। উদাহরণ-ম্বরূপ বলা 

যায় যে, প্রখ্যাত নৃপতি হামুরাবীর তারিখ একাধিক বার পরিবত্তিত 

হইয়াছে । পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসের তারিখ খ্রীষ্টের জম্মের নবম 

শতাবীর পুরে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নহে। কিন্তু মিশর দেশের তারিখ- 

নির্ধারণের ভিত্তি অধিক দৃঁ়ীভূত। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহশ্রক পর্যন্ত 
মিশর দেশের কালনিরূপণ সুনির্দিষ্ট । লেখমালা মুদ্রা প্রভৃতি হইতে 

ভারতবধের প্রাচীন নৃপতি-বংশসমূহের কালনির্থণ্ট নির্ণীত হইয়াছে। 

কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত নির্ধারণও বিতর্কমূলক। ন্ুত্তরাং কেবল- 

মাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অন্ুস্থত উৎখনন দ্বার আবিষ্কৃত বাস্তব 
নিদর্শনই কালনির্ঘণ্ট সুনির্দিষ্ট করিতে সমর্থ । 

আদি-এঁতিহাসিক এবং এঁতিহাসিক প্রত্ুস্থল হইতে আবিষ্কৃত 

প্রতুনিদর্শনের সহিত গ্রন্থাদিতে বা লেখমালায় বর্ণিত রাজত্বকালের ব' 

€কোন ঘটনার সময়ের সঙ্গতি নির্ধারিত হইলেই নিশ্চিত তারিখ নির্দিষ্ট 

করা সম্ভবপর । কিন্তু এই কার্ধ সাধন করা আয়াপসাধ্য। প্রধানতঃ 

প্রাচীন নগর- প্রতুস্থলেই উতখনন পরিচালিত হইয়াছে! নগরেই 
রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরের আধিক্য বিস্তমান। মিশরের স্মৃতিসৌধসমূহ 

হাইআযারোগ্নিফিক্- লেখমালাবৃত। কিন্তু মেসোপটামিয়ায় উক্ত 
প্রকার লেখমালাবৃত সৌধ অবর্তমান। অথচ মেসোপটামিয়াতে 
'লেখসম্বলিত বিবিধ ম্বন্সয় ফলকে প্রাচুর্ব বিদ্ধমান। ত্তরবিন্তাস 
এবং লিখিত উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া মন্দির, রাজপ্রাসাদ গ্রভৃতির 

কাল নির্ধারণ করা ষায়। এমন কি, উক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা একই সংস্তরে 
অবস্থিত অপর সৌধ-নিদর্শনের এবং বিন্যস্ত প্রত্ুবস্তর কাল নির্ধারণ 
করাও হইয়াছে । এই সকল কালনির্ধারিত প্রত্ববন্তর সহিত তুলনামূলক 
'ধ্যয়ন করিয়। অপর প্রত্বস্থল হইতে উদ্ধৃত কাল-অনির্পিষ্ট গ্রত্বস্ত্বর 

ফালনিরপণ করাও সম্ভবপর। উক্ত তুলনাত্মক প্রত্ববন্তর মধ্যে 
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একৌলাল-নিদর্শন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সদৃশ ॥কৌলাল সমকালীন 
সংস্কৃতিভূক্ত। অপর প্রত্ুস্থল হইতে আবিদ্ষুত অনুরূপ কৌল।া৮- 
নিদর্শন সমসংস্কৃতিভূক্ত রূপে ধার্ধ করা অসঙ্গত নহে। সুতরাং একটি 
প্রত্বস্থলের কৌলালের নির্ধারিত তারিখের সাহায্যে অপর প্রতুস্থল 

'হইতে আব্ষ্কিত সদৃশ কৌলালের অনিষ্ট কাল নির্দিষ্ট কর! সম্ভবপর । 
কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অন্ুুসরণপূর্বক পুরাবস্তর কাল নিরূপণ 
করা সঙ্গত নহে। 

প্রসঙ্গতঃ, প্রত্ুনিদর্শনের কাল নিরূপণকার্ষে আবিষ্কৃত মুদ্রার গুরুত 

উল্লেখযোগ্য । গ্রীস, রোম, ইতালী, প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন প্রত্ব- 
'স্থলে বিস্তারিত উৎখনন পরিচালিত হইয়াছে । অধিকাংশ প্রতুস্থল 

হইতে লেখসম্বলিত মুদ্রার আবিষ্কার অতীব তাৎপর্ষপুরণ। বিবিধ 
মৃত্স্তর হইতে আবিষ্কৃত মুদ্রার সহ্থায়তায় প্রত্ুস্থলের অনুক্রমিক 

কালনিরূপণকার্ধ উত্তমরূপে সাধিত হইয়াছে । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 

যে, একক ষুদ্রার আবিষ্কার হইতে কালনিরূপণ-সম্পর্কিত কোন 

মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে 

স্বাভাবিক অবস্থায় আবিষ্কৃত হইলে, একক মুদ্রাও নিশ্চিত তারিখ- 

নির্দেশক । কোন স্তরে ১০২ শ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে 

প্রমাণিত হয় যে, উক্ত স্তরের তারিখের পুরে উহ। বিশ্তপ্ত হওয়া সম্ভব 

নহে। এই সকল ক্ষেত্রেও মুদ্রার অবস্থ। এবং প্রচলনের কালনির্দেশ- 

জ্ঞাপক তথ্যের অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু এই 

কার্য সম্পাদন করা অধিক শ্রমলাধ্য। প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য যে, 
ব্রিটেনের সআট আান্টোনিওর মুদ্র। ৩২-৩১ ্রীষ্ট পৃবণাবে মুদ্রিত হইয়া- 

'ছিল। কিন্তু উক্ত মুদ্র! গ্রীষ্ঠীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যস্ত প্রচলিত ছিল। 
'অধিক বৎসরব্যাগী কোন মুদ্রার প্রচলন অস্বাভাবিক । সাধারণতঃ 

»৫-৫০ বতমর যাবৎ খুদ্রার প্রচলন ন্বীকত। অধিকম্ত সবক্ষেত্ে 

মুদ্রার সাহায্যে উহার স্তরের কালনির্ধারণকার্ধ সমাপন করা সম্ভব 

এনহে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, শ্বাভাবিক অবস্থায় বিশ্যস্ত মু্রায় 
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লিখিত তারিখ-এর পৃবে মৃতস্তর গঠিত হওয়া অসম্ভব। স্মৃতরাং 
উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত মুদ্রা হইতে স্তরবিম্থাসের ও অপর সংশ্লিষ্ট: 

প্রত্ুনিদর্শনের নিশ্চিত কালনির্ধারণ সন্দেহাতীত নহে । 

উপরস্ত একক মুদ্র।-প্রাপ্তির উপর কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ' 

কর! অবৈধ । মুদ্র। চলমান। এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে মুদ্রার 
সঞ্চারণ অতিশয় স্বাভাবিক । নান৷ কারণে মুদ্রা স্বাভাবিক অবস্থায়, 

বিন্যস্ত হওয়াও অসম্ভব নহে । প্রাকৃতিক অবস্থায় বিন্যস্ত একক 

মুদ্রার আবিষ্কার হইতেও কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
অনুচিত। মৃত্স্তরে বিন্যস্ত একাধিক মুদ্রার আবিষ্ষারই কালনিরূপণ-. 

কার্ষের প্রকৃত সহায়ক । এতদব্যতীত সমমৃত্স্তরে বিভিন্ন তারিখ- 

সম্বলিত কতিপয় মুদ্রার আবিষ্কারও সম্ভবপর । এই সকল ক্ষেত্রে 

সবাপেক্ষা প্রাচীনতম তারিখসম্বথলিত মুদ্রার নির্দেশ অনুযায়ী স্ৃত্তিকা- 

স্তরের কীলনিরাপণ করিতে হইবে। মুদ্রার অনুরূপ অন্যান্য লেখ- 

সম্বলিত গ্রত্ববস্তুর যথার্থ অবস্থান নির্ণয় করিয়া মৃত্স্তরের কাল নির্ধারণ, 

করা বিধেয়। 

লেখবর্জিত প্রত্ববস্তও নিশ্চিত কালনিরূপণকার্ষে প্রভূত সাহায্য 
করে। এই প্রকার প্রত্বস্তর মধ্যে কৌলাল-নিদর্শন সবণপেক্ষা: 

গুরুত্পূণ । ইতালীর বিভিন্ন প্রত্বস্থল হইতে আবিষ্কৃত বিবিধ, 

কৌলালের গঠন, আকার ও প্রকার বিশ্লেষণ করিয়া কৌলাল-শিল্পের' 
বিবর্তনের ধার] স্থিরীকৃত হইয়াছে । উক্ত বিশ্লেষণ হইতে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, টেরাসিগিল্লাতা- কৌলালশ্রেণীভূক্ত (ছাপাঙ্কিত কৌলাল ): 
আযারিটাইন্-মৃত্পাত্র (আযারিটিয়াম নামক অঞ্চলে নিমিত ) একটি 

 নির্দিই সময়ের মধ্যে নিিত ও প্রচলিত হইয়াছিল । 

এই প্রকার কালনির্পিষ্ট কৌলাল-নিদর্শনের আবিষ্ষারের সাহায্যে 
অপর প্রতুস্থলের কাল-অনির্দিষ্ট মৃত্গুরের এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট 

প্রত্ববস্ভর তারিখ উক্ত নিদর্শনের সমকালে আরোপ করা 
সুক্কিসঙ্গত। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ 'ভারতের আরিক্কামেছ নামক প্রস্ুন্ছল, 
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হইতে একাধিক ইতালীয় আযারিটাইন্- কৌলাল-নিদর্শনের আবিষ্কার 

উল্লেখযোগ্য । আযারিটাইন্ মুৎপাত্রের নির্মাণকার্য শ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতা- 
বীতে আরম্ত হয়। কিন্তু উন্নত ধরনের আারিটাইন্ মৃৎপাত্র সম্ভবতঃ 

খীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নিম্নিত হইয়াছিল । প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে 
উক্ত মৃৎপাত্র ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চল হইতে অন্তহিত হয়। সিদ্ধান্ত 
করা হইয়াছে যে, আরিকামেছুতে প্রাপ্ত আরিটাইন্- মৃৎপাত্র গ্রীষ্টের 

জন্মের ৪৫-৫০ বসর পরবতা হইবে । উংখনক হুইলার নিধারণ 

করিয়াছেন যে, উক্ত মৃৎপাত্রকে ২০-৫০ গ্রীষ্টাববতে আরোপ কর. 

যুক্তিসঙ্গত। এই সময়েই ইতালী হইতে আারিটাইন্- মুৎপাত্র 

আরিকামেছেতে আমদানিকৃত হইয়াছিল । 

আরিক্কামেত্ব-প্রত্বস্থলে এই: প্রকার নিশ্চিত কালনিণ্ণীত কৌলা- 

লের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ । আযারিটাইন্- মৃৎ্পাত্রের আবিষ্কারের 

সাহায্যেই আরিকামেদুর স্তরায়ণের অবিদিত কাল নির্ধারিত হইয়াছে । 

আযারিটাইন্- মুৎপাত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার প্রত্ববন্থর কাল 

নিয় করাও সম্ভবপর হইয়াছে । উক্ত কালনিরদিষ্ট আযরিটাইন্- 
শুপাত্রই দক্ষিণ ভারতের সংস্কংতির কালনির্ঘপ্টের। একমাত্র দৃঢ় বদ্ধ 
ভিস্তিরেখা। 

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এঁতিহাসিক প্রতুস্থলের বিবিধ, 
সংস্কতি-পবের নিশ্চিত কালনিরূপণের ভিত্তি আলোচন। কর! 

প্রয়োজন। দক্ষিণ ভারতে মহীশুর রাজ্যের অন্তর্গত ব্রহ্মগিরি নামক 
প্রত্ুস্থলের উৎখনন উল্লেখনীয় । উক্ত প্রত্ুস্থলে আবিষ্কৃত ভরায়ণের 

এবং প্রত্বনিদর্শনের গুরুত্ব পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ১*৬-১০৭)। 
ব্রহ্মগিরিতে সর্বোপরি স্তরায়ণের কাল দক্ষিণ ভারতীয় সাতবাহন, 

(আন্ত) এবং রোমক নৃপতিবর্গের মুদ্রা দ্বারা নির্ধারিত (শ্রী্তীয় প্রথম 

শতাব্দীর প্রথমার্ধ ) হইয়াছে । কিন্তু নিম়স্থ মহাশ্মীয়, অশ্মীয় ব 

তাস্ত্রাশ্মীয় সংস্কতি-পর্বের কাল অবিদিত। মুদ্রা বার নির্ধারিত 

তারিখের সহিত স্তরবিষ্থাসের ব্যবধান বিশ্লেষণ করিয়া নিম্স্থ সংস্কৃতি-- 
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পর্বদ্ধয়ের কাল নির্দিষ্ট করা হইয়াছে (আম্মানিক শ্রীষ্টপূর্ব ২০০ 
হইতে খ্রী্তীয় প্রথম শতাব্দীর মধাভাগ পর্যন্ত এবং শ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়, 
শতব্দী হইতে শ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহত্রকের প্রারস্ত পর্যন্ত )। 

অনেক প্রত্বন্ছলে কৌলাল-নিদর্শন এবং মুদ্র। উভয়ের সাহায্যে 

স্তরায়ণের ও প্রত্বধস্তর কাল নির্ধারিত হইয়াছে। সর্বপ্রথমে তক্ষশিল। 

হইতে গ্রীক মুদ্রার আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । এ ু দ্রার সহিত সংশ্লিষ্ট 
প্রত্ববস্ত মুদ্রায় লিখিত তারিখসম হইবে। উপরন্তু তক্ষশিল। হইতে 

আবিষ্কৃত উত্তর-ভারতীয়- কৃষ্ণ-চিকণ ও উজ্জল কৌলাল-নিদর্শনের 

কাল খ্রীষ্টপুব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরোপ করা হইয়াছে । অপর প্রত্বস্থল 

হইতে আবিষ্কিত এই কৌলালের নিণাঁত কাল হইতে স্তরায়ণে 
বিন্যস্ত অন্য প্রত্ুবস্তর কাল নিধারণ করা যায়। হস্ভিনাপুর- উৎখননে 

বিভিন্ন সংস্কতি-পর্বের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই প্রত্বস্থলের 
স্তরবিন্থাস সম্পূর্ণভাবে কৌলাল-বিশ্লেষণভিন্তিক। পুবেই উক্ত 
হইয়াছে যে, হস্তিনাপুর প্রত্ুস্থলের নিম্নস্তরে গিরি-মুত্তিকা দ্বার 

রঞ্জিত কৌলাল-নিদর্শনের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপৃণণ। তছুপার- 
স্তর হইতে চিত্রিত-ধুসর-কৌলাল-নিদর্শনের আবিষ্কার অধিকতর 
তাৎপর্যপূর্ণ । উহার পরবর্তী স্তর হইতে উত্তর-ভার তীয়-কৃষ্ণ-চিন্কণ 

ও উজ্জল কৌলালের আবিষ্কার কাল- নির্দেশক। এই কালনিরিষ 
কৌলালের সাহায্যে বিভিন্ন শুরায়ণের কাল সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব 

হইয়াছে । নিয়্স্থ দ্বিবিধ কৌলাল-নিদর্শনের কাল অবিদিত। 

কিন্তু স্তরবিষ্যাস বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত কৌলাল-শ্রেণীদ্বয়ের কাল 

নির্দেশ করা হইয়াছে । 
এতদ্ব/তীত লেখসম্বলিত প্রস্তর বা ধাতব বা মৃন্ময় সীলের ও অপর 

নিদর্শনের সাহাযে;ও কাল নিরূপণ করা যায়। উক্ত লেখসম্বলিত 

নিদর্শনের সহায়তায় উহ্থাদের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রত্ববস্তর এবং 

স্তরাযণের কালও নির্ধারণ করা হইয়াছে । রাজবাড়িছাঙ। নামক 
প্রত্স্থলে উতখনন দ্বার আবিষ্কৃত প্রত্বনিদ্শনের বিঙ্লোবণজাত জয়ী 
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সংস্ক,তি-পর্ধের নির্ণয়কার্য উল্লেখযোগ্য। প্রথম ও তৃতীয় পভৃক্ত প্রত্ব 

বস্তুর কাল অবিদিত। কিন্তু ছিতীয় স্তরায়ণের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্ব্বস্তর 

কাল লেখসম্বলিত পোড়ামাটির সীলের সাহায্যে নিণাঁত হইয়াছে । 

এই নির্ধারিত কাঁলের সাহায্যে অপর পর্ছয়ের কাল নির্দি ই করা 

সম্ভব হইয়াছে (পৃঃ ১০৭-০৯)। কোন একটি স্তরায়ণ হইতে লেখ 
বা তারিখ সম্বলিত নিদর্শন আবিষিত হইলেই শ্রবিন্তাসের এবং 

উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য সকল প্ররত্ববস্তর কাল নিধণরণ কর 

সম্ভবপর। 

উপরি-উক্ত কালনিরপণ-সংক্রাস্ত উদাহরণমূলক তথ্য হইতে 

প্রমাণিত হয় যে, তারিখ ও অপর লেখসম্বলিত প্রত্ববস্তর আন্ুকূলে)ই 
কল প্রকার কালবর্জিত প্রতুনিদর্শনের এবং স্তরায়ণের নিশ্চিত কাল 

সুনির্দিষ্ট কর৷ সম্ভবপর। কোন স্তরায়ণে কালনির্দেশক প্রত্বস্ত 

আবিষ্কৃত হইলে, উহার সহিত সং্লিষ্ট এবং উহার উপপ্িস্থ এবং নিয়স্থ 

সৃতস্তরসমুহে বিন্যস্ত প্রত্ববস্তর কাল নির্ণয় কর! যায়। এই পদ্ধতি 

অনুসরণ করিয়াই এতিহাসিক প্রত্বস্থলের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পরের ও 

পর্যায়ের কাল নিরূপিত হইয়াছে । কিন্তু সর্ক্ষেত্রে এই প্রকার 

কালনিরূপণ ক্রটিবর্জিত বা সন্দেহাতীত নহে । বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক 

আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে প্রত্ুন্দর্শনের এবং স্তরায়ণের নিশ্চিত 

কাল নিরূপণের নিমিত্ত বিবিধ বিজ্ঞান-প্রণালীর প্রবর্তন-সংক্রান্ত 

আলোচন। প্রয়োজন । 

| ৪ | 

প্রত্ববস্ত;: কালনিরূপণে বিজ্ঞান-পদ্ধতি 

অধুনা প্রত্ববিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক নিয়মান্থবতিতার অধীন। 

উৎখনন- বিজ্ঞানের, বিবিধ কার্ধক্রম সর্বতোভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়ম- 

নিষ্ঠ। দ্বার পরিচালিত । বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখা অনেক পদ্ধতি আবিষ্কার, 
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ও প্রবর্তন করিয়া উৎখননের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদ করিয়াছে? 
বর্তমান যুগে বিবিধ বিজ্ঞান-শাখার মৌলিক আবিষ্ষার প্রত্বতত্বীয় 
অনুশীলনকার্ষের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছে । বিবিধ বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের ফলে অনেক নূতন পদ্ধতিও প্রবতিত হইয়াছে । বিজ্ঞান- 
পদ্ধতির বিশ্লেষণের কার্যক্রমজাত তথ্যই বত্মান উৎখননতন্ত্বের' 
ঘড় ভিত্তি। 

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে উতখননতত্বের অনেক সমস্যার. 
সমাধানের পথও স্থগম হইয়াছে। প্রত্বতত্বে প্রত্ববস্তর নিশ্চিত কাল: 
নিরূপণ করা একটি গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্রত্বনিদর্শনের নিশ্চিত কালনিরূপণ সর্বক্ষেত্রে, 
সম্ভবপর নহে। এমন কি এতিহাসিক যুগের প্রত্ববস্তর কাল- 

নির্ধারণও সন্দেহাতীত নহে । কিন্তু বর্তমানে এই সমস্যার সমাধান: 

বহুলাংশে সাধিত হইয়াছে । বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারই 
গ্রত্ুতত্বীয় সমস্যার সমাধানকার্ষের প্রধান উৎস । ক্মুতরাং প্রতুবস্তর 

কালনিরূপণকার্ষধের নিমিত্ত বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশ্লেষণ' 

একান্ত প্রয়োজন। প্রত্ববস্তর কাল নিরূপণের জন্য যে সকল পদ্ধতি 

অধিক অনুস্থত হয় তাহাদের মধ্যে তেজস্ক্রিয় অঙ্গারক- বিশ্লেষণ 

সবাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ । প্রত্রবস্তর কাল নিরূপণের জঙ্ঘ আরও অনেক' 

বিজ্ঞান-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রত্বনদর্শনের কালনিরয়কারে, 

বিজ্ঞান-পদ্ধতির প্রয়োগ- সম্পর্কিত যথাযথ পর্যালোচনাও আবশ্যক । 

(ক) তেজক্্রয-অঙ্গারক-বিশ্লেষণ (রেডি ৪-কার্বন আ্যান্থালিসিস্) : 

নিউর্রিয় পারমাণবিক পদার্থবিদ্া ( পরমাণু কেন্দ্রীয়নের গঠন-সংক্রান্ত 

বিজ্ঞান ) ও তেজস্করি়-গবেষণ। ( রেডি৪ আযাকৃটিভিটি রিসার্চ ) কেবল- 
মাত্র পৃথিবীর ধ্বংস-সাধনকার্ধে ব্রতী নহে। মানবসমাজের শান্তিপ্রবণ- 

কার্ধেও ইহার দান নান নহে । বর্তমান প্রতুতত্বে তেজস্কিয়- (রেডিও 

আকৃটিভিটি ) বিশ্লেষণই কালনিরূপণকার্ষের শ্রুঢ় ভিত্তি। 

যে সকল বিজ্ঞান-অন্ুশ্যত পদ্ধতি উত্খনন- কার্যক্রমকে সক্রিয়” 



প্রত বস্তত ১০০১, 

'ভাবে সাহায্য করে তাহাদের মধ্যে অঙ্গারক-এর (কার্বন) তেজক্কিয 

বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণন। উৎখনন-বিজ্ঞানে রেডিও-কার্বন- 
বিশ্লেষণ যুগাস্তকারী পরিবর্তন সাধন করিয়াছে । রেডিও-কার্বন- 
বিশ্লেষণের ফলে উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্বনিদর্শনের কালনিরূপণের 

কাঠামোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বহুলাংশে স্ত্দৃঢ় হইয়াছে । অঙ্গারক-এর 
তেজস্কিয় বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রত্ববস্তর কালনিরূপণ প্রতুতত্বে 

কার্বন ডেটিং ( অথবা সী-১৪ ডেটিং) নামে পরিচিত । 

বনু বৎসর যাবৎ প্রত্ুতত্বে প্রকৃত ঘটনার ও বিভিন্ন নিদর্শনের 

সুনির্দিষ্ট কাল নির্ধারণের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞান-পদ্ধতির অভাব 

সম্যকভাবে উপলব্ধি করা হইয়াছে । সম্প্রতি একাধিক বিদগ্ধ বিজ্ঞানীর 

গবেষণার ফলে উক্ত অভাব বহুলাংশে মোচন করা সম্ভব হইয়াছে। 
অঙ্গারক-এর তেজস্ত্িয় বিশ্লেষণপূর্ব ক প্রত্ববস্তর কাল নিরূপণ করিবার 

পদ্ধতির প্রবর্তন প্রত্বতত্বীয় কালনির্ঘণ-রূপায়ণে ও নিশ্চিত তারিখ 

নির্ধারণকার্ষে আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছে । অধুন! প্রত্ুতত্বীয় 

কালনিরূপণকার্ষে অঙ্গারক-এর তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণপ্রস্তত তথ্যই 
নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পন্থা । সুতরাং তেজক্তিয়-অঙ্গারক-বিশ্লেষণের 

সংক্ষিপ্ত পর্ালোচন। প্রয়োজন 

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গাইস্লের-এর টরিসেলীয়” নলের [ভ্যোাকুয়াম্ 
টিউব) সাহায্যে রন্টগেন (১৮৯৫) একস্ রশ্মি (রঞ্জনরশ্মি) আবিষ্কার 

করেন। ততপরে বেকারেল (১৮৫২-১৯০৮) উদ্ভাবন করিলেন যে, 

“ইউরেনিয়্যাম (তেজক্রিয় ধাতুবিশেষ) হইতেও অনুরূপ রশ্যি 

নির্গত হয়। এই রশ্মি-বিচ্ছরণ ( রেডিএস্ন) কুরী-দম্পতিও ঝিঙ্লেষণ্ 

করিয়াছেন। উক্ত বিশ্লেষণের ফলে 'ক্েভিআ্যাম' (তেজস্ক্রিয় ধাতব) 

এবং রেডিও-আযাকৃটিভিটিতত্ব ( তেজস্কিয়ত| ) উদ্ভাবিত হয়। রাদার- 

ফোর্ড (১৮৭১-১৯৩৭ ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, তেজস্কিয় ধাতুর 

পরমাণু (আযাটম্) বিভিম্নাংশে বিভক্ত হইয়া আল্ফা ও বিটা কণায় 

বিচ্ছুরিত হয়। আল্ফা-কণাই “হীলিয়াম্-পরমাণুর, (মৌলিক 
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গাঁস) ভিত্তি । বিটা-কণ! “ইলেকট্রন্-পরমাণুর' ( বিছ্যুৎ-পরমাণু) 

"উস। তেজস্কিয়মএর অবক্ষয় আদি-পরমাণুকে নব-পরমাণুতে 

রূপায়িত করে। রাদারফোর্ড (১৯০৪) তেজন্রিয়-এর অবক্ষয়ের 
আনুপাতিক হার নির্ধারণ করিয়। “অর্ধ-জীবন*- (হাফ -লাইফ.) সংজ্ঞার 
নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন । অর্ধ-জীবন পরমাণু-বিচ্ছরণের অর্ধাংশ। 

তেজস্কিয-এর অবক্ষয়ের গতি সম্পূণ ন্বতন্ত্র। ১৯১৩ শ্রীষ্টাব্ে 
সোডি্ড (১৯১৩) রাসায়নিক উপাদানের পরমাণুকে “আাইসোটোপ 

বা “তেজস্কিয় আইসোটোপ,ও নামে অভিহিত করিয়াছেন । তেজক্কিয় 
আইসোটোপ. প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত হইতে পারে। অপ্রাকৃত 

উপায়েও আইসোটোপের উৎপাদন অসম্ভব নহে। অঙ্গারক-এর 
প্রাকৃত আইসোটোপ ই যথার্থ কালনির্দেশক ৷ 

প্রায় সকল অঙ্গারক-পরমাণু দৃঢ়বদ্ধ | সাধারণ অঙ্গারক প্রোটন্-৬ 

(বিদ্যুতের পরমাত্রা) এবং নিউট্রন্*৬ (বিছ্যাতের অক্রিয় বা 

প্রশমিত কণ! ) সম্বলিত এবং উহার পরমাণু-ওজন (আযাটমিক্ ওয়েট.) 
১২ (শী ১২)। মহাজাগতিক রশ্মি দ্বারা বায়ুমণ্ডল ক্রমাগত 

বিমর্দিত হইবার ফলে অঙ্গারক-পরমাণুসমূহের ক্ষুদ্রান্থপাত তেজক্কিয় 
আকারে (রেডিও আযাকৃটিভ ) পরিবতিত হয়। ইহাই অঙ্গারক- 

১৪ ( কার্বন-১৪ ) নামে অভিহিত। কারণ, ইহার পরমাণু-ওজন 
১৪। এই ১৪ পরমাণু-ওজনসম্পন্ম অঙ্গারক-এর তেজস্তিয়-আযাই- 
সোটোপ ই কালনিরূপণকার্ষের নিমিত্ত অভীব গুরুত্বপৃণ । 

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লিববী বৈজ্ঞানিক গবেধণালন্ধ তত্বের ভিত্তিতে 
সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তেজস্ক্রিয় অঙ্গারক বায়ুমণ্ডলেও বিষ্ঞমান। 
১৯৫৫ শ্রীষ্টাবে লিববী প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মহাজাগতিক রশ্বিঞজাত 
তেজস্রিয় অঙ্গারক কালনিরূপণকার্ষের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক । ১৯৬, 
ধীষ্টাব্দে তাহার সিদ্ধান্তের প্রামাণিকত। বিজ্ঞানী-মহলে ম্বীকৃতি লাভ 

করে এবং তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। 

তেজস্তিয়-অঙ্গারক ( সী-১৪ ) ৯**০-১৬০০* মিটার উধের্ব বায়ু- 
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মণ্ডলে (আট মস্ফিআর্) মহাজাগতিক রশ্মি ( কম্মিক-রে ) 
প্রভাবে পরমাণুর উপস্কতির ( টযান্সমিউটেশন্) ফলে নাইন্রোজেন্, 

(মৌলিক গ্যাসবিশেষ ) উৎপন্ন হয়। পুথিবীতে তেজস্ক্রিয় 

অঙ্গারক-১৪-এর মোট পরিমাণ ( আন্মমানিক ৮১ মেটিক টন্) 

অপরিবতনশীল। তেজস্ক্রিয় অঙ্গারক-এর মোট পরিমাণের ৯৩% 

সাগরে, ৪8% জৈবদেহে এবং ৩% বায়ুমণ্ডলে বিদ্মান। বিচ্ছুরণের 
ফলে তেজস্কিয় অঙ্গারক-১৪ পুনরায় নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। 

অধিকন্তু কার্রন-১৪ বায়ুমণ্ডলের “কার্বন-ডাইঅকৃসআইড” গ্যাস- 

€ছ্বাগুক অকৃসাইডবিশেষ ) উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। ফোটো 
সংশ্লেষকালীন (ফোটা-সিন্থেসিস্) উদ্ভিদ্কুল “কার্বন-ডাইঅক্সাইড+ 
(সী 0২) শোষণ (আ্যাবস্থর্ব) করে। পরে উহ1 উদ্ভিদ্কুলের 

দেহে সংমিশ্রিত হয়। প্রাণিকুল উদ্ভিদ্রাজি ভক্ষণ করিয়া! কার্বন-১৪ 
শোষণ করে। এমন কি সামুদ্রিক প্রাণিকুলও কার্বন-১৪ শোষণ 
করিয়া থাকে । বিনাশপ্রাপ্ত হইবার পর প্রাণিকুল নৃতন কার্বন- 
পরমাণু গ্রহণ করিতে অপারগ । হ্ৃতরাং কার্বন-১৪ ক্রমান্বয়ে ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হয়। সী-১৪-এর “অর্ধ-জীবন' ৫৫৬৮3-৩০ (অথব। ৫৭৩০ + ৪০ 

বা ৫৭২০-:৪৭) বংসর ম্বীকৃত। পরমাণু-ওজনের ব্রিবিধ গড় নির্ণয় 
করিয়। উক্ত অর্ধজীবন নির্ধারিত হইয়াছে । ৫৫৬৮ বৎসর-অস্তে 
জীবাশ্ম-এর জীবিত কালের কার্বন-১৪-এর অর্ধেক পরিমাণ অবক্ষয়- 
প্রীপ্ত হয়। স্মুতরাং প্রাচীন জৈব পদার্থের কার্বন-১৪-এর পরিমাণ 
বিশ্লেষণ করিয়া উহার কার্বন-স্থিতি নির্ধারণ কর। সম্ভবপর । কিন্তু 
২৯,০০০ বংসরের অধিক প্রাচীন জৈব পদার্থের অস্তনিহিত কার্ৰন-১৪ 
অত্যল্প এবং উহার পরিমাণ নির্ণয় কর! আয়াসসাধ্য। এই সকল ক্ষেত্রে 
তেজস্টিয়-অবক্ষয়ের বিশ্লেষণই একমাত্র সহায়ক। তেজকস্তিয়-ধাতুর 
( ইউরেনিয়্যাম্ ও থ্যরিআ্যম্) অর্ধ-জীবন (৭৬ বিলিআ্যান্; এক 

বিলিআ্যান্ লক্ষ কোটি বৎসর) প্রাগৈতিহাসিক যুগতুক্ত উপকরণের 
পক্ষে যথোপযুক্ত । 



২০৮ উৎখনন-বিজ্ঞান 

তেজস্ক্রির-কার্বন-বিশ্লেষণ দ্বার কাল নিরূপণ করিবার জন্য সকল 

প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সরঞ্জামসম্বলিত বীক্ষণাগারের প্রয়োজন 

অত্যধিক । প্রথমে উপকরণের নমুনাকে ( যথা দারু, অস্থি বা অপর 

জৈব পদার্থ) ক্ষুদ্রতম খণ্ডে কর্তন করিতে হইবে। তৎপরে উক্ত 
খণ্ডিত উপকরণ উত্তাপক নলে ন্থস্ত করিয়া উহাকে কার্বন এবং পরে 
'কার্বন-ডাইঅকৃসাইড +-গ্যাস-এ পরিণত করিতে হয়। বিশেষ 

ধরণের বিভিন্ন কাচপাত্রে রক্ষিত নানাবিধ রাসায়নিক দ্রবণের সাহায্যে 

উক্ত গ্যাস শোধন করা প্রয়োজন । সর্বশেষে গ্যাস ঘনীভূত করিয়। 

বোতলে সঞ্চিত রাখিতে হয়। 'গাইগার- কাউন্ট্যার, নামক যস্ত্রের 

সাহায্যে রশ্মি-বিচ্ছুরণ নির্ণয়পূর্বক উহার মান লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। 
তেজক্ত্ির অঙ্গারকের পরিমাণ এবং ঘণীভূত কার্বন-ডাই অকৃসা ইড-এর 
নমুনা! হইতে নির্গত মৌলিক কণিকার অন্ুপাতও নির্ণয় কর! 

প্রয়োজন । উক্ত প্রণালী অনুসারে তেজস্ক্রিয় অঙ্গারক-এর কণিকার 

যথাযথ গণনা করিয়া পরীক্ষিত নমুনীর কাল নির্ধারণ করা হয়। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অঙ্গারে পরিণত জৈব পদার্থসমূহই কার্বন- 

১৪ বিশ্লেষণকার্ষের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত নিদর্শন । 

এতদ্দভিন্ন কার্বন-১৪ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থের 

পরিমাণ নিদর্শনের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ ১* গ্রাম ওজনের 
অঙ্গার প্রয়োজন । উদ্ভিদ্কুল (ঝুরি, তৃণ, খাগড়া, মাহুর প্রভৃতি) এবং 

প্রাণিকুল ( অস্থি, শি, নখ ইত্যাদি ) সংক্রান্ত নিদর্শনের কার্বন-১৪ 
বিশ্লেষণের জন্য যথাক্রমে ২০০ ও ৩০০ গ্রাম পদার্থ দরকার। অধিকস্ত 

গজদন্ত এবং অঙ্গারীভূত অস্থি এবং সেলের কার্বন-১৪ খিশ্লেষণের 

নিমিত্ত ২০০ ও ৭০০ গ্রাম ওজনের পদার্থ অপরিহার্ষ। 

প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য যে, অঙ্গার ব্যতীত অস্থি নিদর্শনের 
কার্বন-১৪ তারিখ-নির্ধারণকার্ধ সর্বক্ষেত্রে কলপ্রদ হয় না। মোভি- 
যাস্ বলিয়াছেন যে, নৃতন অবস্থায় অঙ্গারীভৃত হইলেই অস্থির 
কার্বন-১৪ তারিখ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন 



প্রত্ববস্তু হজ 

লম্পূরনরূপে অগ্রিদপ্ধ বা ভন্মীভূত সর্বপ্রকার অস্থির গুরুত্ব 

অবততমান | কারণ, অস্থির অঙ্গারক দুরীভূত হয়। অতএব 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সম্পূর্ণরূপে ভন্মীভূত অস্থি-নিদর্শনের 

কার্বন-১৪ বিশ্লেষণ বিশেষ কলবতী হয় না। দহন ( ক্যাম্বাস্ন্) 
কর্তৃক ভম্মীভূত অস্থিতে অঙ্গারকের স্থিতি অনিশ্চায়ক এবং উহার 

রন্ধীয় (প্যরাস্) শত্বের উপর মুৃত্তিকার প্রতিক্রিয়ার ফলে জৈব 

পদার্থের অবশেষ-এর হ্বল্পতার জন্য উহা কার্বন-১৪ বিশ্লেষণের 

অন্থুপযোগী। ম্থতরাং কেবলমাত্র অল্প মাত্রায় অঙ্গারীভূত 
অস্থিই কারুবন-১৪ বিশ্লেষণের নিমিত্ত যথার্থ উপযোগী 

নিদর্শন । 

সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, সকল প্রাণিকুলের মধ্যেই 

অঙ্গারক বর্তমান। সর্বপ্রকার জৈব পদার্থই কার্বন-ডাই অকৃসাইড. 
রূপে আদান-প্রদান করে। বিবিধ জৈব পদার্থে কার্বন-১৪-এর বিদ্যু- 
মানতা গত ৫০,০০০ বংসর যাবত বক (কন্স্ট্যাণ্ট )। বিনাশ- 

প্রাপ্তির পরে এই প্রকার আদান-প্রদান বন্ধ হয় এবং “কার্বন-যৌগিক* 
অকক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে । এই অবক্ষয়ের মাত্রাও বিধিবদ্ধ । ব্যাকৃ- 

টেরিয়ার্ সাহায্যে কার্বন-যৌগিক পুনরায় কার্বন-ডাইঅকৃনাইড-এ 
পরিবতিত হয়। বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া জৈব পদার্থের 

কার্বন-১৪-এর অবক্ষয়ের মান নির্ধারণ পুৰক পরীক্ষিত নিদর্শনের 
তারিখ নির্ণয় করা সম্ভবপর | সুতরাং উৎখনন দ্বার আবিষ্কৃত বিনাশ- 

প্রাপ্ত জেব পদার্থের অন্তর্নিহিত অঙ্গারক-এর মান বিশ্লেষণ করিয়। 

'উহ্ার কাল নির্ধারণ করা যায়। এক সহস্র হইতে দ্বাদশ সহম্রের 

অন্তভূর্তি পরীক্ষিত নিদর্শনের কার্বন-১৪ তারিখ-নির্ধারণ অধিক 
ফলপ্রদ। কিন্তু কার্বন-১৭ বিশ্লেষণের ফলে কেবলমাত্র নৈকট্য 
তারিখ নিরূপণ কর! সম্ভবপর ৷ সর্বক্ষেত্রেই কার বন-১৪ তারিখ কতিপয় 

বতসর যোগ ও বিয়োগ সম্বলিত হইবে । ম্থৃতরাং যোগ ও ৰিয়োগ- 

চিহ্ন সংযোগে নিদিষ্ট বৎসর লিখিতে হয় যেমন, ১৮৪৮ শ্রীঃপৃঃ২৭৫ 5 



২৯৩ উৎখনন-বিজ্ঞ।ন 

অর্থাৎ ১৮৪৮ ্রীষ্টপূর্বান্দের ২৭৫ বৎসর পূর্ববর্তী বা পরব্তা 
€২১২৩ তরী: পৃঃ এবং ১৫৭৩ ঘীঃ পুঃ) হইবে। 

কালনিরূপণকার্ষে তেজদ্রিয়-অঙ্গারক-বিশ্লেষণের কতিপয় বিতর্ক- 
মুলক তথ্য উল্লেখনীয় : (ক) জীবস্ত জৈব পদার্থের আপেক্ষিক সক্রিয়তা 
বহুদিন দৃঢ়বদ্ধ থাকে; (খ) বিশ্লেষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
জৈব পদার্থসমূহের আদি-সংযুক্তি ( কম্পোজিশন্) রক্ষিত থাকে এবং 
বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া পর্যস্ত কার্বন-আধারের সহিত উহার বিনিময় বন্ধ 
থাকে এবং (গ) তেজস্ক্রিয় অঙ্গারকের'অর্ধ-জীবন যথাযথ নির্ধারিত হয় 
নাই। এই সকল তথ্য অগ্তাপি অনুশীলন-সাপেক্ষ। কিন্তু ক্রম- 
বর্ধমান বেজ্ঞানিক গবেষণার ফলে উক্ত তথ্যসমূহ সম্পকিত সংশয় 
বহুলাংশে দূরীভূত হইবার পথ স্গম হইয়াছে । 

এতদ্যতীত রেডিও-কার্বন-কালনিরূপণের পদ্ধতিও ভ্রমমুক্ত নহে । 
রেডিও-কারুবন বিশ্লেষণের কতিপয় বিভ্রান্তিকর এবং স্বাভাবিক সাধারণ 
খোর মধ্যে (ক) সুর্যের নভোরশ্মি (কজমিক্ রে) উৎপাদের পরিবর্তন- 
শীলতা, (খ) প্রত্বস্থলে বিবিধ সময়ে কার্বন-১৪-এর প্রাপ্তি-সাধনের 
বিভিন্নতা, (গ) উদ্ভিদ্কুলের বিভিন্ন পরিমাণে কার্বন-১৪ দেহভূক্ত 
করিবার প্রবণত। প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । কিন্তু দক্ষতাপূর্ণ বিশ্লেষণ 
দ্বারা কীর্বন-১৪ তারিখ নিরূপণ করিলে স্বাভাবিক ভ্রম সংশোধন, 
করা অসম্ভব নহে। উপরস্ত কার্বন-১৪ বিশ্লেষণের গণন-পদ্ধতিও 
'আয়াসসাধ্য । বতমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে উক্ত পদ্ধতির 
বিশ্লেষণ-কার্ধক্রমও বহুলাংশে সহজতর এবং দুঢ়বদ্ধ হইয়াছে । এমন কি. 
গণনা করিবার পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অধুন! 
১০%-এর অধিক ভ্রম হওয়া অন্বাভাবিক। কার্বন-১৪ বিশ্লেষণকৃত 
তারিখের ভ্রমের মাত্রা হাস করিবার জন্য নির্দিষ্ট তারিখসম্বলিত 
নিদর্শনের বিশ্লেষণ সর্বপ্রথম কতব্য। উক্ত তারিখের পরিপ্রেক্ষিতেই 
কাল-অনিদিষ্ট নিদর্শনের কার্বন-১৪ তারিখ নির্ধারণ কর! সঙ্গত। 
খ্রুসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, লিববী এই নীতি অনুসরণ করিয়া মিশরের 



প্রত্ববস্ত ২১১. 

বিভিন্ন যুগের নিদর্শন পরীক্ষ। করিয়াছেন। তিনি যথাক্রমে মিশরের 

প্রথম রাজবংশীয় সমাধির নিদর্শন, পরব যুগের নিদর্শন এবং 

এতিহাসিক যুগের টলেমির শবাধারের বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়! 
কার্বন-১৪ তারিখের ভ্রমের মাত্রা! বন্ুলাংশে হাস করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। 

কার্বন-১৪ কাল নিরূপণের কার্ষব্রমও আয়াসসাধ্য । কার্বন-১৪. 

বিশ্লেষণ দ্বারা তারিখ-নির্ধারণও ক্রটিবর্জিত নহে। (ক) কার্বন-১৪ 
বিশ্লেষণ অতীব ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। (খ) কার্বন-১৪ বিশ্লেষণকার্ষে 
প্রত্ববন্তর ক্ষতি হওয়াও স্বাভাবিক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, 

বিশ্লেষণের জন্য অধিক পরিমাণ নিদর্শন প্রয়োজন। সুতরাং কেবল- 

মাত্র যে উপাদান অনাবশ্তাক অথব। অল্পপরিমাণে বিনষ্ট হইলেও উহার 

কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা অবর্তমান, উক্ত নিদর্শনেরই কার্বন-১৪ 
বিশ্লেষণ করা যায় (গ) কার্বন-১৪ কালনিরূপণকার্ষয প্রাচীনতম 

নিদর্শনের বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । ছুই বা তিন সহত্র বংসরের 
প্রাচীন প্রত্বস্থল হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনের কার্বন-১৪ বিশ্লেষণ বিশেষ 
ফলপ্রদদ নহে। কারণ, কার.বন-১৪ কালনিরপণে ১০* বৎসর 

যোগ-বিয়োগের ন্যন তারিখের সম্ভাব্যতার সীম! হাস করা অসম্ভব । 
এঁতিহাসিক যুগে উক্ত সীমা-রেখার গুরুত্ব অধিক। কারণ, ইতিহাস- 
প্রস্থত অপর সুদৃঢ় উপাদান দ্বারা প্রতুনিদর্শনের তারিখ সুনির্দিষ্ট 
কর1 যায়। ম্ৃতরাং এঁতিহাসিক যুগের কার বন-১৪ কালনিরূপণ 
স্বতস্ত্র নহে। অধিকন্ত উক্ত কালনিরূপণ প্রত্বতত্বীয় কালনির্ধারণের 
সহিত সংযুক্ত। এঁতিহাসিক যুগের কারবন-১৪ কালনিরূপণ 
প্রতুতত্বীয় উপাদানজাত কালের সমর্থক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 

প্রতুতত্বীয় এবং কারবন-১৪ কালনিরূপণের অনঙ্গতিও বিদ্যমান ॥ 

উক্ত ক্ষেত্রে প্রত্বতত্বীয় কালনিরপণের উপরই অধিক নির্ভর করা 

যুক্তিসঙ্গত। (ঘ) একই লেভ-ল্ বা মুৎস্তর হইতে উত্তোলিত নিদর্শনের 
কারবন-১৪ তারিখের বিভিন্নতাও বিরল নহে। এমন কি একাধিক 
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বীক্ষণাগারে একই প্রত্বনিদর্শনের কার্বন-১৪ বিশ্লেষণের ফলে পার্থক্য- 

মূলক তারিখ-নির্ধারণও পরিবেশিত হইয়াছে । এই সকল ক্ষেত্রে বিবিধ 

তারিখের গড় অনুযায়ী তারিখ নির্দিষ্ট করিতে হয়। অতএব সর্বক্ষেত্রে 

কার্বন-:৪ নিরূপিত তারিখ নিশ্চিত নহে । () পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 

যে, কার্বন-১৪ কালনির্য়ের পদ্ধতি প্রাগৈতিহাসিক ও ভূতত্বীয় 
নিদর্শনের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য ॥ প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শনের 

কার্বন-১৪ কালনিরূপণের স্বতন্ত্রতা সত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, 

উহার সহিত ভূতত্বীয় স্তরবিন্যাসপ্রস্থত কাল-নির্ধারণের সঙ্গতি থাক! 

গ্রয়োজন। কিন্তু ভূতত্বীয় স্তরবিন্তাসের কালগত ব্যবধান অত্যধিক । 

উপরন্ত তুলনামূলক বিচারে ভূত্তত্বীয় কালনিরূপণ অপেক্ষা কার্বন-১৪ 

তারিখ-নিণয় অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক। চে) কারুবন-১৪ 

বিশ্লেষণের জন্ত অসংক্রামিত নিদর্শনের প্রয়োজন অত্যধিক | সংক্রা- 

মিত নিদর্শনের খিশ্রেষণকৃত তারিখ বিভ্রান্তিকর হওয়াই স্বাভাবিক । 

অতএব উৎখননকালে কার্বন-১৪ শিশ্রেষণের উপযোগী নিদর্শন অতীব 

সতর্কতার সহিত উত্তোলন কর! একান্ত প্রয়োজন। (ছ) কার্বন-১৪ 

বিশ্লেষণের উপযোগী নিদর্শনের যথাযথ লিপিকরণও অত্যাবশ্যক । 

অন্কথায় কালনির্দেশ ভ্রমাত্মক হওয়া স্বাভাবিক । জে) কার্বন-১৪ 

বিশ্লেষণের জন্য গ্রয়োজনসাধক উপাদানের প্রাপ্তি সহজসাধ্য নহে। 

সর্বপ্রকার জৈব নিদর্শনেরই কার বন-১৪ বিশ্লেষণ ফলগ্রদ হয় না। 

কেবলমাত্র মহাজাগতিক কিচ্ছরণকৃত তেজক্তক্রিয়সম্পন্ম জৈব পদার্থের 

কার বন-১৪ বিশ্লেষণ ফলপ্রস্থ হয়। অতএব কার বন-১৪ বিশ্লেষণ- 

কার্ধের পরিধি অধিক সীমিত। 

সবশেষে উল্লেখযোগ্য যে, কারবন-১৪ তারিখ পরীক্ষিত নিদর্শনের 

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ৷ উদ্াহরণ-হ্বরূপ বল! যায় যে, বিশ্যস্ত অঙ্গার" 

নিদর্শন মৃত্স্তরের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী হওয়া স্বাভাবিক। পরবর্তী 
হইলে নিদর্শনের যথাবস্থান অন্বাভাবিক হইবে। উক্ত নিদর্শন মৃৎ- 

স্তরের পূর্ববর্তী হইবার সম্ভাবনাও অধিক। যে বৃক্ষ হইতে পরীক্ষিত 
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নিদর্শন উদগত এবং পরে অঙ্গারীভূত হইয়াছে তাহ সম্ভবতঃ “বু পূর্বে 
কতিত ৰা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণ বশত: পরীক্ষিত 

নিদর্শনের তারিখ মৃতস্তর-বিন্যাসের পূর্ববর্তী হইবে। উক্ত প্রকার ক্রুটি 
বৃক্ষকাঁণ্ডে বিন্যস্ত বলয়াকার বেড়-বিশ্লেষণের (ট্রী-রিং-আ্যান্তাল্যাসিস্) 
ক্রুটির অনুরূপ । বেড়-বিশ্লেষণ পদ্ধতির পর্যালোচনা -প্রসঙ্গে এই 

প্রকার ক্রটি আলোচিত হইয়াছে। 

উল্লিখিত নানাৰিধ ক্রুটির বিদ্ভমানত। সত্তেও স্বীকার করিতে হইবে 

যে, প্রত্যক্ষ কালনির্দেশবর্জিত স্তরবিন্তাসের ও প্রত্ববস্তুর কাল নিরূপণ- 

কাধে কারবন-১৪ তারিখ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন ও প্রামাণিক সাক্ষ্য । 

প্রাচীনতা বিষয়ে সন্ধানলাভের জন্য কারবন-১৪ বিশ্রেষণজাত প্রত্বণস্তুর 

কালনিরূপণ-প্রণালীর উদ্ভাবন প্রত্রতত্বে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 

করিয়াছে । কার্বন-১৪ তারিখ-নির্ধারণ প্রত্ববিজ্ঞানকে বিবিধ 

প্রকারে প্রভাবিত করিয়াছে । প্রথমতঃ, কার্বন-১৪ বিশ্লেষণ মানব- 

সংস্কণ্তর প্রাচীনত্ব গ্রীষ্টের জম্মের ৩০০০ বৎসরের পূর্বেও সুপ্রতিঠিত 

করিতে সমর্থ হইয়াছে । এমন কি, প্রত্রাশ্মীয় সংস্কৃতির কাল নির্ণয় 

করাও সম্ভবপর হইয়াছে । অতাঁতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাল 

১০০০০ বসর ব্যবধানেও নির্ধারিত হইত । বর্তমানে কার্বন-১৪ 

বিশ্লেষণের আনুকুল্যে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্ববস্তর নিদিষ্ট তারিখ নির্ণর 

করা সম্ভবপর । কেবল মাত্র ১*০-২০০ বৎসরের পূর্ব-পশ্চাৎ পার্থক্য 

বিছ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, খাছ্য-সংগ্রাহক-সংস্কৃতি হইতে আরম্ত করিয়া 

থান্ঠ-উৎপাদক-সংস্কৃতি পর্যন্ত বিবিধ পর্ব ও উপ-পর্ষের বা পর্যায়ের 
তারিখ কার্বন-১৪ বিশ্লেষণ দ্বারা সুনিদিষ্ট হইয়াছে । এমন কি, 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আবিষ্কৃত "নিদর্শনের কার্বন-১৪ 

বিশ্লেষণের সাহাযো কালনিরূপণ-সংক্রান্ত পারস্পরিক সম্পর্ক নিধারণ 

করাও সম্ভবপর । তৃতীয়ত, পূর্বে ইতিহাসের সন্দেহজনক তারিখ 

এবং খ্রতিহাসিক ঘটনার সহিত বিবিধ কালের অনুক্রমিক সম্পর্ক 

দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোন স্থনিয়ন্ত্রিত কৌশল বা প্রণালীর 
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অবিদ্যমানতাও উল্লেখযোগ্য । কিন্তু কার্বন-১৪ বিশ্লেষণ নিশ্চিত 
তারিখ নির্ণয় করিয়া ইতিহাসের কালনির্থন্ট-এর ভিত্তি পু্রতিচিত 
করিয়াছে । 

অতীতে গ্ত্ববন্ত বা সংস্কৃতি-পর্বের কাল আম্ুমাণিকভাবেই 
"লিখিত হইত । চাইল্ড বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপের প্রাগৈতিহাসিক 
পর্বের তারিখ ্রীষ্টের জন্মের ১৪** বৎসরের অধিক পূর্বে আরোপ কর! 
সম্ভব নহে। কার্বন-১৪ তারিখ দ্বারা এই প্রকার কল্পনাপ্রস্থত 

অভিমতের ভ্রম সংশোধন করা হইয়াছে । ড্যানিয়াল্ (১৯৬৭) যথার্থই 

বলিয়াছেন যে, যদি মানবকুলের প্রাচীনত্বের এবং মন্ুষ্যনিমিত 
কারুশিল্প-কৌশলভিত্তিক ত্রয়ী যুগের উদ্ভাবনই প্রতুবিজ্ঞানের প্রকৃত 

অরষ্টা বলিয়৷ ধার্য করা হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, 
লিববী কর্তৃক বেপ্রবিক পরিবর্তনমূলক কার্বন-১৪ তারিখ নির্ধারণের 

পদ্ধতির উদ্ভাবন প্রতুতত্বকে ইতিহাস-বিজ্ঞানের পর্যায়ে স্থুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে । কার্বন-১৪ বিশ্লেষণের ফলে অধুন] নিশ্চিত তারিখের 
উপর ভিত্তি করিয়া মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত বূপায়ণ করা সম্ভব 

হইয়াছে। উপরস্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের কালনির্থণ্টের কাঠামোও 

কার্বন-১৪ তারিখ দ্বারা বহুলাংশে দঁটবন্ধ হইয়াছে । বত্মানে 
উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত অধিকাংশ নিদর্শন ও স্তরায়ণ কার্বন-১৪ 
তারিখসম্বলিত। ন্ুতরাং অধুনা কার.বন-১৪ কালনিরূপণ উৎখনন- 

'তত্বের সুদৃঢ় ভিন্তিরূপে সবতোভাবে স্বীকুত । 

বর্তমানে প্রথিবীর বিভিন্নাংশে কার্বন-১৪ বিশ্লেষণের জন্য 

পঞ্চাশৎ-এর অধিক বীক্ষণাগার বিদ্কমান। উহাদের মধ্যে পেনপিল্- 

ভ্যানিয়ার এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বীক্ষণাগার প্রখ্যাত। 
ভারতবর্ষে বোস্বাই মহানগরীতে টাট! ইনষ্টিটিউট অভ, কাণ্ামেন্টযাল্ 

রিসাচ-এ ভারত সরকারের সহায়তায় ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে কার্বন-১৪ 
বিশ্লেষগের জন্ত একটি আধুনিক বীক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
কার্বন-১৪ তারিখ নির্ণয়ের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্বস্থল হইতে 
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*মারবিদ্ুত নিদর্শনসমূহ বর্তমানে উক্ত বীক্ষণাগারেই প্রেরিত হয়। 
এই বীক্ষণাগার সংস্থাপনের পূর্ব-পর্ষন্ত ভারতবর্ষের নিদর্শন বিশ্লেষণের 

'জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বীক্ষণাগারে প্রেরিত হইত। 
পৃথিবীর বিভিন্ন বীক্ষণাগারে কার্বন-১৪ বিশ্লেষণের ফলে মানব- 

কুলের আবির্ভাবের ও সংস্কৃতির যথার্থ তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব 

হইয়াছে । বর্তমানে পৃথিবীর সবত্রই কার্বন-১৪ বিশ্লেষণকূত তারিখ 

ব্যবহৃত হয়। আমেরিকাতেই সর্বপ্রথম কার্বন-১৪ বিপ্লেষ:ণর 
যথার্থতা স্থিরীকৃত হইয়াছে । ফলে আমেরিকাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
সংখ্যক প্রত্রনিদর্শন পরীক্ষিত হইয়াছে । ফলঙ্গমের সভ্যতার তারিখ 
বহু দিন যাবৎ বিতর্কমূলক ছিল। কিন্তু কার্ুনন-১৪ তারিখ উক্ত 
বিতর্কের অবসান ঘটাইয়াছে। টেক্সাস্ হইতে আবিষ্কৃত অগ্নিদগ্ধ 
বাইসনের অস্থির ( বন্ত ষাড় বা মহিষ ) কারুবন-১৪ বিশ্লেষণ করিয়। 

উক্ত সভ্যতার কাল শ্রিষ্টপৃৰ ৮০০০-৭*০০-তে ধার্ধ কর! হইয়াছে। 

'অরিগণ হইতে আবিষফ,ত রজ্জুনিমিত চগ্পলের বিশ্লেষণের ফলে 

প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত নিদর্শন ৯০*০ বৎসর পূর্বে ব্যবহাত 

হইয়াছিল। 
আফ্রিকা মহাদেশের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের কার বন-১৪ 

পরীক্ষ। করিয়া বিবিধ তারিখ নির্ধারিত হইয়াছে । কার্বন-১৪ 

"বিশ্লেষণের ফলে লাস্কাঁউক্সের গুহাচিত্রের তারিখ খ্রীষ্টপৃর ১৩৬০০*-তে 

ধার্ষ করা হইয়াছে । রোডেসিয়াতে প্রাপ্ত অঙ্গারের বিশ্লেষণের দ্বারা 

প্রাগৈতিহাসিক নাচিফু কান্-এর শিল্প-নিদর্শন ৬০৯০ বৎসর পূর্ববতী 
বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে । অধিকন্ত কার্বন-১৪ বিশ্লেষণ করিয়া 

নেদারল্যাণ্ড হইতে আবিষ্কিত এক দারুখণ্ডের তারিখ শ্রীষ্টপৃৰ 
৫৮০০০-তে নির্ণাত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সময়ে পৃথিবীতে মানব- 

কুলের সমতা সন্দেহজনক । উত্তর-আমেরিকা, ইরাক প্রভৃতি স্থান 

হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনের কার্বন-১৪ তারিখ অনুসারে মানবকুলের 

বিদ্যমানত। খ্রীপূর্ব ৩৫০০০-তে ও ৩২০০০-তে আরোপ করা যায়। 
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ইরাকের জারমোতে আবিষ্কৃত নিদর্শনের কার্বন-১৪ তারিখ অনুযায়ী 
খাস্ভ উৎপাদনের প্রাচীনতম তারিখ শ্রীষ্টপূর্ব ৭০০০-তে ধার্য করা 

হইয়াছে । কিন্তু প্যালেষ্টাইনের নিদর্শন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন । 

কার্বন-১৪ বিশ্লেষণ হইতে ব্রেইড উ্যভ. সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 

হামুরাবীর রাজত্বকালের সৌধ-নিদর্শন ৩০৪৫ বৎসর পূর্বে নিমিত 
হইয়াছিল। 

প্রখ্যাত ডেড.সি-ক্রোল-এরও কার বন-১৪ বিশ্লেষণ করা 

হইয়াছে । উক্ত বিশ্লেষণ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ডেড-সি- 
স্োল্ যীশু গ্রীষ্টের সমকালভূক্ত । জাপানের প্রাগৈতিহাসিক ও আদি- 
এতিহাস্কি সংস্কৃতির কালনিরূপণে কারবন-১৪ বিশ্লেষণজাত 

তারিখের বহুল ব্যবহার উল্লেখযোগ্য । অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের নিদর্শনের 

কার্বন-১৪ বিশ্লেষণ করিয়। ট্যাস্মেনিয়ার সংস্কৃতির কালও নির্ণীত 

হইয়াছে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, ট্যাস্মেনিয়ার অধিবাসিগণ শ্রীষ্টগৃৰ 

৬৫০*-তে ইন্দোনেশিয়া হইতে আগমন করিয়াছিল । 
পৃথিবীর অন্তদেশের অনুরূপ ভারতবর্ষেরও প্রাগৈতিহাসিক 

আদি-এতিহাসিক এবং এতিহাসিক গুতুনিদর্শনের কারুবন-১৪ 

বিশ্লেষণের ফলে অনেক প্রত্ববস্তর ও সংস্কৃতি-পর্ের অবিদিত কাল 

নির্ধারিত হইয়াছে । কার্ুবন-১৪ তারিখ নিরূপণের সাহায্যে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্ের কালনির্ধারণও বহুলাংশে স্তিবীকৃত 

হইয়াছে । ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্ুনিদিষ্টু প্রারস্তিক তারিখ 

্রীষ্টপৃর ৩২৬-তে নির্ধারিত। কিন্তু উৎখনন দ্বারা সিম্ধুসভাতার 
আবিষ্কারের জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রারম্ভিক কাল খ্রিষ্টপূর্ব 

তৃতীয় বা চতুর্থ সহত্রকে ধার্য করা হইয়াছে। প্রত্বতত্বীয় বিগ্লেষণ 
হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মতেঞ্জোদারো সভ্যতার স্থিতিকাল 

্রীষ্টপৃব চতুর্থ সহস্সরক হইতে দ্বিতীয় সহত্রকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত 
ছিল। কিন্তু মহেঞ্জচোদারো সভ্যতার উক্ত কালনি্ণয়ের ভিন্তি সুদ 
নহে। উপর্থ দ্বিতীয় সহঅকের মধ্যভাগ হইতে খ্রীষ্পূর্ব ৩২৬ পর্যন্ত, 
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কোন স্ুনির্ধারিত কালনির্৫ঘণ রূপায়ণ করাও অগ্ঠাপি সম্ভব হয় নাই। 

সম্প্রতি বিভিন্ন প্রত্ুস্থলে খননকার্ধের ফলে এই নিরূপিত তারিখদ্বয়ের 

অস্তর্বতাঁ কালতুক্ত সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্তু এই 
সংস্কৃতি বিভিন্ন কৌলাল-শ্রেণী-নির্দেশক যেমন, চিত্রিত-ধৃসর-কৌ'লাল- 

সংস্কৃতি, উত্তর-ভারতীয়-চিকণ-কুষ্ণ-কৌলাল-সংস্কৃতি, কৃষ্ণ এবং 

-লোহিত-কৌলাল-সংস্কৃতি প্রভৃতি । এই সকল সংস্কৃতির পৌবাপর্য 

কাঠামোর কালনির্ণয় দুটবদ্ধ নহে। কিন্তু পিভিন্ন প্রত্বস্থল হইতে 

আবিষ্কৃত উপাদানের কার্বন-১৪ বিশ্লেষণ করিয়া হরগ্ন।-সংস্কতির এবং 

পরনতী সংস্কতির কালনিরূপণের প্রচেষ্টা বলাংশে ফলপ্রদ হইয়াছে । 

ভারতবধের ও পাকিস্তানের একাধিক প্রত্বস্থল হইতে প্রাক-হরপ্লা- 
সংস্ক,তির শিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে--গুল মুহম্মদঃ কোট ডিজি, 

আযাম রী, কালিবন্গন্ প্রভৃতি । এই সকল গ্রত্ুম্থছল হইতে আবিষ্কৃত 

নিদর্শনের কার্বন-১৪ বিশ্লেষণও করা হইয়াছে । গুল মুহম্মদের 

গ্রামীণ সংস্কৃতির কার্বন-১৪ তারিখ £ ৩৬৯০-3-:৮৫ শ্রীঃপুঃ এবং 

৩৫১০ 4৫১৫ শ্রীঃ পৃঃ। এই প্রত্ুস্থলের সংস্ক,তির তৃতীয় পর্বে তাঅ- 

নিদর্শন এবং চিত্রিত কৌলালের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । কিন্তু কোন 

অঙ্গার-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই । ততসাত্বও পৌবাপর্ষ বিশ্লেষণ 

করিয়। উক্ত পর্বের তারিখ সাধারণভাবে শ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০-তে নির্ধারণ কর' 

হইয়াছে । কোট ডি'জর প্রাচীনতম এবং সর্বশেষ লেভ লের কার্বন-১৪ 

তারিখ যথাক্রমে £ ২৬০৫3: ১৪৫ হ্বীঃ পৃঃ এবং ২০৯০ ১৪০ শ্রীঃপুঃ। 

কোট ডিজির প্রাকৃ-হরপ্সা-সংস্কতিকে শ্রীষ্টপুব ২৭০০-তে আরোপ করা- 

হইয়াছে । কালিবন্গন-এর হরগ্স।-সংস্ক তির কারবন-১৪ তারিখ £ 

২০৯৫-+১১৫ এবং ২০৪৫-৭:৭৫। কালিবন্গন্-এর বসতির শেষ পর্যায় 

ধীষ্টের জন্মের ২০০০ বৎসর পুর্বে আরোপিত হইয়াছে । লোথাল- 

প্রতুস্থলে শ্রীপুর উনবিংশ শতাব্দী হইতে হরগ্লা-সংস্কতির পরিবর্তন 

উল্লেখনীয় (পর্যায় থি-বি £ ২৫০০-:১১৫% পর্যায় ফাইভ২এ £ 

১৮১০ -:১৪০ শ্রী; পৃঃ) । 



২১৮ উৎখনন-বিজ্ঞান 

মহেল্েদারেো হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনের কারবন-১৪ (তারিখ : 

১৭৩০--১১৫ হ্বীঃ পৃঃ। সম্প্রতি মহেঞ্জোদারোতে উতখননের ফলে 

অনেক অঙ্গারের নিদর্শন উদ্ধৃত হইয়াছে । এই সকল নিদর্শনের 

কারবন-১৪ বিশ্লেষণ করিয়। বিভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করাও হইয়াছে। 

সিদ্ধান্ত কর হইয়াছে যে, মহেঞ্জোদারোতে শ্রীষ্টের জন্মের ২৪০০ বৎসর 

পুর্বে বসতি সংস্থাপিত্ হইয়াছিল এবং শ্রীষ্টপুৰ অষ্টাদশ শতাব্দীর 

মধ্যভাগ (১৭৫০ শ্রী: পৃঃ ) পর্যন্ত উহা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সাধারণ- 

ভাবে বলা যায় যে, মহেঞ্জোদারো-সংস্ক.তি শ্রীষ্টপুৰ ১৫০০ পধন্ত ব্যাপ্ত 

ছিল। এই কার্বন-১৪ কাল-নিরূপণ প্রত্বতত্বীয় উপাদান দ্বারাও 
বহুলাংশে স্বীকৃত। 

ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগভুক্ত কতিপয় নিদর্শনের কাঁরবন-১৪ 

বিশ্লেষণ ফরিয়াও তারিখ নিরূপিত হইয়াছে । দক্ষিণ ভারতে উতনুর 

( আন্ধ প্রদেশ ) হইতে আবিষ্কৃত অঙ্গার বিশ্লেষণ পূর্বক সিদ্ধান্ত কর! 
হইয়াছে যে, উক্ত স্থানে নবাশ্মীয় সংস্কতির তারিখ খ্রীষপূর্ 
২২৯৫-:১৫৫-তে ধার্য করা যায় । কিন্তু বুরজাহাইম (কাশ্মীর) হইতে 

প্রাপ্ত অঙ্গার-এর বিশ্লেষণের ফলে নবাশ্মীয় সংস্ক,তিব কাল গ্রীষ্টপূর্ 
১৯০০-তে নির্ধারিত হইয়াছে । অধিকন্তু মধ্যভারতের নাবদাতলী এবং 

এরাণ, নামক প্রত্রস্থলঘয়ের তাত্রাশ্মীয় (ক্যালকোলপিথিক ) সংস্ক.তির 

তারিখ কারবন-১৪ বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে--এরাণ £ গ্রীষটপুর্ব 
দ্বিতীয় সহস্রকের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থাংশ ; নাবদাতলী : শ্রীষ্টপূর্ 
সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্তকাল হইতে ছইশত বতসর বতমান ছিল । 

আহারের বান্স সংস্ক.তির (আহার--গুজরাট ও রাজস্থান) পরিসমাপ্তি 

্ীষটপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ অঞ্চলের (নাসিক, 
নেভাস। প্রভৃতি) তাত্রাশ্মীয় সংস্ক তির কাল শ্ীপটপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে 

আরোপ কর! হইয়াছে। 

উপরি-বর্ণিত কার্বন্-১৪ তারিখ হইতে তাত্রাশ্মীয় সংস্ক,তির কাল 
সাধারণভাবে নির্ণাত হইয়াছে । 'এই নির্ধারণকার্ষের ফলে হরপ্স।-উত্তর 



গুত্ববস্ত ২১৯ 

'স্ক'তির কালনির্ণয় করাও সম্ভব হইয়াছে । উক্ত কালনিরূপণ দ্বার। 
উল্লিখিত অন্তর্ধতী কালের সংস্কতির অজ্ঞাত তারিখ নির্ধারণ করা 
বগ্তমান ভারতীয় প্রত্ুতত্বের গুরুত্বপূর্ণ কার্য। কিন্তু তাত্শ্মীয় যুগ- 
উত্তর সংস্কতির কার.বন-১৪ তারিখ ও প্রত্বতত্বীয় তারিখের মধ্যে ঈষৎ 

অপঙ্গতি বিগ্ভমান। বর্তমানে তাত্রাশ্মীয় যুগের পরবতী” সংস্কতির 
কারবন-১৪ তারিখ-নিরূপণ সুনিদিষ্ট নহে । প্রসঙ্গতঃ হস্তিনাপুর হইতে 

আবিষ্কৃত নিদর্শনের কারবন-১৪ বিশ্লেষণকৃত তারিখের সহিত প্রত্ুতত্বীয় 

তারিখের অসঞগতি উল্লেখযোগ্য । বত'মানে ভারতবর্ষে তাত্্রাশ্ীয় 

যুগের পরবর্তী সংস্কৃতির কার.বন-১৪ তারিখ যথাযথ নির্ণয় করা 
আবশ্যক। এই নির্ণাত তারিখের সাহায্যেই আদি-এঁতিহাপসিক যুগ 
হইতে এতিহাসিক যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির কালনির্থণ্টের কাঠামো 
দূড়ভাবে সংস্থাপন করা সম্ভব হইবে। 

এতিহাসিক প্রত্রস্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্বনিদর্শনের কালনিরূপণ- 

কার্ধ তারিখসম্বলিত উপাদানভিত্তিক। কিন্তু কতিপয় এতিহাসিক 

গুতুস্থল হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনেরও কারবন-১৪ তারিখ নির্ণয় করা 

হইয়াছে । প্রসঙ্গত; রাজবাড়িডাডা প্রত্বস্থলের অঙ্গার-নিদর্শনের 

কার্বন-১৪ তারিখ-নির্ধারণ উল্লেখযোগ্য । রাজবাড়িডাডায় একটি 

বৃহৎ অগ্নিদগ্ধ শস্তভাগ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে । উক্ত ভাণ্ডারের অগ্রিদগ্ধ 

শস্তের কার্বন-১৪ বিশ্লেষণকৃত তারিখ ১২০০-:৮০-তে নির্ধারিত 

হইয়াছে। টাট। ইনষ্টিটিউট অফ ফাণগ্তামেণ্ট্যাল, রিসার্চের বীক্ষণাগারে 
উক্ত প্রত্ুস্থলের বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তর হইতে উদ্ধৃত অঙ্গার-নিদর্শন বিশ্লেষণ 

কর৷ হইয়াছে । ত্রিস্তরের কার বন-১৪ নির্ধারিত তারিখ যথাক্রমে £ 
১৭১০ 4:৯৫, ১৫৬৫--৯৫ এবং ১৫৪০3-৯৫-তে (অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ২৪০, 

৩৮৫ এৰং ৪১০) নির্ণাত হইয়াছে । উক্ত কার বন-১৪ তারিখ প্রত্রতত্বীয় 

লেখসম্বলিত উপাদান দ্বারা হ্বীকৃত। সুতরাং কার বন-১৪ তারিখ 

দ্বার! রাজবাড়িডাঙার সংস্কৃতি-পর্বের কালনির্থণ্ট নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ 

করা সম্ভব হইয়াছে। 



২২৩ উৎখন্ন- বিজ্ঞান 

কিন্তু সর্বক্ষেত্রে কার বন-১৪ তারিখও নির্ভরযোগ্য নহে । অধুন? 

কার বন-১৪ তারিখ নিবূপণের প্রামাণিকতার উপরও সন্দেহ প্রকাশ 

করা হইয়াছে । কার বন-১৪ বিশ্লেষণের উপরই প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
নিদর্শনের কালনিরূপণ সর্বতোভাবে নিভভরশীল । কারণ, প্রাগৈতিহাসিক 

যুগের কালনিরূপণের নিমিত্ত অন্ত পদ্ধতি অপেক্ষা অঙ্গারকের তেজ- 

স্রিয-এর বিশ্লেষণ অধিকতর নির্ভরযোগ্য । কিন্তু আদি-এঁতিহাসিক 

বা এতিহাসিক যুগের কার বন-১৪ তারিখের সহিত প্রত্বস্ত্বীয় তারিখের 
সঙ্গতির বিদ্কমানত1 একান্ত প্রয়োজন! পক্ষান্তরে এরতিহাসিক প্রত্ব- 

স্থলে কাল-অনিদিষ্ট প্রভুতত্বীয় উপাদানের অবর্তমানে কার বন-১৪ 
তারিখের নির্ভরযোগ্যতা ও প্রামাণিকত। অনস্বীকার্য । 

শি বেডিও-কার বন-বিশ্লেষণ দ্বার! নির্ধারিত তারিখ ব্যতীত আন্তবিধ 
বিজ্ঞান-পদ্ধতির উদ্ভাবনও উল্লেখনীয়। এই সকল বিজ্ঞান-পদ্ধতির 

বিশ্লেবণও প্রত্রনিদর্শনের কাল-ন্রূপণকার্ষের সহায়ক । অতএব 

গ্রত্ুবস্তর কাল নিরপণের জন্য অন্যান্য বিজ্ঞান-পদ্ধতির পর্যালোচনা ও 

প্রয়োশ্ুন। 

(খ) তাপ-প্রতিপ্রভতা (তাপছ্যতি )-বিশ্লেষণ (থ্যার্মে। লুমি- 
নেসেন্স) £ তেজন্ত্রিয়-বিশ্লেবণই তাপছ্যতি-অনুশীলন-পদ্ধতির ভিত্তি। 

এই পদ্ধতির তনুশীজ্ন দ্বারা অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকার তেজস্কিয় কণার 

অবক্ষয়ের পরিমাপ নির্ণয় করা সম্ভবপর । যথাযোগ্য উত্তপ্ত করিলে 

সকল পদার্থ হইতেই আলোক ও উত্তাপ বিকীর্ণ হয়। 

প্রত্বতত্বে কৌলাল-নিদর্শন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ উপকরণ । সুতরাং 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৌলালের কালনিরূপণ কর! অধিক প্রয়োজন । 

সর্বপ্রকার কৌলালে ইউরিয়াম্ ও থোরিয়াম্ (মৌলিক ধাতু) পদার্থ 

বিছ্যমান। এই পদার্থ হইতে নির্ধারিত হারে “এ? কণিকা নিঃস্যত 

হয়। উক্ত “এ কণিকা স্থলাণুতে (আইজনাইজ) পরিণত হয় 
এবং কলে বিছ্বাত-পরমাণুর (ইলেক্ট্রন) উদ্ভব হয়। তাপকৃত 
কৌলাল হইতে ইলেকট্রন নির্গত হয় । এই প্রকার কনিকা নিঃসরণের 
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এবং বিছ্যুৎ-পরমাণুর উদ্ভবের এবং নির্গমনের বিশ্লেষণ করিয়। 
কৌলালের কাল নিণয় করা যায়। উক্ত পদ্ধতি দ্বারা কৌলালেন্ 

কাল নিরূপণের জন্য প্রয়োজন ঃ কেট তাপকুত কৌলাল হইতে 

নিঃস্হত আলোক-কণার পরিমাণ নিরূপণ, (খ) কৌলালের এ ক্রিয়ার 

তীব্রতার পরিমাপ নির্ণয় এবং (গ) কৃত্রিম কিরণ-বর্ধণের পরিমাণ 

গ্রহণ পূরক “এ বশ্যিদ্ধারা বিপর্যস্ত কৌলালের ধারণ-ন্ষমতা নির্ধারণ । 

উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ এবং কালনিপিষ্ট মুৎপাত্রের অনুশীলনজাত 

তথ্য হইতে পরীক্ষিত কৌলালের কাল নির্ধারণ কর। যায়। কিন্তু 

এই পদ্ধতি দ্বারা কৌলালের সুনিশ্চিত তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব 

নহে। সাধারণতঃ উক্ত তারিখ নির্ণয়ে ১০০ বৎসরের পুর্ব-পশ্চাৎ 
ব্যবধান বতমান। 

তাপছাতি-বিশ্লেষণ দ্বারা ১০০০*০ বৎসর পুর্বের নিদর্শনের 

তারিখও নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে । আযারিহ্বোনার 'লাভ।-রক্” 

(আগ্নেয়গিরি হইতে নিংস্যত গলিত ধাতবপদার্থবিশেষ ) শিশ্রেষণ 

করিয়া ১৫০০* বৎসরের প্রাচীনতা নির্ধারিত হইয়াছে। শ্রীইপূর্ব 
নবম শতাব্দীর গ্রীনদেশজাত কৌলালের বিশ্লেষণ হইতেও যথাযথ 

কাল নিরূপিত হইয়াছে । 

প্রকৃতপক্ষে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অঙ্গার- 
বন্দিত সংস্কৃতির কালনিরূপণের যথার্থ সহায়ক। এই পঞ্ধতি দ্বারা 

বিভিন্ন আকার ও প্রকার কৌলালের অনুক্রমক কাল নিণয় করাও 

সম্ভবপর | প্রত্ববিজ্ঞানে সাধারণতঃ কারুশিলের তুলনামূলক অধ্যয়ন 

করিয়াই কাল নিধারণ করা হয়। তাপহ্যতি-বিশ্লেষণ দ্বার উক্ত 

গ্রতুতত্বীয় কাল নিধারণের সারতা ও অসারতা প্রতিপন্ন কর! 

সম্ভবপর হইয়াছে । ভারতবর্ধে তাপছ্যতি-বিজ্ঞান-পদ্ধতির অন্ধু- 

শীলনের প্রয়োঞজ্জন অধিক। কারণ, ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রত্বস্থল 

হইতেই অগণিত কৌলাল-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বহুক্ষেত্রে 
এই সকল নিদর্শনের কাল অজ্ঞাত। তাপছাতি-বিশ্সেষণ দ্বার 
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এ সকল নিদর্শনের অবিদ্িত তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব । কিন্তু 

'এঁতিহাসিক প্রত্বস্থলের নিদর্শনের তাপহ্যতি-বিশ্লেষণ বিশেষ ফলপ্রদ 

নহে । কারণ, এই বিজ্ঞান-পদ্ধতিজাত কালনিরণটয়ে ১০০ বৎসরের 

পার্থক্য বিদ্যমান থাকে । কেবল প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৌলাল- 
নিদর্শনের কাল-নিরপণেই তাপছ্যতি-বিশ্লেষণ বিশেষ ফলদায়ক । 

(গ) চুম্বক-মের ও চুম্বকত্ব বিশ্লেষণ ঃ সম্প্রতি অগ্নিদগ্ধ 
মৃত্তিকার কাল নিরূপণের জন্য একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত 
হইয়াছে । তেজঙ্কিয় আইসোটোপের (কার বন-১৪ ) প্রাকৃতিক 

অবক্ষয়ের বিশ্লেষণই এই পদ্ধতির ভিত্তি। জৈব পদার্থ কার্বন-১২ 

ধারণ করে। কিন্তু কার বন-১৩-এর স্থিতি অত্যল্প। আইসো- 
টোপের অবক্ষয়ের হার বিদিত। স্ুতরাং অবশিষ্ট আইসোটোপের 

পরিমাণ নির্ণয় পূর্বক জৈব বস্তুর কাল নিধারণ কর! সম্ভব । সম্প্রতি 

ওকলাহোম! বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডুবয় একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির 

উদ্ভাবন করিয়াছেন । ডুবয় কর্তৃক প্রবতিত পদ্ধতির বিশ্লেষণকার্ধের 
জন্য অগ্নিদগ্ধ যুত্তিকানিমিত নিদর্শন যেমন, চুল্লী, ই্টক-দেওয়াল, 
কৌলাল ইত্যাদি প্রধানতম উপকরণরূপে পরিগণিত । 

পৃথিবীর চৌন্বকক্ষেত্র (স্থিতিশীল চুম্বকের চতুষ্পার্্স্থ চৌনম্বকশক্তির 

ক্ষেত্র) নিদিষ্ট সময় অন্তর পরিবতিত ও পুনরাবৃত্ত হয়। অধ্যাপক 
ফুবয়-এর মতে চুম্বক-মেরু (ম্যাগনেটিক পোল.) গত ৮** বৎসরে 
স্বস্থান হইতে ২৫ ডিগ্রি পরিবতিত হইয়াছে। মৃষ্ময় বন্ত চুম্বকতব 
ধারণ করে। মৃত্তিকানিমিত বস্ত অগ্নিদপ্ধ হইবার সময়ে শ্ুমেরুর 
(নর্থ পোল) অবস্থান এবং উহার বর্তমান স্থিতি অন্নুশীলন করিয়া 

১০-২* বসরের ব্যবধানে উক্ত বস্তুর কাল নিধণারণ করা সম্ভবপর । 

এই পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের ফলে প্রত্বতত্বীয় স্তরবিশ্তাসের ও 
সংস্কৃতি-পর্বের কাঙ্গনিধণরণ সুদৃঢ় হইবে। 

(ঘ) অব.সিডিয়ান্ (আগ্নেয়গিরি-উৎপন্ন কাচসদৃশ প্রস্তরবিশেষ) 
তারিখ-অনুশীলন £ আগ্নেয়গিরি হইতে উৎপন্ন ক।চসদৃশ প্রস্তর 
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প্রাগৈতিহাসিক বুগে হাতিয়ার নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইভ। 
প্রস্তরের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া অব সিডিয়ান্-ননিমি'ত শিল্প 
নিদর্শনের তারিখ নিধণারণ করা যায়। অব.সিডিয়ান্ দ্বারা নিমিত 

হাতিয়ারের পৃষ্ঠে জলশোষণের ফলে পরিমাণ-গ্রহণযোগ্য জলযোজিত 
স্তর সাধারণ দৃষ্টিতে অনৃশ্য। প্রস্তরের পৃষ্ঠ ছেদিত ৰ1 খণ্ডিত 
হইবার পর জলযোজন আরম্ত হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত উক্ত 

জলশোষণের গতি ও মান নিধারিত হইয়াছে । নিমাণকাল হইতেই 
প্রাচীন হাতিয়ারে জলযোজন অব্যাহত থাকে । এই জলযোজনের 

গভীরতার পরিমাণ নিণয় করিয়া কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর | 

উক্ত কালনিরূপণের জন্য প্রয়োজন £ (ক) জলযোজিত স্তরের 

গভীরতার পরিমাপ-গ্রহণের নিমিত্ত পদ্ধতি নির্ণয়, (খ) জলযোজিত 

স্তরের গভীরতার গতি ও ধারা নিধারণ, (গে) জলযোজনের ধারার 

উপর বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবের বিশ্লেষণ, (ঘ) ব্যবহার দ্বার! 

ক্ষতিগ্রস্ত হাতিয়ারের বৈষমোর অন্নীশলন এবং (ডে) হাতিয়ারেব 

সহিত শুরবিষ্তাসের নিধণরিত কালসম্বন্ধযুক্ত প্রত্বনিদর্শনের বিশ্লেষণ । 

এই সকল উপাদানের যথার্থতা নিধ্ণারণের উপরই অব.লিডিয়ান্- 
কালনিরূপণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল । 

প্রত্বতন্বে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োগ সাম্প্রতিক । কিন্তু 
অব.সিডিয়ানের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের পদ্ধতি অগ্ঠাপি সুনিদি ষ্ট হয় 
নাই। উপরস্ত এই পদ্ধতি দ্বার অবসিডিয়ান্ ব্যতিরেকে অপর 

প্রপ্তরনিমি ত বস্তর কাল নিরূপণ কর! সম্ভব নহে । এই প্রসঙ্গে: 
উল্লেখযোগ্য যে, কালনিরূপণের জন্ত অব.সিডিয়ান্ প্রস্তরের উপর 

জলযোঙ্জিত স্তরের গভীরতার পরিমাপ-গ্রহণ উক্ত বস্ত্র নির্মাণকাল 

হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এইট তারিখের সহিত 

স্তর ভূগর্ভে বিস্তাসকালের সঙ্গতি অবত'মান। ম্মিথ, এই পদ্ধতি 

অনুশীলন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, অবসিডিয়ান্ কালনিরপণের 
সাহত প্রত্বৃতত্বীয় কালনিরূপণের লামপ্রন্য অবিদ্তমান। এই অসঙ্গতির 
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কারণও নির্ীত হইয়াছে । তৎসন্বেও অবপিডিয়ান-তারিখ নিণয়ের 
প্রণালীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অগ্ভাপি স্তদৃঢ় হয় নাই। 

(ডে) প্ররত্ুচুষ্বক-বিশ্লেষণ €(আরকাইও ম্যাগ নিটিজিম্) £ প্রত্ব- 
নিদর্শনের অন্ত:স্থ চুম্বকত্ব বিশ্লেষণই এই বিজ্ঞান-পদ্ধততর প্রধান 

উৎম। থেল্লিয়ার (১৯২৮) আরকাইও ম্যাগনেটিজিম্ বিশ্লেষণের 

পদ্ধতি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। প্রস্তর ও মৃত্তিকায় লৌহ- 

অক্সাইড বতর্মান। প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাচীন পোয়ান, চুল্লী, 
দগ্ধ মুন্তিক। প্রভৃতি চুন্বকায়ন্ (ম্যাগ নিটিজাইসন্) সংরক্ষণ করে। 

চুন্বকারনের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া পৃথিপীর দিকৃ-দর্শনের সহিত 
তুলনামূলক অধ্যয়ন করা ষায়। চিত্র-লেখতে (গ্রাফ) উক্ত তথ্য 

নির্দেশ করিয়া এক শতাব্দীর চতুরাংশের ব্যবধানে প্রত্বনিদর্শনের কাল 

নির্ণয় করা সম্তনপর | 

ভূতত্বীয় প্যালিওম্যাগ নিটিজম্ হইতে প্রত্ুচুষ্বকত্ব ভিন্ন। কিন্তু 
পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের অনুরূপ দিক্-প্রবাহের ও তীব্রতার 
পরিবত'ন অন্ুক্রপভাবেই সাধিত হয়। এই পরিবত্নের নিদর্শনও 

পাওয়া যায়। উক্ত নিদর্শন ভূগঠনের ফলে পালল-শিলাতে ( সেডি- 

মেনটারী রকৃ) বিন্যস্ত হয়। প্রত্ুচুম্বকনহ্হ বিশ্লেষণ দ্বারা উত্তাপ- 

উৎপাদক নিস্তেজ চুম্বকত্বের অনুশীলন করা যায়। এই পদ্ধতি 

“উত্তপ্ত নিস্তেজ চুম্বকত্ব-বিশ্লরেবণ' নামে অভিহিত । 
অনেক শিলাতে লৌহ-অক্সাইড বিগ্যমান। নির্দিই উত্তাপের 

€(কুরি-বিন্দু) উধ্বে অক্সাইড-কণ। চুম্বকত্ব ধারণ করিতে অপারগ । 

কিন্তু কিরি-বিন্দ্ু' এবং প্রতিরোধ-তাপের কতিপয় মাত্রা উধ্বে 
অক্সাইড-কণ। পারিপার্থিক ক্ষেত্র হইতে চুম্বক গ্রহণ করিতে সনর্থ। 

উক্ত কণ। দিকৃ-প্রবহমানত। এবং তীব্রতা অর্জন করে। প্রতিরোধ- 
তাপের নিয়ে এই অজিত চুম্বক রক্ষিত হয়। নিস্তেজ চুম্বক উহাতে 
প্রভাবান্বিত করিতে অসমর্থ । 

আরকাইও ম্যাগ-নিটিজিমূ অনুশীলনের জন্য . দঞ্ধমুত্তিকা-নিদর্শন 



' প্রত “ত্ ২২৫ 

প্রশস্ত । কারণ, উক্ত সামগ্রীর চুস্বকত্ স্থায়ী থাকে এবং উহ চুন্বকিত 
হইবার সময় হইতে পৃথিবীর চৌন্বক-ক্ষেত্র (ম্যাগনেটিক ফিল্ড) 

নির্ধারণ কর! যায়। চৌম্বক ক্ষেত্রের বিভিন্নতাও নিণ্য়সাধ্য | 

প্রাচীন ইষ্টকনিমিত বাস্তু বা অপর নিদর্শনের অস্তঃস্থ চুম্বকত্ব (ম্যাগ- 
নেটিজিম্) নির্ণয় করিয়। উহাদের কাল নিরূপণ কর! সম্তবপর। 

দিকচক্র অপেক্ষা নিষ্ডেজ চুম্বকত্বের তীব্রতা অল্প। বতমান এবং 
প্রাচীন অগ্নিদগ্ধ মৃন্ময় বস্ত্র চুম্বকত্বের তীব্রত। নির্ণয় করিয়া উহার 
কুত্রমতাও নির্ধারণ করা যায়। এমন কি, এই পদ্ধতির অনুশীলন 

দ্বারা মৃন্ময় বস্ত্র শিল্পকেন্দ্রের এবং পোয়ানের কাল নিরূপণ করাও 

সম্ভব হইয়াছে । 

কিন্তু উক্ত বৈজ্ঞানিক অন্তশীলনকার্ষের অনেক প্রতিবন্ধক বর্তমান। 

আরকাই৪-ম্যাগনেটিজিম্ বিশ্লেষণের জন্য যোপধুক্ত পরিবেশের 

অভাব অত্যধিক। চুম্বকহ বিশ্লেষণ-সংক্রান্ত তত্ব অগ্যাপি যথার্থতা 

তার্জন করিতে পারে নাই । তথাপি বমান প্রত্রতত্বীয় কালনিবুপণে 

এই চুন্বকত্ব-বিশ্রেষণ সহায়করূপে পরিগণিত । 

(5) পট্যাসিয়্যাম আরগন্-বিশ্লেরণ (রাসায়নিক ক্ষারজশ্বেতবণ্ণ 

ধাতৃবিশেষ ; গ্যাসবিশেষ ) £ পট্যাসিয়্যাম. পদার্থ সাধারণত? 

খনিজে (মিম্তারেল্) ন্স্ত থাকে । এক প্রকার পট্যাসিয়্যাম্ আযাটম্ 

(পরমাণু) | অর্থাৎ পট্যাসিয়্যাম্-৪০ ] তেজস্ক্রিয়সম্পন্ন এবং অতি 

মন্থর গতিতে অবক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আরগন্-গ্যাস খনিজের কণার 

অভ্যন্তরে বন্ধ থাকে । পট্যাসিয়্যাম-৪০ আরগনে পরিবতিত হয়। 

এই পরিবতণনের মাত্রা নির্ণয় করিয়া খনিজের কাল নির্ধারণ করা 
সম্ভব হইয়াছে । উক্ত কালনিরূপণকার্ষের জন্ত পট্যাসিয়্যাম্ ও 

আরগনের পরিমাণ-মাত্রার গড় নিধ্ারণ করিতে হয়। 

তেজস্ত্রিয়া আবিষ্কারের পর রুদারফোরড. প্রতিপন্ন করিয়াছেন 

'যে, তেভস্থিয় বিশ্লেবণের দ্বারা ভূতন্বীয় কাল নিরূপণ করাও সম্ভবপর। 
তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, হষ্টিকাল হইভে ফ্েরগু- 
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জনাইট  কেলাস-এর (ক্রিস্ট ল) নৃনপক্ষে ৫০০ নিযুত বৎসর অতি- 
বাহিত হইয়াছে । উক্ত কেলাসে ৭% ইউরেনিআযাম্ (তেজন্ত্িয় 

ধাতুবিশেষ ) এবং ১৮ সী সী হীলিয়াম্ (ূর্যমগ্ডলস্থ গ্যাসবিশেষ )' 
বর্তমান। খনিজের (মিন্যারেল্) ইউরেনিআ্যাম ও সীসকের 

(লেড.) এবং ইউরেনিআ্যাম্ ও হীলিয়ামের অন্ুপাতের পরিমাণ 

গ্রহণ করিয়া ভূতত্বীয় কালনির্থন্টের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হইয়াছে । 

এই অন্ুশীলনের জন্য যথোপযুক্ত উপকরণের প্রয়োজন অধিক। 

এমন কি এই বিজ্ঞান-পদ্ধতি দ্বারা জীবাশ্া-নিদর্শনের কাল নির্ণয় 

করাও সম্ভবপর হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ এই পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া! 

জিন্জান্থো পাস্এর € আফ্রিকা মহাদেশ হইতে আবিষ্কৃত মানুষের 

তুল্য করোটি-জীবাশ্ম ) কালনির্ধারণ উল্লেখযোগ্য । উহার পট্যা- 

সিয়্যাম্ আরগন্-বিশ্লেষণকৃত কাল ১.২৩ এবং ১.৭৫ নিযুত ব€সর পুৰে 

নির্ণাত হইয়াছে । কিন্তু এই বিজ্ঞান-পদ্ধতির পর্সংখ্যান্-সংক্রান্ত 

ক্রুটির বিদ্যমানতা স্বাভাবিক । 
(ছ) আগ্নেয় প্রস্তর-( ব্যাসাল্ট ) বিশ্লেবণ £ পট্যাসিয়্যাম্ 

আরগন্-কালনিরূপণের পদ্ধতি প্রধানতঃ ভূতত্বীয় কালনির্থণ্ট নিণয়- 

কারের সহায়ক । পালল শিলার (সেভিমেন্টাপি রক) বৈজ্ঞানিক 

বিশ্রষণ৪ করা হইয়াছে । এই খিজ্ঞান-পদ্ধতি আগ্নেয় প্রস্তর- 

বিশ্লেষণকার্ধষে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু আগ্নের় প্রস্তর-বিশ্রেষণের 

নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উপাদান অভাল্প। পলল-এর ( সেডিমেন্ট ). 

কালনিরূপণে ব্যবহৃত খন্জি পদার্থ বিরল। এক গ্রাম ওজনের 

পদার্থের জন্য অধিক পরিমাণ পললকে বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়ার অধীন 

করিতে হয়। কিন্তু ব্যাসাল্ট-এর প্রাকৃ-বিক্ফোরণকালীন আরগন্: 

( গ্যাস ) ধারণ করিবার ক্ষমতা অল্প। এই বিশ্লেষণ দ্বারা আগ্নেয়- 
গিরির বিস্ফোরণের (ভল্ক্যানিক্ ইরাপ সন) সময়ের সহিত গ্রত্ব- 

তত্বীয় নিদর্শনের সামপ্তস্ত নির্ণয় করা যায়। লাভার (আগ্নেয়গিরি 
হইতে নিঃস্হত গলিত ধাতব পদার্থ) পট্যাসিয়্যাম আরগন্.বিশ্লেষণ 
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দ্বার গ্রত্বতত্বীয় নিদর্শনের তারিখও সুনির্দিষ্ট কর! সম্ভবপর । প্রসঙ্গত: 

উল্লেখযোগ্য যে, প্রতুতত্বে রেডিও-কারবন্ কালনিরূপণের নিম্নমানতা 

একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা । পট্যাসিয়্যাম আরগন্-বিশ্লেষণ বহুলাংশে 

এই সমস্তার সমাধান করিয়াছে । রেডিও-কারবন, এবং পট্যাসিয়্যাম্ 

আরগন-এর সম্মিলিত বিশ্লেষণ দ্বার! প্রতুতত্বীয় নিদর্শনের কালনিরূপণ 

নিশ্চিতভাবে স্থির কর! সম্ভব হইয়াছে । 

প্রসঙ্গতঃ তেজন্ত্রয় পদার্থসম্বলিত শিলার পরীক্ষা দ্বারা পথিবীর 

বয়স-নির্ধারণকার্ধ উ্ল্শখযোগ্য । পদার্থ-বিজ্ঞানীরা শিলার তেজক্তি 

বিশ্লেধণপূর্বক পৃথিবীর বয়স পঞ্চশত কোটি বৎসরে ধার্য করিয়াছেন। 

জে) পরিবেশ-বিশ্রেষণ £₹ কালনিরূপণে উপরি-উক্ত বিবিধ 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যতীত পারিপার্খিক অবস্থার বা পরিবেশ-এর 

( ইন্ভাইআ্যার্ন্মেন্ট ) অনুশীলন৪ অতীব গুরুত্বপৃণ। জলবায়ু, 
মুত্তিকা, প্রাণিকুল, উদ্ভিদূকুল, ভূসংস্থান (টপোগ্রাফি ) প্রভৃতি 

পরিবেশ-নির্দেশিক। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের কার্যক্রমকে 

পরিবেশ সবতোভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে । 

প্রত্থুতত্বীয় অনুশীলনকার্ষে পরিবেশ-এর বিশ্রেষণ সর্বাধিক প্রয়োজন। 

ভূতত্বীয়, প্রাণিকুল ও উদ্ভিদ্কুল-সংক্রান্ত বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 

দ্বারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিবেশ নির্ণয় কর! সম্ভব হইয়াছে । 
প্রত্ুতত্বীয় অনুশীলনে উক্ত উপকরণসমূহের প্রয়োজন দ্বিবিধ : (ক) 

জলবায়ুর, উদ্ভিদকুলের এবং প্রাণিকুলের বিবতনের ধারা নির্ণয় 

করিয়। পৌর্বাপর্য স্থিরীকরণ এবং (খ) প্রাগৈতিহাসিক প্রত্ববস্তর 

সহিত উক্ত তথ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ । এই দ্বিবিধ অনুশীলন 

করিয়। প্রত্ুনিদর্শনের নির্ভরযোগ্য কাল নিরূপণ কর! সম্ভব হইয়াছে। 

কারুশিল্প-সংক্রান্ত উপাদান ব্যতিরেকে মুত্তিকার, প্রাণিকুলের ও 

উদ্ভিদ্কুলের নিদর্শনও মানুষের কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী । এই 

সকল নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের 

পরিবেশের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় কর! হইয়াছে। প্রাচীনতম যুগের 
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জন্য প্রত্ুততববিদ্ ভূতত্বীয় অনুশীলন-প্রন্থত তথ্যের উপর নির্ভর 

করেন। এই ভূতত্বীয় অনুশীলন হিমযুগের ঘটন।-প্রবাতের 

সহিত জড়িত। 

প্ল্যাইস্টোসিন্ যুগের অবক্ষেপণ ( ভিপোজিশ ) বিশ্লেষণ করিয়া 

জলবায়ু নির্ধারণ করা যায়। প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীনডনে অপ্ট্য- 

লীয় (অশ্যুল নামক স্থানের প্রস্তর-হাতিয়ার নির্দেশক সংস্কৃতি-পর্ব ) 

মানুষ আন্তঃহিমযুগের বেলাভূমিতে আবাসস্থল তৈয়ার করিয়াছিল । 

এমন কি কম্করের আকার ও প্রকার বিশ্লেষণ করিয়া জলবায়ুর 

প্রকৃতি নির্ণয় করাও সম্ভব হইয়াছে । হিমযুগের অবক্ষেপের ধাপ 

নির্ণয় এবং জলবায়ু ও প্রাণিকুলের নিদর্শনের অনুশীলন পূর্বক কাল 
নিরূপণ করাও সম্ভবপর । 

অধুন। প্রত্বতত্বে গুহায় বিন্যস্ত পলল-এর ( সেডিমেণ্ট ) অন্বশীলন 

অতীব গুরুত্বপূর্ণ । পলল-এর অবক্ষেপ বিশ্লেষণ করিয়া! ক্রলবায়ুর 
প্রকৃতিও নির্ণীত হইয়াছে । এই পলল*বিস্লেষণের সহিত পরাগরেণু- 

বিশ্বেষণ (পোলেন্ আন্যাল্যিসিস) জড়িত। পরাগরেণু বিশ্লেষণ 

করিয়া গুহায় বিন্যস্ত অবক্ষেপের সহিত উদ্ভিদকুলের সম্পর্ক নির্ণয় 
কর! হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত বালুকণ! এবং গুল্মাচ্ছার্দিত অবক্ষেপের 
অনুশীলন দ্বার জলবায়ুর গতির অনুক্রম ধারা নিয় করা যায়। 
স্বত্তত্ববিদগণ স্তম্ত-গতেরি মৃৃত্িকার বিকৃত বর্ণ-পরি5য়, নদীতট 
প্রভৃতি পর্যালোচন1! করিয়াও অনেক মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন । 

কারুশিল্প-নিদর্শনের সহিত সংশ্লি্ই প্রাণিকুলের অন্থি-বিশ্লেষণ 
হইতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের জলবায়ু এবং কাল নিন্্রপণ করাও 
সম্ভব হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লার্টেট, প্রত্মাশ্মীয় 
হাতিয়ারের সহিত সংপ্রিষ্ট প্রাণিকুলের নিদর্শনের গুরুত্ব সর্বপ্রথম 
অনুধাবন করেন। প্রাণিকুল, উদ্ভিদকূল এবং পলল-মবক্ষেপের 
সামগ্রিক বিশ্লেষণের ফলে প্রাগৈতিহানিক যুগের পরিবেশের যথার্থ 
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পরিচয় লাভ করা সম্ভব হইয়াছে। প্রাণিকুলের নিদর্শন পর্যালোচন। 

করিয়া কাল নিরূপণ করাও সম্ভবপর । 

পরিবেশ-সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির 
আলোচনাও প্রয়োজন। এই সকল বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলনের 

ফলে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি-পর্বের কালনিরূপণ কার্ধের ভিত্তি 

বহুলাংশে সুদ হইয়াছে । 

(ঝ) সাগরান্তর-€ ভীপ সী-কোর ) বিশ্লেষণ ঃ সাগরাস্তর-বিশ্রেষণ 

সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের উষ্ণতার বিভিন্নতা ও পরিবর্তনশীলতা নির্ণয় করিয়া 
প্রযা্টোসিন্ যুগের জলবায়ু-সম্পফ্কিত নির্দেশ প্রদান করিতে সমর্থ। 

এই বিশ্লেষণ হইতে আদি-প্ল্যাইষ্টোসিন যুগের কাল নির্ণয় করাও 

সম্ভন হইয়াছে । এমন কি জীবাশ্া-নিদর্শনের তারিখ-নির্ধারণকার্য ৪ 

এই পদ্ধতি-অন্ুশীলনের সহায়করূপে পরিগণিত । কিন্তু উক্ত 

অনুশীলনকার্ষের সফলতা সমুদ্রজলের উক্তার সহিত মহাদেশীয় 

পর্বের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল 

(এ) মুত্তিকাস্তরবিষ্ঠাস ও পরিবেশ (সয়ল্ স্টাটিফিকেসন্ 
আনড, ইনভাইআ্যারন মেন্ট )-বিশ্লেষণ £ মৃত্তিকার গঠন, | প্রকৃতি ও 

বিম্তাস এবং পরিবেশ বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন মুত্ত্তরের কালাতিক্রম 

নির্ণয় করা সম্ভবপর । শ্তরবিন্যাস-অনুশীলন উৎখননতত্ববের সর্বাপেক্ষা 

গুরুত্বপূর্ণ কার্য । প্রধানতঃ উৎখনক প্রত্বনিদর্শনের সাহায্যেই স্তর- 
বিশ্যাস-সংক্রাস্ত তথ্য প্রণিধান করেন। কিন্তু মৃত্তিকার যথার্থ প্রকৃতি 

নিণয় করা মৃততত্ব-বিশারদগণের কার্য । মুত্তত্ব-বিশারদগণই কুষ্ণবর্ণ বা 

ভস্মাকীণ মৃত্তিকাস্তর বিন্তস্ত হইবার কারণ এবং খানার বা গতে'র 

আবরণ-সম্পকিত যথার্থ পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য যে, পরিবেশজাত খনিজই প্রস্তর, ধাতবপদার্থ ও অপর 

বাস্তব নিদর্শনের প্রকৃত উৎস। প্ররস্বাশ্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় কেবল- 
মাত্র প্রস্তর বা অস্থিনিমিত নিদর্শনভিত্তিক নহে। পশু, শেল্, 

উদ্ভিদকুল ইত্যাদির নিদর্শন হইতেও উক্ত যুগের পরিবেশ-সংক্রান্ত 
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অনেক তথ্য উদঘ।টন করা সম্ভবপর। হিমপ্রবাহ, গ্রবাহিকা, হুদ, 

মরুভূমির অবক্ষেপণ, গুহার পলল, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণজাত ভম্ম, 

বালুকণাস্ত,প, জীবাশ্যাক্ষেত্র প্রভৃতি পর্যালোচন। করিয়া প্রাগৈতিহাসিক 

যুগের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের সামগ্রিক চিত্র রূপায়ণ করা যায়। 

কালনিরূপণের জন্ট মুত্তিকার বৈজ্ঞানিক অন্ুশীলনও আবশ্ঠাক। 

প্রাকৃতিক মৃত্তিকাস্তর বিগ্ুস্ত হইতে শত বা সহ বৎসর অতিবাহিত 

হইয়াছে । অতএব ম্বৃত্তকাস্তর-বিন্তাসের কালনিণয়ের পদ্ধতি 

সমসাময়িক পরিবেশের অনুশীলনের সহিত জড়িত। মৃত্তিকাস্তর- 

বিশ্যাসের ক্রমবর্ধমানত। বিশ্লেষণ করিয়াও কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর । 

ভূৃতত্বীয় অন্ুশীলন-প্রস্থত কালনিঘণ্ট প্রত্বতত্বীয় কালনিরূপণকার্ষের 

প্রকৃত সহায়ক । 

(উ। পরাগরেণু-বিশ্নেষণ (পোলেন্ আ্যান্তাল্যিসিস্) £ মৃত্তিকা 

স্তরে বিশ্যস্ত পরাগরেণুর বিশ্লেষণ বত'মান প্রত্বতত্বের অতীব গুরুত্ব- 

পুর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । পরাগরেণুর বিশ্লেষণ গ্রত্ববিজ্ঞীনের অন্থু- 

শীলনকে ত্রিবিধ উপায়ে সাহায্য করে; কে) কালনিরূপণে, (খ) 

পরিবেশ-নিণয়ে এবং গে) মানুষের কাধকলাপ-নির্ধারণে। ১৯১৬ 

খ্রীষ্টাব্দে স্থুইডেনের বৈজ্ঞানিক লেন্ার্ট পরাগরেণু বিশ্লেষণ করিবার 
পদ্ধতি প্রথম উদ্ভাবন করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই পদ্ধতির 

অন্থুশীলনের মান অধিক উন্নত হইয়াছে । বর্তমানে পরাগরেণুতত্ব 

প্রত্র-উত্ভিদবিগ্ভার একটি স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হইয়াছে । 

স্বয়ং পরাগযোগের (পলিনেস্ন্ ) সহায়তায় সপুষ্পক (ফ্রাওয়া- 

রিন্গ, প্ল্যান্ট.) পুনরুতপাদনকার্ধে ব্রতী । পুং-পুনরুৎপাদী-কোষ- 

(সেল্) সম্বলিত ক্ষুদ্বতম পরাগরেণু স্ত্রী-পুনরুৎপাদী-কোষ-সম্বলিত 

ডিম্বকের ( ওভিউল্) সহিত যুক্ত হইবার ফলে গর্ভ সঞ্চারিত 

হয়। পক্ষী ও পতঙ্গের কর্মতত্পরতায় পরাগযোগ সাধিত হইয়! 

থাকে । তাহার। পরাগরেণুকে এক পাদপ (প্ল্যান্ট ) হইতে অপর 

পাদপে বহন করে। বায়ু পরাগরেণুকে বহন করিয়া যথাস্থানে বি্যস্ত 
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করে। পরাগি্ঠ বায়ু ( পলনেটেড উইনড.) পুষ্পে অধিক সংখ্যক 

পরাগরেণু উৎপাদন করে। কিন্তু উক্ত পরাগরেণুর অধিকাংশই 
ভূপতিত হয়। পরাগরেণুর ভূপতন পরাগরেণু-বর্ণ (পোলেন 

রেন্স্) নামে অভিহিত । সাধারণতঃ পরাগরেণু ধ্বংসাতীত। কিন্তু 
বিশেষ ক্ষেত্রে পরাগরেণু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অক্িজেন্ ( গ্যাস্বিশেষ ) 

অভাবগ্রন্ত ক্ষেত্রে (যেমন, কর্দম, জলাভূমি, বালুকাকীর্ণ ভূমি প্রভৃতি ) 
পতিত হইলে পরাগরেণু সংরক্ষিত থাকে । অধিক সময় অতিবাহিত 

হইবার পর উক্ত পরাগরেণু অশ্মীভূত ( ফসিলাইজ ড.) হয়। প্রত্র- 
উদ্ভিদবিছ্য।-বিশারদগণ অন্ুবীক্ষণ ( মাইক্রোস্কোপ.) যন্ত্রের সাহায্যে 

অশ্মীভূত পরাগরেণুর আকার ও প্রকার পরীক্ষা করিয়া বৃক্ষ সনাক্ত 
করিতে পারেন। বিবিধ বৃক্ষের পরাগরেণু ভিন্ন । সুতরাং পরাগ- 

রেণু পরীক্ষা করিয়া! বৃক্ষ সনাক্ত করা অসম্ভব নহে। এই বৈজ্ঞানিক 

তন্থুশীলন “প্যালিনলজি' নামে পরিচিত । 

পরাগরেণু বিশ্লেষণ করিয়া প্রাচীনকালের জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ণয় 

করাও সম্ভব হইয়াছে । বারু-পরাগিত জলাভূমি হইতে আনীত 
পাইন-বৃক্ষের (দেবদাকু জাতীয় বৃক্ষ) বা! ভূর্জ (ব্যার্চ.)-বৃক্ষের 

পরাগরেণুর বিদ্যমানত। হইতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত সময়ে জলবায়ু 

শীতল ছিল। ওকৃ-বৃক্ষের বা এল্ম্*বৃক্ষের (দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ- 

বিশেষ ) পরাগরেণুর বিদ্যমানত। উষ্ণ জলবায়ুর নির্দেশক। পরাগরেণু 
অনুশীলন করিয়। তৃণরাজির বিদ্ধমানত1ও প্রমাণ করা য়ায়। এই 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বার উদ্ভিদকুলের বিবর্তনের প্রকৃত রূপও নির্ণাঁত 
হইয়াছে । ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে পরাগরেণু বিশ্লেষণ 
পূর্বক শতাব্দী-পরম্পর উত্ভিদকুলের বিবর্তন ধারাবাহিক রূপে নির্ধারিত 

হইয়াছে। ভ্যার্ব-বিশ্বেষণজাত হিমবাহের পশ্চাদপসরণ-সংক্রান্ত কাল- 
নিণয়ের প্রামাণিকতা পরাগরেণু-বিশ্লেষণ দু করিয়াছে । প্রাগৈতি- 
হাসিক প্রত্বস্থলের সন্নিকটে বৃক্ষের পরাগরেণুর ৰিভ্মানতা ভ্যার্ব- 

বিশ্লেষণ দ্বারা নিরূপিত কালের সহিত সংযুক্ত করিতেও সাহাষা করে। 



কেইই উৎনন- বিজ্ঞান 

ব্রঞ্যুগের সমাধি-ভগ্রস্তপের অভ্যন্তরে কোন সমাধি-নিদর্শন 

অবিদ্কমান থাকিলে, যে ক্ষেত্রের উপর স্ত,প নিমিত হইয়াছে উহাতে 
বিন্যস্ত পরাগরেণুর বিশ্লেষণ করিয়। গাছপালার বিবতনের কোন পর্বে 
উক্ত স্তূপ নিমিত হইয়াছিল তাহাও নির্ণয় করা যায়। পূর্বে কেবল 
জলাভূমিতে বিন্যস্ত পরাগরেণুর বিশ্লেষণ করা হইত। শু মৃত্তিকায় 

অবস্থিত গ্রত্ুনিদর্শনের অনুশীলনকার্ষে পরাগরেণুর বিশ্লেষণ-পদ্ধতির 
প্রয়োগ করিয়া হল্যাণ্ডের ওয়াটারবক্ এবং ইংল্যান্ডের ভিমব্রেণী 

সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। এই বিষয়ে স্মরণীয় যে, উক্ত ক্ষেত্র 
অগ্নযুক্ত হওয়া আবশ্যক । 

পরাগরেণুর বিশ্লেষণ করিয়া কালনিরূপণ করাও সম্ভবপর । কিন্তু 
এই কালনিরূপণ অপর প্রত্যক্ষ কালনিদিষ্ট উপাদানের বিশ্লেষণের 

উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল । কারবন্-১৪ তারিখ পরাগরেণুর 
বিশ্লেষণ-সম্পর্কিত কালনিরূপণকার্ষের প্রকৃত সহায়ক । পরাগরেণু- 

বিশ্লেষণ পরিবেশ-সংক্রান্ত অনেক তথ্য সরবরাহ করে। কিন্ত 

কালনিরপণে পরাগরেণু-বিশ্লেষণের গুরুহ সমধিক নহে । 

কার্বন১৪ তারিখ নির্ধারণের অনুরূপ পরাগরেণুর বিশ্লেষণও 

বায় ও সময়সাপেক্ষ। পরাগরেণুর বিশ্লেষণ-সংক্রান্ত কাধক্রমের 

গতি কাবুবন-১৪ তারিখ-বিশ্লেষণ অপেক্ষ। অধিক মস্থর। কারণ, 

পরাগরেণুর বিল্লেধণকার্ধে অধিক সংখ্যক শ্লাইড ( কাচখণ্ড ) পরীক্ষা 

করিয়। পরাগরেণুব সংখ্যামান নিণয় করিতে হয়। অধিকন্তু পরাগ- 

রেণুর বিশ্লেষণকৃত তধোর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করাও যুক্তিসঙ্গত 
নহে। গাছপালার বিবতনের ইতিবৃন্ত-সম্বলিত অঞ্চলেই পরাগরেণু 

বিশ্লেষণের প্রামাণিকত। প্রতিপাদন করা সম্ভবপর । উপরন্তু অধি- 
কাংশক্ষেত্রে পরাগরেণুর বিশ্লেষণ দ্বারা ভ্রমাতআ্ক কাঙ্গও নির্ধারিত 

হইয়াছে। নুতরাং পরাগরেণুর বিশ্লেষণকৃত কালনিরূপণ অপর 

নির্দিষ্ট তারিখসম্বলিত উপাদান দ্বার। সমধিত হওয়া প্রয়োজন । 
(ঠ) গিরিগুহার পলল-বিশ্লেষণ (কেইভ. সেডিমে্ট অ্যান্যা- 



প্রত্বুবস্ত ২৩৩ 

লিযিসিস্্): গিরিগুহায় বিন্যস্ত পলল অনুশীলন করিয়া! পরিবেশ 

ও কালপরিমাণ নির্ণয় করা যায়। গিরিগুহায় উৎখননকার্ষে, 

ভূতত্ববিদ্গণের সাহায্য শ্রহণ করা কতব্য। গুহায় বিভিন্ন 

আকারে ও প্রকারে বিশ্যস্ত পলল ভূতত্বীয় ঘটনা-প্রবাহের সহিত 
জড়িত। এই পলল-বিশ্লেষণ করিয়া ভূত্ত্বীয় ঘটনা-প্রবাহের 
এবং জলবায়ুর পরিবতণন সম্পর্কিত কাল নির্ধারণ কর। সম্ভবপর । 

প্রাচীনতম কাল হইতে মানুষ গিরিগুহায় বসবাম আরম্ভ করে। 
সমাধি ও ধমীঁয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্ররপেও গিরিগুহা ব্যবহৃত 

হইত। ভূতত্বীয় পলল-এর বিন্যাস ব্যতিরেকে গিরিগুহায় 
উৎখনন প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি-সংক্রান্ত অনেক তথ্যও 
পরিবেশন করে। গিরিগুহায় খনন করিয়া বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্যায়ের 

কালনিরূপণ, পলল-স্তরসমূহের কাল-পার্থক্য নিণয় এবং সমসাময়িক 

পরিবেশ-সংক্রান্ত অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর । গিরিগুহায় 

আবিষ্কৃত নিদর্শনের মধ্যে মানুষের ও পশুর কস্কাল, অন্য অস্থি- 

নিদর্শন এবং উহাদের বসতির ও কার্যক্রম-সংক্রাস্ত অভিজ্ঞান 

যেমন, প্রস্তরনিমিত হাতিয়ার, অপর প্রত্ববস্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
গিরিগুহ! মানুষ ও পশু উভয়েরই আশ্রয়কেন্দ্র ছিল । গুহপালিত 

এবং বন্য পশু প্রকৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই গিরিগুহায় 

আশ্রয় গ্রহণ করিত । সুতরাং গিরিগুহাতে মানুষের এবং পশুর কার্ধ- 

কলাপের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্তু সবক্ষেত্রে একই পলল- 

স্তরে বিন্যস্ত পশুঅস্থির ও মানবসংস্কৃতির নিদর্শনের সমকালবতিতা 

প্রমাণিত হয় না। কারণ, পরিত্যক্ত হইবার অনেক পরেও গুহ 
পশুগণের আশ্রয়কেন্দ্র হইতে পারে। অধিকন্তু পরিত্যক্ত হইবার 

অনতিকাল পরেও পশুগণের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর অসম্ভব নহে । 

গুহার পলল বিশ্লেষণ করিয়। এই প্রকার সীমিত ব্যবধান নির্ধারণ করা 

আয়াসলাধ্য। সবপ্রথমেই প্রাকৃতিক ও মানবীয় তৎপরতা -প্রস্থত 

পলল-অবচ্ছষেপের অধায়ন কর! প্ায়াজন। 



২৩৪ উৎখনন- বিজ্ঞান 

গিরিগুহায় পললের অবক্ষেপণ বিভিন্ন কারণে বিম্যস্ত হয়। 

পললের বিন্যাস গুহার আকার ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। 

সাধারণতঃ গিরিগুহ। ছ্বিবিধ £ এন্ভোজিন্ € গমনাগমন-পথ ও 
কক্ষসম্বলিত গুহা) এবং একস্অজিন্ ( অগভীর গর্ত, আশ্রয় 
ক্ষেত্র এবং কুলঙ্গলী সম্বলিত গুহ )। বিবিধ প্রাকৃতিক কারণবশ তঃ 

বিভিন্ন প্রকার গিরিগুহার উদ্ভব হইয়াছে । গিরিগুহার অবস্থানও 

ভুসংস্থানভিত্তিক। বিশ্যস্ত পলল অনুশীলনের জন্য গুহার প্রকৃত 

অবস্থান নির্ণয় কর! প্রধান কতাব্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 

গুহার অগ্রভাগের প্লল-অবক্ষেপণ বহির্জগতের জলবায়ু দ্বার 

প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু গুহার অভ্যন্তরাংশের পলল বিভিন্ন প্রাকৃতিক 

কারণে গঠিত হয়। গুহার পললে বিন্তস্ত বাস্তব নিদর্শন যেমন, 
হাতিয়ার, প্রস্তরথণ্ড, অস্থি, ধাতব বস্ত, পোড়ামাটির নিদর্শন প্রভূত 

সান্ুষের কার্ধব্রমের অভিজ্ঞান। অঙ্গার ও উদ্ভিদূকুলের নিদর্শনের 
বিদ্যমানতাও বিরল নহে। চুল্লী ও অগ্নির প্রামাণিক চিহও গুহায় 

আবিষ্ষিত হইয়াছে । উল্লিখিত তথ্/পুণ নিদর্শন প্রাচীন মানুষের 

নানাবিধ কাধ ক্রমের প্রকৃত পরিচ'মঘ্নক | এমন কি, শব সমাধিস্থ করিবার 

জন্য গুহার মধ্যে কবর-খনন-সংক্রান্ত চিহ্নও আবরণ-মুক্ত কর! 

হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে মানবীয় কর্মততৎপরতার জন্তও গুহায় বিন্যস্ত 

পলল আলোডিত হয়। 

গিরিগুহায় পললের চতুবিধ স্তরের বিন্যাস বি্ধমান £ (ক) ভূ- 

তত্বীয় স্তর, (খ) জীবাশ্মীয় স্তর, (গ) প্রত্ুত্ত্বীয় স্তর এবং (ঘ) সং- 

স্কৃতির নিদর্শনসম্বলিত স্তর। 

উৎখননের সময়ই উপরি-উক্ত বিবিধ স্তরের বিগ্রেষণ করা উচিত। 

বীক্ষণাগারে অনুশীলনের জন্য গুহার বিভিন্নাংশ হইতে যখোপবুক্ত 
নিদর্শন সংগ্রহ করা কর্তব্য । হিমধুগের পলল-অবক্ষেপণের এবং 
পরবর্তী যুগের পলল-বিম্তাসের পার্থক্য বি্ধমান। গিরিগুহার পললে 

বিন্তত্ত নিদর্শনের কালনিরূপণের জন্য পরিবেশ, প্রাগৈতিহাসিক 
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মানুষের কর্মতত্পরততা এবং পললের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অত্যধিক 

প্রয়োজন। 

(ড) বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-বিশ্লেষণকৃত কালনির্থণ্ট (ডেন্- 
ড্রোক্রোনলজি অথবা টি.-রিং আ্যান্যাল্যিসিস্)ঃ বৃক্ষকাণ্ডে বিন্যস্ত 
বলয়াকার বেড়-বিশ্লেবণ প্রত্ববিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক উপায়। 

বৃক্ষাংশে বিন্যস্ত বলয়াকার বেড় (রিং) অনুশীলন পূর্বক উহার 
কালনির্থন্ট-নির্ণয়তত্ব ভেন্ড্রোক্রে'নলজি নামে পরিচিত। এই 

বিজ্ঞান-পদ্ধতি দ্বার৷ বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়সমূহ বিশ্লেষণ করিয়া 
যথার্থ কালনির্থণ্ট নির্ণয় করা সম্ভবপর হইয়াছে। 

খ্রষ্টপৃৰ তৃতীয় শতাব্দীতে থিওফ্রাস্টাসের লেখতে বৃক্ষকাণ্ডের 

বেড়-অন্শীলনের ঞমাণ পাওয়া যায়। উক্ত সময় হইতেই উদ্ভিদ্- 

খ্ছ্যাবিশারদগণের এবং অপর বিজ্ঞান-বেস্তার গবেষণার ফলে বুক্ষ- 

কাণ্ডে বিন্যস্ত বলয়াকার বেড়-সম্পঞ্চিত বিশ্লেষণের তাৎপধ প্রতি- 

পান করা আরম্ত হয়। কিন্ত গ্রতুতত্বীয় কাল [নিবূপণের জন্য জ্যোতি- 

বেস্তা ভাও্গলাস্ই সব্প্রথম প্রত্রব্জ্ঞানে ডেনড্রোক্রোনলজি-পন্ধতি 

প্রয়োগ করিয়াছেন । ১৯০; স্রীষ্টাব্দে ডাগ্গলাস. বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার 

বেড়*অনুশীলন আরম্ত করেন। তিনি প্রায় ২০ বশসর যাবৎ 

উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত নিদর্শন পরীক্ষা করিয়। সুনির্দিষ্ট কালনিরূপণে 

ডেন্ড্রোক্রোনলজির প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। 

ডাওঁগলাস, কর্তৃক নির্ধারিত প্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৩৭ 

খীষ্টাব্দে গ্লোক্ তাহার গ্রন্থে ডেন্ডোক্রোনলজি-অন্ুশীলনের বৈজ্ঞানিক 
কাঠামো সুদৃঢ় করিয়াছেন । 

ডেন্ডোক্রোনলঞ্জি একটি ন্থুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই 
পদ্ধতি অনুশীলন করিস! বৃক্ষকাণ্ডের বলয়'কার বেড়সমুহের গঠন- 

কালীন জলবায়ুর প্রকুত্তিও নির্ণয় করা যায়। বৃক্ষকাণ্ডের ব্লয়াকার 

বেড়-বিগ্লেষণের ফলে জলবায়ুনিণয় এবং উহার কালনিরূপণকার্ধ 

ফলগ্রদ হইয়াছে। বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড় বিভিম স্তরে বিশ্বস্ত 
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হয়। এই সকল বলয়াকার বেড় পরিবেশের প্রতিক্রিয়াজাত 1 

বলয়াকার বেড়সমূহ প্রতি বংসর উৎপন্ন হয় এবং জলবায়ুর প্রভাকে 
উহাদের বেধ প্রথকাকারে বিন্তস্ত হয়। বলয়াকার বেড়সমূহের 

বিভিননতাও সুস্পষ্ট। অধিকন্ত গ্রীষ্ম ও বসন্ত খতুর পরিবেশের 

বৃক্ষকুলও ভিন্ন । এমন কি, সৌর বিকীরণের তীব্রতার সহিতও 

বেড়-বেধ-এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নির্ধারিত হইয়াছে । 

ডেন্ড্রোক্রোনলজির অন্ুশীলন-প্রযুক্ত প্রত্বাঞ্চলে দ্বিবিধ বুক্ষ- 

কাণ্ডের বলয়াকার বেড় উল্লেখনীয় ঃ কে) অন্রুূপ বেধবিশিষ্ট 

এবং (খ) ভিন্নরূপ বেধবিশিষ্ট। প্রথমোক্ত বেধ পরিতৃপ্ত (ক্যাম্- 

প্লেইস্ন্ট্) এবং শেষোক্ত অন্ুভ্বশীল (সেন্জিটিভ) নামে অভিহিত । 
শেষোক্ত বৃক্ষকাণ্ডের বেড়-অন্ুশীলনই কালনিরূপণকার্ষের জন্য 

গুশত্ত ৷ 

বিশেষ পরিবেশে বুক্ষকাণ্ডের বেড়-এর সহিত সমকালতুত্ত অন্ু- 

ভবশীল বলয়াকার বেড়সমুহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া 
অনুরূপতা প্রতিপন্ন করা সম্ভব। একই পরিবেশে একটি বুক্ষকাণ্ড 

প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত উভয় প্রকার বলয়াকার বেড় অপর বৃক্ষকাণ্ডের 

বেড়ের অনুরূপ হইবে। এই প্রকার বিভিন্ন বৃক্ষকাণ্ডের বেড় বিশ্লেষণ 

কাঁরয়। বেড়-বিম্তাস নির্ণয় করা সম্ভবপর হইয়াছে । অনুরূপ বেড়" 

সমূহ সমকালভূক্ত। এই পদ্ধতি দ্বার বৃক্ষকাণ্ডের বেড়সমূহের 

কাল-নির্ধারণকার্য প্রতিতুলনামূলক তারিখ নির্ণয়ের প্রণালীভিত্তিক। 

প্রতিতুলনাযূলক কাল নির্ণয়ের জন্য বর্তমান কাল-নিরিষ্ট। বৃক্ষকাণ্ত- 

বেড-এর ভন্ুুশীলন কর প্রয়োজন । বৃক্ষকাণ্ড বেড়-এর কাল। নির্ণয়ের 

জন্য পরীক্ষিত নিদর্শনের আবিষ্কৃত অঞ্চলে প্রচলিত কালগণনার 

পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইবে । এই পদ্ধতি অন্ুসরণ করিয়া নিশ্চিত 

কাল নির্ধারণ কর! যায়। বর্তমানকালভূক্ত বৃক্ষকাণ্ডের বেড়-এর 

অবর্তমানেও সাপেক্ষ কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর। প্রতি বৎসর 

পরিবত'নীয় বৃক্ষকাণ্ডের বেড়সমূহ আঞ্চলিক পরিবেশের যণার্থ 
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পরিচায়ক । সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সমপরিবেশে অন্থুরূপ বেড 

বিন্যস্ত হয়। কিন্তু সব্ক্ষেত্রে এই দিদ্ধান্ত স্বীকার্ষয নহে। 

প্রতুতত্বীয় কালনিরূপণকার্ষে উল্লিখিত বুক্ষকাণ্ডের বেড় বিশ্লেষণ 

করিবার প্রণালী অনুসরণের পূর্বে কতিপয় নির্দেশের বিদ্যমানতা 

উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ, প্রত্বতত্বীয় পরিবেশের সহিত সংশ্লিষ্ট বৃক্ষ- 

কাণ্ডের বা অঙ্গারের আবিষ্কার আবশ্যক । বুক্ষকাণ্ডের বলযাকার 

বেড-এর বিশ্লেষণকার্ধের নিমিত্ত অঙ্গার-নিদর্শনই সর্বোৎকুষ্ট উপাদান । 

প্রাগেতিহামিক' বুগভূক্ত মানুষের কর্মতত্পরতার সহিত অঙ্গার- 
নিদর্শনের আবিক্ষার ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। দ্বিতীয়তঃ, বুক্ষ- 

কাণ্ডের বলয়াকার বেড়লমূহ বিন্যস্ত হইবার কাল নির্ধারণের জন্তু 

সম্বন্ধযুক্ত নির্দিষ্ট তারিখসম্বলিত উপাদানের প্রয়োজন অত্যধিক । 

তৃতীয়তঃ, এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত তরঙ্গায়িত নেধযুক্ত 
স্থনির্দিষ্ট কাণ্ডে বিস্প্ত বেড়-চিহু, সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্টীক। 

বলয়াকার বেড়সন্বলিত নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া সাপেক্ষ কাল নির্ণয় 

করা সহজসাধ্য । কিন্তু নিশ্চিন্ত কাল নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি 

জটিলতাপুণ। নিশ্চিত কাল নিরূপণের জন্য বলয়াকার বেড়সমূহের 

কালনির্থন্ট নির্ধারণ কর! প্রয়োজন । বত্মান কালনিররিষ্ট বেড় হইতে 
আরম্ভ করিয়া ব্ড-এর বৎসরান্তর অনুক্রমিক পর্যায়ে বিশ্লেষণ কর! 

কতব্য। এই পদ্ধতির অন্থুণীলনও সময়সাপেক্ষ । সবপ্রথম নিশ্চিত- 

রূপে কালনির্থন্ট নির্ণয় করিতে হইবে । বলয়াকার বেড়-এর প্রকৃতি 

বিশ্লেষণপূর্বক কালনির্ঘপ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট তারিখ-নিদিষ্ট উপাদানের 

তুলনামূলক পর্যালোচন। করিয়া যথার্থ কাল নিণয় কর! সম্ভবপর । 

বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-বিঙ্লেষণের জন্য উপাদান সংগ্রহ ও 

অন্ুশীলন-সংক্রাস্ত তথ্য আলোচনা করাও প্রয়োজন । যথার্থ 

বলয়াকার বেড়সম্থবলিত এবং আড়াআড়িভাবে ছেদ-কত নযোগ্য 

নিদর্শন সংগ্রহ করা এবাস্ত দরকার । উতখননের সময় যাহাতে 

বৃক্ষকাণ্ডের বহিরাংশে বিদ্তপ্ত বেড কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, 
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সেই দিকেও সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অঙ্গার-নিদর্শনের উপর 
সংরক্ষণকারক গবণের প্রলেপ প্রদান করাও যুক্তিসঙ্গত নহে । সকল 

প্রকার দারু-নিদর্শনের সহিত অপর সংশ্লিষ্ট প্রত্বস্তুর সম্বন্ধ এবং 

উহাদের প্রকৃতি সংক্রান্ত বিবিধ তথ্যের লিপিকরণও আবশ্যক । 

বিশ্লেষণের পূর্বে তীক্ষু ক্ষুর দ্বারা পরীক্ষিত নিদর্শনের পৃষ্ঠ সমতল 
করিতে হয়। বিবিধ শিরিস্ কাগজের সাহায্যেও উক্ত কার্য সম্পাদন 

করা যায়। ব্তমানে নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষিত নিদর্শনের 

পৃষ্ঠ সমতল করা হয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্ত প্রথমে বিভিন্ন 
নিদর্শনের কাল নির্ণয় করিতে হইবে । নিশ্চিত তারিখ নিধারণের 

নিমিত্ত নির্দিষ্ট কালনির্ঘট্টের সহিত প্রতিতুলনাতক অনুশীলন করাও 
প্রয়োজন । অনেকক্ষেত্রে নিদর্শন-পৃষ্ঠে কৃত্রিম বলয়াকার বেড়-এর 

(ফল্স্ রিং) চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই কৃত্রিম বলয়াকার 
বেড় কেবলমাত্র কাণ্ডের পরিধির অংশবিশেষে বিদ্যমান থাকে। 

বিশ্লেষণের জ্ন্ত ডৌলাস্ কতৃক প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করাই 
শ্রেয়। এই পদ্ধতির কাধক্রম দ্বিবধ ঃ (ক) সাধারণ ও অসাধারণ 
বলয়াকার বেড়সমূহের পৃথক করণ এবং (খ) অভ্যন্তরস্থ বেড়লমূহের 

পারস্পরিক সম্পর্ক নিধণরণ। কিন্তু এক বেড়ের সহিত অপর বেড়ের 

তুলনামূলক অনুশীলনের পদ্ধতি ত্রিবিধ : (ক) স্মরণসাধ্য পদ্ধতি 

(মেমোরী মেথড.), (খ) রেখাঙ্কন পদ্ধতি এবং গে) বেড়-প্রান্থের 

পরিমাপ-গ্রহণ-পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতি দ্বারা সকল প্রকার বেড়-এর 

প্রকৃতি মানসপটে নির্ণয় করিতে হয়। এই পদ্ধতির বিগ্লেষণ সহজ- 

সাধ্য। কিন্তু ইহার জন্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অত্যধিক । দ্বিতীয় 

পদ্ধতির অনুশীলনকার্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত নিদর্শনের বেড় 

বিশ্লেষণ পূর্বক রেখাঙ্কন করিতে হইবে। এই রেখাচ্ছন অধ্যয়ন 
করিয়া কাল নিরূপণ করা সম্ভব। তৃতীয় পদ্ধতির অন্ুশীলনকার্ষে 
বিবিধ উপায়ে বেড়-প্রন্থের পরিমাপ গ্রহণপূর্বক তুলনামূলক এবং 
পরিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ করিয়া কাল নির্ধারণ কর! হয়। এই পরিমাপ 
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গ্রহণের জন্য ক্রেইগহেড, ডৌলাস্ নামক সাধিত্র ব্যবহার করা শ্রেয়। 
বৃক্ষকাণ্ডের কালনিনিষ্ট ও কাল "অনির্দিষ্ট বেড়সমূহ বিশ্লেষণ করিয়াই 
বৃক্ষর তারিখ নিয় করা সম্ভবপর । 

উপরি-উক্ত পদ্ধতি ব্যতিরেকে গ্যাড উষ্ঈন্ আমেরিকাতে অপর 
একটি প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই প্রণালী বেড়-পরিমাপনের, 
পরিসাংখ্যিক অনুশীলন্ভিত্তিক। কিন্তু সকল প্রকার পদ্ধতি-প্রস্ৃত 
পরিমাপনের প্রামাণিকতা প্রতিতুলনাত্মক কালনিরূপণের যথার্থতার 
উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। অধিকন্ত সর্বদা স্মরণ রাখ৷ প্রয়োজন 

যে, বৃক্ষকাণ্ডের বেড়'এর তারিখ পরীক্ষিত নিদর্শনের উপরই 

আরোপনীয়। এই নিদর্শনের সহিত অপর সংশ্লিষ্ট প্রত্ুবস্তর কোন 

প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের অবিদ্ভমানতাও অসম্ভব নহে। সুতরাং পরীক্ষিত 

বৃক্ষকাণ্ডের সহিত সম্বন্ধযুক্ত গ্রত্ুনিদর্শনের যথার্থ সম্পর্ক-নিরয়কার্ষ 

সমস্থ্যাপূর্ণ | 

্রত্ুততন্ব্ে ডেন্ড্রোক্রোনলভীর অনুশীলনকার্ধ জটিলতাপূর্ণ এবং 
ভ্রমযুক্ত। প্রসঙ্গত, কতিপয় স্বাভাবিক ভ্রমোৎপাদক তথ্য উল্লেখ- 
যোগা ঃ$ (ক) কালনিরিষ্ট বৃক্ষকাণ্তের এবং অপর প্রত্ুনিদর্শনের 

সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অপর সংশ্লিষ্ট গুত্ুনিদর্শনের 

পূর্ববর্তীকালে বৃক্ষ (যাহার অংশ পরীক্ষিত হইয়াছে) বিনাশপ্রাপ্ত 
হওয়াও অস্বাভাবিক নহে । উপরস্ত ব্যবহার করিবার সময় বৃক্ষ কতিত 

হইবার সম্তাবনাও অধিক। সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই সমসংস্থাযুক্ত 

পরীক্ষিত নিদর্শন এবং অপর প্রত্ববস্ত সমকালভুক্ত নহে। (খ) 

পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ড এবং অপর প্রত্বনিদর্শনের সম্বন্ধ অপ্রত্যক্ষ হওয়াও 

স্বাভাবিক। উক্ত পরীক্ষিত নিদর্শনের প্রাকৃ-কালনিদি্ তারিখে 

উহার ব্যবহারও অন্বাভাবিক নছে। (গ) প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত পরীক্ষিত 
বৃক্ষকাণ্ড ও অপর প্রত্বংস্তর বিষ্ঃমানতার সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় 
যে, উক্ত বৃন্ধ' পরবঙ1কালে সমসংস্থাভুক্ত হইয়াছে । (ঘ) অধিকস্ত 

অগ্রত্যক্ সম্বন্বযুক্ত প্রত্বনিদর্শন ও বৃন্মকাণ্ড বর্তমান থাকিলে সিদ্ধান্ত 
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করা যায় যে, পরীক্ষিত নিদর্শন পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল । 

উদাহরণদ্বরূপ বল। যায় যে, সাধারণতঃ হছপ্পর-নির্সাণকার্ষে ব্যবহাত 

পরীক্ষিত প্রত্ব নদর্শনের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ । কিন্ত ছপ্ররযুক্ত কক্ষে নিশ্স্ত 

বস্তুর উপর উক্ত তারিখ প্রয়োগ করা হইলে সম্বন্ধ অপ্রত্যক্ষ হইবে।, 

এতদ্ব্যতীত অসম্বন্ধযুক্ত প্রত্বতত্বীয় পরিবেশে বুক্ষকাণ্ডের নিদর্শন 

স্বয়মাগত হওয়াও অন্বাভাবিক নহে । 

উপরি-উক্ত জটিলতাপুর্ণ তথ্যের জন্য ডেন্ড্রেক্রোনলজী দ্বারা 
কালনির্ধারণ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ওমাত্মক হওয়াও স্বাভাবিক । অতএব 

বৃক্ষকাণ্ডের আবিষ্ষারের পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত পদ্ধতি-অন্ুন্থত কাল- 

নিরূপণ বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত । প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ 

সন্বন্ধযুক্ত পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ডের তারিখ পুর্কালভূক্ত হইলে সিদ্ধান্ত 

করিতে হইবে যে, উক্ত নিদর্শন পুনরায় ব্যবহৃত হইয়াছিল । 

আমেরিকার বিভিন্ন প্রত্ুস্থল হইতে এই প্রক্কার পুনর্বসহ্ৃহ অনেক 

দারুনিমিত বন্ত্ব আবিষ্কত হইয়াছে । অতএব সরক্ষেত্রে দারুর তারিখ 
অনুসারে বাস্তনির্মাণের কাল নিণয় করা ভ্রমাত্মক । এই সকল ক্ষেত্রে 

বান্তর নির্মাণকাল পূর্ববর্তী হইবে । এতদৃভিন্ন আদিম অধিবাসিগণের 

মধ্যে প্রাকৃতিক কারণে অরণ্যে ভূপতিত ও বিনাশপ্রাপ্ত বৃক্ষের ব্যবহার 
অধিক প্রচলিত। গৃহনির্মাণের বহু পূর্বেই উক্ত বৃক্ষ ভূপতিত 

হইয়াছিল। ন্মৃতরাং গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত বৃক্ষাংশ সমকালতুক্ত নহে। 
এমন কি বৃক্ষকে অধিক সময় পর্বস্ত সংরক্ষণ করিবার প্রথাও প্রচলিত্ত । 

অতএব উক্ত বৃক্ষাংশের ব্যবহার ও গুহনির্মাণ সমসাময়িক নহে। 

বৃক্ষ-হুর্লভ অঞ্চলে কাণ্টের পুনর্বাবহার অধিক প্রচলিত। সুতরাং বৃক্ষ 
এবং উহার অংশের ব্যবহার সমকালীন হওয়া অস্বাভাবিক । অধিকস্ত 

অনুরূপ কাষ্ঠনিমিত হাতিয়ার বা! অপর বস্ত্র এবং উহাদের নির্মাণ ও 
ব্যবহার সমকালভুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, অপ্রত্যক্ষ সন্বন্ুক্ত পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ডের তারিখ 

পৃর্বকালভুক্ত হইলে, ডেন্ড্রোক্রোনলজী দ্বারা নিরূপিত কাল ভ্রমাত্মক 
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হুইবে। কক্ষ-নির্মাণে ব্যবহৃত কাষ্ঠের তারিখ দ্বারা উহার অভ্যন্তরস্থ 
দ্রারুনিমিত হাতিয়ারের তারিখ নির্ণয় করাও ভ্রমপূর্ণ। পরীক্ষিত 

বৃক্ষকাণ্ডের তারিখ অন্ুপারে দীর্ঘকালব্যাপী বসতি-সম্বলিত প্রত্ুস্থুলের 

কক্ষের নির্মাণকাল নিণয় করাও যুক্তিসঙ্গত নহে । উপরন্ত উক্ত কাল- 

নিরূপণের সাহায্যে কক্ষের অভ্যন্তরস্থ নিদর্শনের কালনির্ধারণও 

ভ্রমাত্মক | 

তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ সন্বন্ধযুক্ত পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ডের তারিখ পরবর্তী 

হইলেও কালনিরূপণ-সম্পকিত সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হয়। দীর্ঘ বৎসর 
পরে গৃহের ধ্বংসপ্রাপ্ত দারুত্তম্ত অপর শ্ন্তদ্ধারা প্রতিস্থাপিত হওয়া 

স্বাভাবিক। উক্ত প্রতিস্থাপিত দারুর পরীপ্ষিত তারিখ গৃহনির্মাণের 

সমসাময়িক নহে । কিন্ত গৃহের একাধিক দারু-নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া 

দ্ীর্ঘকালব্যাপী অধিবসতির স্থিতি নির্ণয় করা যায়। অপ্রত্যক্ষ 

'সম্বন্ধবুক্ত পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ডের তারিখ পরবত হইলেও কালনিরূপণের 

সিদ্ধান্ত ভ্রাস্তিপৃণ হওয়া অন্বাভাবিক নহে । বাস্তনির্মাণে অবাবহাত 

কান্ঠের তারিখ অনুসারে উহার কাল নিরূপণ করাও ভ্রমাত্মক। উদাহরণ- 

স্বরূপ বলা যায় যে, কক্ষের অভ্যন্তর বা অগ্নিকৃণ্ড হইতে আবিষ্কৃত 

অঙ্গারের পরীক্ষিত তারিখ এবং কক্ষ-নির্মাণের কাল সমসাময়িক নহে । 

কিন্তু একই প্রত্ুস্থলে বাস্ত-নিম্মীণকার্ষে ব্যবহ্হত বা অব্যবহৃত উভয় 

প্রকার দারুনিদর্শন পরীক্ষ। করিয়া অধিবাসের পূর্ণাঙ্গ কাল নিরূপণ 
কর! সম্ভবপর । 

বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড় বিশ্লেষণ করিয়া উপরি-বণিত বিবিধ 

জটিলতাপুণু তথ্যের ও ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তের পরিবেশন স্বাভাবিক । কিন্তু 
সর্কক্ষেত্রেই উক্ত জটিলতাপৃণ নিদর্শনের আবিষ্কার অস্বাভাবিক । 
উল্লিখিত বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি এক বা একাধিক কারণে সংঘটিত 

হয় । এই বিজ্ঞান-পন্ধতি দ্বারা নির্ধারিত প্রত্যেক তারিখই সমস্তাবুক্ত | 

উতৎখনন-কার্ষের পরিপ্রেক্ষিতেই উল্লিখিত সর্বপ্রকার সমন্যার সমাধান 

করা সম্ভবপর । 
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পূর্বোক্ত জটিলতাপুর্ণ সমস্যার জন্য বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার 
বেড়-বিশ্লেবণ-গ্রস্তত তথ্যের ব্যাখ্যা এবং যধার্থতাও সন্দেহভাজক। 

এই সন্দেহের উদ্রেক পরীক্ষিত নিদর্শনের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। 

বাস্তর একক তারিখ নির্ধারিত হইলে, উক্ত বিভ্রাপ্তিকর সমস্যার 

সম্মুখীন হওয়। স্বাভাবিক । কিন্তু অধিক সংখ্যক নিদর্শনের বিশ্লেষণ 

করিলে নির্ধারিত তারিখের ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যার পরিমাণ বহুলাংশে হাস- 

প্রাপ্ত হয় । অধিকাংশ বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-বিশ্লেষণকুত তারিখের 

ভ্রম সংশোধন করাও সম্ভব হইয়াছে । একটি বাস্তর একাধিক 

দ্রার-নিদর্শনের তারিখ নির্ণয় করিয়া উহার নির্মাণকাল, নিদর্শনের 

পুনব্যবহার প্রভৃতি সম্পকিত অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করাও সম্ভবপর । 
স্রতরাং অধিক সংখ্যক বৃক্ষকাণ্ডের বেড়নমূের নির্ধারিত তারিখমালা 

তন্ুশীলন করিয়া সকল প্রকার সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব নহে। 

এতদ্ৃভিন্ন বিবিধ কারণবশত্তঃ পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ডের পৃষ্ঠের বহির্ভাগস্থ 
ৰলয়াকার বেড় নিশ্চিহ্ন বা অস্পষ্ট ও ক্ষীণ হইলেও নানা প্রকার জটিল 

সমন্যার উদ্ভব হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে উক্ত সমস্তার 

সমাধানের পথ বহুলাংশে উন্মুক্ত হইয়াছে। 
প্রত্ুতত্বীয় কালনিরূপণকার্ষে বুক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড- 

বিশ্লেষণকৃত তারিখমালার প্রয়োগ ত্রিশ্রেশীভূক্ত £ (কে) বৃক্ষকাণ্ডের 

বলয়াকার বেড়-বিশ্রেষণ দ্বারা কালনিণয়- কার্ধ নির্দিষ্ট কালনির্থন্ট- 

ভিত্তিক ; খে) বলয়াকার বেড়-বিশ্যাস নির্ধারিত পরিবেশের ইতিবৃত্ত- 

ভিভ্ভিক এবং বিবিধ ব্যাখ্যানতন্বে উক্ত কালনিণয়ের প্রয়োগ ; (গ) কাশ- 

নির্ঘউবিহীন তথ্য-পর্যালোচনায় উক্ত কালনিরয়-প্রণালী- প্রস্ৃত 

তারিখের ব্যবহার । কিন্তু প্রধানত: প্রত্বত্তত্বীয় কালনির্ঘ-নির্ধারণ- 
কার্ষেই ডেন্ড্রোক্রোনলজির অনুশীলন করা হয়। আমেরিকাতে 

এই পদ্ধতির অনুশীলন অধিক সফলতা অর্জন করিয়াছে। কিন্তু 

অন্যত্র এই পদ্ধতি-বিশ্লেষণের সফলতা সন্দেহজনক । যে অঞ্চলে 

কাষ্ঠের ব্যবহার অধিক প্রচলিত, সেই স্থানে ডেন্ড্রোক্রোনলজির 
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অন্ুশীপনজাত তত্ব দ্বি অথব! ব্রি সহস্রকের অধিক প্রাচীনতম কালের 

নির্দেশজ্ঞাপক নহে । বর্তমানে ডেন্ড্রোক্রোনলজি অনুশীলনের জঙ্যা 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক বীক্ষণাগারও সংস্থাপিত হুইয়াছে। 
ডেন্ড্রোক্রোনলজি অনুশীলন করিয়। প্রাচীন যুগের জলবায়ুর 

প্রকৃতি নির্ধারণ করা অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য । কিন্তু ডেন্্- 
ভ্রোক্রোনলজির অন্ুশীলনকৃত তথ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নহে। 
ইহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অনুসরণও অধিক জটিলতাপূর্ণ। 
অত এব জলবায়ু-নির্ধারণকার্ষেও ডেন্ড্রেক্রোনলজি- প্রস্ত তথ্য অতীব 

সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত । কিন্তু প্রত্ুতত্বীয় অনুশীলনে 

ডেন্ড্রোক্রোনলজির গুরুত্বপৃণ ভূমিকা অনস্বীকার্ধখ। উন্নত ধরনের 
বেজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ডেন্ড্রোক্রোনলজি বিশ্লেষণের কাঠামে। 
বহুলাংশে সুদৃঢ় হইয়াছে এবং প্রত্বতত্বী় কালনিরূপণকার্ধে উহার 
অনুশীলনের গুরুত্ব অচিরেই অধিক স্বীকুতিলাভ করিবে। 

(9) মৃত্ভ্যাব-বিশ্লেষণ (ক্রে ভ্যাৰ আ্যান্তাল্যিসিস্) £ বৃক্ষকাণ্ডের 
বলয়াকার বেড়-বিশ্রেষণকৃত তারিখ ব্যতিরেকে মুত্তিকার ভ্যাৰ অনুশীলন 

করিয়াও কাল নিরূপণ করা যায়। সর্বশেষ হিমক্রিয়।- (গ্লাসিয়েসন.) 

আন্তে তুষারের পশ্চাদপসরণের ফলে ব্যাল্টিক উপকূলে শ্বৃত্তিকাবৎ 
অবক্ষেপ বিন্যস্ত হইয়াছিল। শীত-খভুতে তুষারের পশ্চাদপসরণ- 
অস্তর গলিত জলদ্বারা সাধারণ বালুকণার অবক্ষেপণ সংস্থাপিত 

হয়। বাৎসরিক অবক্ষেপণের, এক সেন্টিমিটার বেধই ভ্যার্ব নামে 
অভিহিত। মৃত্তিকার ও বালুকণার পধায়ানুবৃত্তিক বিন্তাসের জন্য ভ্যাব- 

সমূহের বিভিন্নতাও সুস্পষ্ট । বুক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-অন্ুশীলনের 

অনুরূপ ভ্যাবসমূহের বেধও জলবায়ুভিত্তিক । বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের 
সাহায্যে ভ্যার্সমূহের পৌর্বাপর্য নির্ধারণ করা সম্ভবপর | 

১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্দে স্ইডেন-দেশীয় বৈজ্ঞানিক গীরু সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছিলেন যে, মৃত্তিকার ভ্যার্ব বিশ্লেষণ করিয়া উহার অবক্ষেপণের নিশ্চিত 

কাল নির্ণয় কর! যায়। আমেরিকার ও ফিনদেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ গীর্ 
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এর অন্নুশীলন-পদ্ধতির প্রভূত উন্নাতি সাধন করিয়া ভ্যার্য-বিশ্লেষণের 
বাস্তবত। প্রতিপাদন করিয়াছেন। এমন কি, এই বিশ্লেষণের ফলে 

হলোসিন্-পর্বের নিশ্চিত কালও নির্ধারিত হইয়াছে । মোরেণ-নিদর্শনের 

অনুশীলন দ্বারা এই কালনিধধণরণকার্ধ প্রতিপন্ন হইয়াছে । * ভ্যাব- 

বিশ্লেষণ গত ১২ সহস্র বসর- পরিধিব্যাপ্ত । বর্তমানে উক্ত বিশ্লেষণ 

প্রত্রবিজ্ঞানের কাল-নিরূপণকার্ষের সহায়করূপে পরিগণিত । 

(ণ) জ্যোতিথিগ্া-অন্ুশীলন-পদ্ধতি (আস্ট্রন্তমিক্যাল্ মেথড) £ 

ভূতত্বীয় হিমযুগের ও আস্তঃহিমযুগের জলবায়ুর বিভিন্নতাও 

উল্লেখযোগ্য । জ্যোতিবিগ্ভার অন্ুশীলন দ্বারা উক্ত বিভিন্নতার 

কারণ নিধ্ণরিত হইয়াছে । ১৯৪২ হ্রীষ্টাব্ে ব্র্যান্চার্ড সুর্যের ও 

চন্দ্রের আকর্ষণ এবং পুথিবীর আবর্তন দ্বারা মেরুর স্থানচ্যুতি- 
সম্পর্কিত তত্ব পরিবেশন করেন। এই স্থানচ্যুতির জন্যই হিমষুগ 
ও আন্তঃহিমযুগ একাস্তর সংগঠিত হইয়াছিল? মেরুর স্থানচ্যুতির 

পর্বায়বৃত্তি গণনাপূবক হিমযুগের কাল নিরূপণ করাও সম্ভবপর 
হইয়াছে। 

কিন্তু কেবল তরঙ্গায়িত জলবায়ুর জন্যই মেরুর স্থানচ্যুতি সাধিত 
হয় না। উপরস্ত ক্রাস্তিকোণ ( অবলিকিউটি অভ দি একুলিপটিক্ ) 
ও কক্ষের অস্বাভাবিকতা ( একৃসেন্টী,সিটি অভ. দি ইকিউনকৃম্ ) উক্ত 
পরিবর্তনশীল জলবায়ুর জন্য দায়ী। পৃথিবীর আবত্নের ফলে 
ভূপুষ্ঠের নির্দিষ্ট বিন্দুতে সৌর বিকিরণের তীব্রতা তরঙ্গায়িত হয় 
পণ্তিতগণ সৌর ধিকিরণের বিভিন্নত। গণনাপুর্বক তারিখ নির্ণয় করিতে 

সমর্থ হইয়াছেন। বিকিরণের বক্ররেখার অনুশীলন করিয়া! মিলান্- 

কোভিট্জ ভূতত্বীর হিমধুগের সহিত আন্তঃহিমযুগের সম্পর্ক নির্ণয় 

করিবার পদ্ধতিও প্রবর্তন করিয়াছেন । সৌর বিকিরণের সহিত হিম- 

অবতরণ ও হিম-পশ্চাদ্ধাবন সংযুক্ত। মিলান্কোভিট জ. সৌর 

বিকিরণের বক্ররেখাসমূছের নিশ্চিত কাল নির্ধারণ করিতেও কৃতকার্য 

হুইয়াছেন। ? 
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এই নিধ্ণরিত তারিখের সাহায্যে বিভিন্ন ভূতন্বীয় এবং 
প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি-পর্বের- কাল নিরূপণ কর! সম্ভবপর হইয়াছে । 
মান্ুষের প্রাঈীনতম নিদর্শনের এবং প্রত্মাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বের কারুশিল্প- 

নিদর্শনের তারিখ যথাক্রমে ৫৯০*০ এবং ২৫০০০ বৎসর পূর্বে ধার্য 
করা হইয়াছে । মিলান্কোভিটজ. কর্তৃক নির্ধারিত ভূতত্বীয় কাল- 
নির্ঘণ্ট অপর বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলন দ্বারাও বহুলাংশে সমথিত। 

কিন্তু কার্বন -১৪ তারিখ কর্তৃক এই পদ্ধতি-নিধারিত তারিখ সমধিত 

হয় না। বর্তমানে জ্যোতিবিগ্ভা-বিশারদগণ মিলান্কোভিট জ. কর্তৃক 
নির্দেশিত তারিখ-সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন । এই পদ্ধতির 

গণন-প্রণালীও ব্রটিযুক্ত । ততসত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমগ্র প্লাইস্টোসিন্ যুগের কালনির্থন্টের দৃঢ় ভিত 
বিন্যস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে । 

(ত) ফ্রুআ্রাইন্ (গ্যাসীয় পদার্থবিশেষ) পদার্থ-বিশ্লেষণ 

(ফ্ুআ্রাইন্ আযান্যাল্যাসিস,)  ফ্লু,আযরাইন্ গ্যাসীয় মৌপিক পদার্থ 
ফ্ুআরাইড. রূপে বিশ্ব প্রকৃতিতে ব্যাপকভাবে বত মান। জলাভূমিতে 
উহার অংশবিশেষ ন্যস্ত থাকে । আরজ মৃত্তিকা হইতেই 

বিন্তাস্ত অস্থি মন্থর গতিতে ফ্রুআ্যরাইন্- পদার্থ শোষণ করে। 

ফ্লুআরাইন্- পদার্থের ক্রমবর্ধমানতা। কালভিত্তিক। বস্তর কাল- 
প্রাপ্তির সঙ্গে উক্ত পদার্থ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নিয় স্তরে বিন্যস্ত 

বস্তুতে ফ্রুআ্যরাইনের পরিমাণ উপরি-স্তরস্থ বস্তুর ফ্রুআ্রাইন্ অপেক্ষা! 
অধিকতর হইবে । ফ্লুআরাইন- পদার্থের শোষণের মাত্রাও নির্ধারিত 
হইয়াছে । অতএব মৃুত্তিকান্তরে অস্থির স্থিতিকালের নিণয়কার্ধ 

সহজসাধ্য। পর্যায়ানুক্রমিক লেভ.ল বা স্তর হইতে আবিষ্কৃত বস্তুর 

ফ্ুআরাইন-পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়। স্তরবিহ্যাসের যথাথতাঁও নির্ণয় করা 

যায়। স্তরবিন্যত্ত নিদর্শনের ফ্ুআযরাইন- পদার্থের মানজনিত বৈষম্য 

প্রমাণিত হইলে, অধিক মাত্রায় ফ্ুআযরাইন্ পদার্থসম্বলিত নিদর্শন 
প্রাচীনতম হইবে ॥ অন্ত্র হইতে পৃথক বা অনুরূপ যুগভুক্ত 
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জীবাশ্ম-এর ফ্রুআরাইন্-পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কাল 
নিধণরণ করাও সম্ভবপর । এই বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণের জন্য 
সকলপ্রকার অস্থি-নিদর্শন, শিঙ. এবং গজদন্ত সবোশুকুষ্ট উপাদান । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ফ্রুআযরাইন্- পদার্থ-বিশ্লেষণের সাহায্যে 
ফরাসী ও ইংরাজ বিজ্বান-বিশারদগণ কর্তৃক জীবাশ্ম-এর কাল- 

নিরূপণের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য । কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্ধে কারন্ট সর্ব- 

প্রথম ফ্রুআরাইন্ বিশ্লেষণ- পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। পরে 
ওআ্কূলে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া 

ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্তুদ্নট করিয়াছেন । 
এই বিজ্ঞানপদ্ধতির অনুশীলনকার্ষধ সীমাবন্ধ। কারণ, বিবিধ 

অঞ্চলের ফ্রুআ্যরাইন-এর মাত্র! বিভিন্ন । ওআ্যকৃলে স্বীকার করিয়াছেন 
যে, ফ্রুআ্যরাইন্- নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে নবাশ্মীয় যুগভুক্ত অস্থি হইতে 
রোমক যুগের অস্থির ভিন্নতা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। ফ্রুম্যরাইন্- 

পদার্থ-বিশ্লেষণের সফলতা আবিষ্কৃত নিদর্শনের সংরক্ষণের অনুরূপতার 

উপর নির্ভরশীল। উপরস্ত বিবিধ স্থান হইতে সংগৃহীত নিদর্শনের 

উপর এই পদ্ধতির প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে ফলপ্রদ হয় না। এমন কি 

অনেকক্ষেত্রে ভূতত্বীয় তত্বের অবর্তমানে নবাশ্মীয় এবং মধ্যযুগের 

অস্থি-নিদর্শনের বিভিন্নতাও নিণয় করা সম্ভব নহে। অধিকক্ত 

ফ,আরাইন্-পদার্থের বিশ্লেষণ নিশ্চিত কাল' নিরূপণে অপারগ । 
ততসবেও ফ্রুআযরাইন্-বিশ্লেষণ অনেক গুরুত্বপূণ তথ্য পরিবেশন 

করিয়াছে । প্রথমতঃ বল! যায় যে, এই বিশ্লেষণের ফলেই 

সোয়ান্স্কন্বে-করোটির (স্কাল্) এবং প্রাইষ্টোসিন্ ও অশ্যুলীয় 
( অস্ত্যলীয়ান্) প্রস্তর হাতিয়ারের সমকালত। প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

ক্লুম্যরাইন্- পদার্থ-বিপ্লেষণ দ্বারা রোডেশিয়ান করোটির প্রাচীন ত্বও 

প্রমাণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান জগতের প্রত্ব- 

বিজ্ঞানের অতীব বিস্ময়কর প্রতারণার মূল সুত্র এই পদ্ধতির বিগ্লেষণ 
দ্বারাই উদবাটিত হইয়াছে । ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লুআরাইন্- পদার্থের 
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বিশ্লেষণের ফলে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ডাওপন্ কতৃক আবিষ্কৃত 
এপিপ্টডাউন-চোয়াল+ ( মাান্ডিবল্) প্রাচীন ।ঈম্যানথোপাস্ (আদি- 
মানব-প্রজাতি ) প্রজাতির (স্পীশীজ-এর ) অঙ্গীভূত নহে । উপরস্ত 

উক্ত নিদর্শন বত্মান মানব-প্রজাতির অংশম্বরূপ । এমন 

কি, পিস্টডাউন-চোয়ালের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রস্তরনিমিত হাতিয়ার ও 

অপর নিদর্শন-সমূহও প্রতারণামূলক বলিয়। সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 

স্থতরাং ফ্ুআ্রাইন- পদার্থের বিশ্লেষণই প্রমাণ করিয়াছে যে, 

প্রতারণ। করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত চোয়াল এবং অপর নিদর্শন পিল্ট- 

ডাউনের ভূতত্বীয় স্তরে বিন্াস্ত করা হইয়াছিল । 
(থ) অন্ভবিধ বিজ্ঞান-পদ্ধতি ঃ এতদ্ব্যতীত অপর অনেক 

বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলন উল্লেখযোগ্য । এই নকল অনুশীলনের 

ফলে বিবিধ প্রত্ববস্তরর তারিখ- নির্ণয়কার্ধ অধিক তাৎপর্পূর্ণ। এমন 

কি, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে অনেক এতিহামিক তত্বোদ্ঘাটন 

সম্ভবপর হইয়াছে । (0১) রোন্জেন-র'শ্ম (রোন্জেনগ্রাফি) পরীক্ষণ 

অপচ্ছায়৷ ( স্পেকৃট্রল্ )-বীক্ষণ, তাপক্রিয়া- (থারমল্) বিশ্লেষণ, 

রাসায়নিক বিশ্লেষণ (কেমিক্যাল আ্যান্তাল্যামিস্) প্রভৃতির অন্থু- 

শীলনের ফলে অনেক তথ্যের গুরুত্ব প্রণিধান কর! সম্ভব হইলাছে। 

ধাতু-লিখন (মেটালো গ্রাফি) বিশ্লেষণ করিয়া অনেক তথ্যপূণ সিদ্ধান্তে 

উপনীত হওয়৷ সম্ভবপর । রাশিয়াতে লৌহ এবং ইস্পাতের (গল) 

প্রচলন সপ্তদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে আরোপ করা যায় ন। 
কিন্তু উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত লৌহ দ্রব্যের মেটালোগ্রাফি অনুশীলন 

প্রমাণ করিয়াছে যে, রাশিয়াতে দশম শতাব্দীতেও লৌহের 

ব্যবহার প্রচলিত ছিল। রাশিয়ার নবম শতাব্দীর ইস্পাত-নিমিত 

তরোয়াল নর্মান্জাত বলিয়া! নিধারিত হইয়াছিল । কিন্ত বমানে 

উহার অগচ্ছায়া অনুশীলন করিয়া সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে যে, উক্ত 

নিদ্শনে মস্ত নিকেল (ধাতুবিশেষ) স্থানীয় লৌহ-খনিজেও বত'মান। 

'রোন্জেন্-রশ্রির সাহায্যে জীবাশ্ম-এর অক্গবিস্তাস ( টেকৃস্চ্যার ), 
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বিভিন্ন পদার্থের সংযুতি এবং ধাতববস্তর অনেক অদৃশ্য তথ্য অন্ধু- 
ধাবন করা সম্ভবপর হইয়াছে । তাপক্রিয়া বিশ্লেষণের সহায়তায়, 

কৌলাল সম্পর্কিত অনেক তথ্যের উদ্ঘাটন করা হইয়াছে। (২) 

শিলাবীক্ষণ (পেট্রোগ্রাফি ), শস্তকণা- ( গ্র্যানিউল ) বিশ্লেষণ প্রভৃতি 
অনুধাবন করিয়া বিবিধ ভূতত্বীয় পর্বের বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন 
করা সম্ভব হইয়াছে। (৩) মণিকবিদ্ভার ( মিল্সার্যাল্যা্জি ) 

অনুশীলন হইতে মণিক ও মণিকব অনেক পদার্থের মুলতত্ব প্র।ণধান 
করা যায়। (৪) এমন কি, প্রস্তরনিমিত শিল্প-নিদর্শনের ব্যবহারজাত 

ক্ষয় ও ক্ষতির মান নিধারণ করাও সম্ভব হইয়াছে । এই অনুশীলনের 

জন্ত আলোকবিদ্যা-সংক্রান্ত বিবিধ যন্ত্র যেমন, বাইনকুলার লেন্স, 

বাইনকুলার মাইক্রোসকোপ (মনুবীক্ষণ), প্রভৃতির প্রয়োজন অধিক । 

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, নবাশ্মীয় যুগেই প্রস্তরনির্মিত হাতল- 

যুক্ত হাতিয়ারের প্রচলন নিদিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু। অধুন! 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাচীনতম প্রস্তর- 

হাতিয়ারও হাতলসম্বলিত ছিল । 

উপরি-বণিত বিজ্ঞান-পদ্ধতিসমৃহ প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বতত্বীয় কাল- 

নির্ধারণকার্ধের জন্য বিশেষ উপযোগী । প্রাগৈতিহাদিক যুগের প্রত্ব- 

নিদর্শনের কালনিরূপণের নিমিত্ত প্রত্যক্ষ তারিখ-সম্বলিত প্রত্ববস্ত 

অবিদ্যনান। অতএব সাধারণ ভূতত্বীয় অনুশীলন ব্যতিরেকে 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালনির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞান-পদ্ধতির 

বিশ্লেষণই একমাত্র সহায়ক | কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বনিদর্শনের 
নির্ধারণের জন্য একাধিক বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলন করা প্রয়োজন । 

বিভিন্ন বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেবণ-প্রন্থত নিরধারিত তারিখই গ্রহণ- 

যোগ্য । কিন্তু সর্ক্ষেত্রে একাধিক বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলনযোগ্য 

প্রত্বনিদর্শনের আবিষ্কার সম্ভব নহে । যে প্রত্ুস্থল হইতে একাধিক 

বিজ্ঞান-পন্ধতির অনুশীলন-উপযোগী নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, 

উহাদ্দেরই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভবপর । 
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এঁতিহাসিক যুগের প্রত্ব নদর্শনের কালনিরূপণকার্ষের জন্যও বিভিন্ন 

বিজ্ঞান-পদ্ধতির প্রয়োগ ফলপ্রদ হইয়াছে । কালনিদ্িষ্ট প্রত্ববন্ত- 
বজিত প্রত্বস্থলের কালনিধ্ণারণের জন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্ুশীলনই 

একমাত্র পন্থা । অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণ-প্রস্থত 

তাপিখের অসঙ্গতিও প্রমাণিত হইয়াছে । বিবিধ কারণবশতঃ এই 

প্রকার অসামপ্রস্ সংঘটিত হয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-প্রন্থত ও 

প্রত্ুতত্বীয় তারিখের সঙ্গতিও বত্মান। প্রসঙ্গতঃ রাজবাড়িডাঙ্গ। 

হইতে আবিষ্কৃত অগ্নিদগ্ধ গম ও তওুলের কার্বন্-১৪ তারিখের সহিত 
লেখসম্বলিত প্রত্ৃবন্ত্-বিন্তাস্ত স্তরবিন্তাসের নিধণরিত তারিখের সঙ্গতি 

উল্লেখযোগ্য । সর্ধদাই স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে, এতিহাসিক প্রত্বস্থলে 

উক্ত প্রকার সঙ্গতির বিদ্যমানত। অত্যাবশ্যক । বিজ্ঞান-পদ্ধতির 

বিশ্লেষণ-প্রস্ত তারিখ দ্বারা প্রত্রতত্বীয় কালনিরূপণের ভিত্তি দৃঢ়বদ্ধ 

হয়। ফলে, অনেক প্রত্বনিদর্শনের তারিখ-সম্পফিত বিতর্কের অবকাশ 

তিরোহিত হইয়াছে । বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্বেষণ-প্রস্থত এবং প্রত্বতত্বীয় 

তারিখদ্য়ের সঙ্গতির অবতমানে কালনিবূপণকাধ দুরূহ ও বিতর্ক- 

মূলক হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্ত একাধিক বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্েষণ- 
কৃত তারিখ ' সব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য । 

উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত বিবিধ প্রত্ুনিদর্শনের কাল নিরূপণের 

নিমিত্ত অনুন্থত গুরুত্বপূর্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে 

আলোচিত হইয়াছে । অধিকাংশ বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণ জটিলতা- 

পুণণ এবং সময়সাপেক্ষ। এমন কি, বিবিধ বিজ্ান-পন্ধতির বিশ্লেষণ- 

জাত কালনিরূপণ পরস্পরবিরোধী, অস্বীকৃতিমূলক এবং ভ্রমাত্মক হয়। 

কারণ, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বতমান যুগেও সম্পূণতা লাত 

করিতে পারে নাই। সুতরাং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অনেক ক্রট ও 
ভ্রম অদ্যাপি বিদ্যমান। 

ত€ুসনত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক 

গবেষণার ফলে উল্লিখিত বিজ্ঞান-পন্ধতি অচিরেই পরিপুর্ণত। অর্জন 
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করিবে। তাহ! হইলেই, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বনিদর্শনের কালনিরূপণের 
এবং কালনির্ঘপ্টের রূপায়ণকার্য এতিহাসিক যুগের শিদর্শনের কাল- 
নিবূপণের অনুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইবে। প্রাগৈতি- 
হ1াসিক যুগের কালনির্থণ্ট স্থিরীকৃত হইলেই এঁতিহাসিকগণ মানৰসংস্ক- 
তির প্রাচীনতম ইতিবৃত্তের পুর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করিতে কৃতকার্ধ হইবেন। 
প্রত্ববস্তুর কালনিরূপণসংক্রান্ত সমন্যার সমাধান করিতে পারিলেই 

প্রাগৈতিহাসিক এবং এতিহাসিক যুগদ্ধয্নের আঙ্গিক পার্থক্য দূরীভূত 

হইবে এবং মানবসংস্কৃতির প্রারভ্তিক কাল হইতেই তারিখ-নি দিষ্ট 
ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত গ্রস্থন কর সম্ভব হইবে। 

| ৫ | 

বীক্ষণাগ্ার ও গওত্ববস্ত 

উৎখনন- বিজ্ঞানে স্বয়ংসম্পূর্ণ বীক্ষণাগারের প্রয়োজন সরববাধিক। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উৎখননের সময় ক্ষেত্রীয় বীক্ষণাগার সংস্থাপন 

কর। একান্ত প্রয়োজন । বতমান প্রতুতত্বে গ্রত্ববস্তর সংরক্ষণ ও 

অনুশীলনের জন্য বীক্ষণাগারে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য । 

প্রত্রতত্বীয় বীক্ষণাগার দ্বিবিধ £ ক্ষেত্রীয় বীক্ষণাগার এবং স্থায়ী 

বীক্ষণাগার । বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য উভয় প্রকার 

বক্ষণাগারই সর্বপ্রকার সরগ্রাম-সম্বলিত হওয়া প্রয়োজন । বিভিন্ন 
বিজ্ঞান-শাখার বিশারদগণ উন্ক বীক্ষণাগারে স্বীয় বিশ্লেষণকার্ষে নিযুক্ত 

থাকিবেন। উৎখননকালে যে সকল প্ররত্ববস্তর ত্পিত সংরক্ষণ এবং 

অপর তথ্য উদ্ঘাটন করা অধিক প্রয়োজন তাহাদেরই ক্ষেত্রীয় 

বীক্ষণাগারে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কিন্তু অধিকাংশ প্রত্ববস্তর 

বেজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সময়সাপেক্ষ। স্বৃতরাং ক্ষেত্রীয় বীক্ষণাগারে 

প্রাথমিক সংরক্ষণের ও বিশ্গেষণের কার্ধক্রম পরিসমাপ্তির পর স্থায়ী 

ধাক্ষণাগ!রে সর্বপ্রকার প্রত্রবস্তর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করিতে হইবে। 
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সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বীক্ষণাগারে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই 
প্রত্ববন্তুর স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রকৃত সহায়ক। 

উৎখননে রাসায়নিকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষেত্রীয় 
বীক্ষণাগারেই রাসায়নিক তাহার বিশ্লেষণকার্ধ পরিচালন করিবেন । 

বীক্ষণাগারের সরগ্তামের মধ্যে হুইলার কর্তৃক পরিবেশিত অধিক 

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ উল্লেখযোগ্য £ পাতিত বা পরিস্ফুট জল, 

নাইটি ক আসিড. (শোরাঘটিত অস্স), আাসিটোন্ (বর্ণ হীন রাসায়নিক 

তরল পদার্থ), আযমিল-আযাসিটিক্ ( সির্কাম্্), সিল্ভ্যার-নাইট্র্যাট 
( নাইটি.ক আাসিভ. হইতে প্রাপ্ত ক্ষার ), মিটি.ক-আযদিড. (জহ্বীরায় ), 
সালফিউরিক্ আযলিড. (গন্ধকায় ), আসেটিক্ আযালিড, ( সির্কান় ), 

আযামোনিয়া, কস্টিক্ সোডা, সেলুলয়েড, লাক্ষা বা গাল। ( সেলাক্ ), 

সোডিয়াম, পলিভিনাইল আযামিটিক্ ( সির্কাম্্র), মেখিলযুক্ত স্পিরিট. 

€চোলাই কর। তরল প্রব্য), প্যারি-প্রাষ্টার, কণিকাকার দস্তা 

€গ্রানিউল্যাটেড জিংক), কৃষ্ণ-সীস-ধাতু (গ্র্যাফাইট.), কপ্যার 
ও্যআ্যার্ ( তাত্্রতার ), তাত্র এবং পিতলের দণ্ড, বিছ্যৎ উৎপাদনার্থ 
ধারক*কোৰ (ব্যাটারি ) এবং ট্রযান্স্ফ্যরমার (বিছু)ৎ উৎপাদক-যন্ত্ 
হইতে বৈহ্যতিক প্রবাহগ্রাহী যন্ত্র) কাচনিমিত এবং মৃন্ময় আধার 

(গ্র্যাম এবং পট্যারি ট্যাঙ্ক *), হাতল-সম্বলিত পাত্র, কাচনিমিত থালা, 

পরিমাপন-গেলান, পরীক্ষণের নিমিত্ত কাচের নল, কাচের বোতল, 

চামচ, ক্ষুদ্র ছুরিকা, খিবিধ ব্রণ, সাবান, মোম, শিরিস-কাগজ, 
ল্টোভ, প্রভৃতি । 

ক্ষেত্রীয় রাপায়নিকের প্রধানতম কার্যক্রমের মধ্যে (ক) মৃত্স্তরে 

বিস্স্ত সকল অবক্ষয়প্রাপ্ত ও ক্ষণভঙ্ষুর গুত্ুবস্তর উদ্ধারণ ও পরিবহন, 
(খ) বায়ুর সংস্পর্শে বা! সংঘাতে ক্ষয় প্রাপ্তির বা বিকৃতির হাত হইতে 

প্রত্ুবস্তর সংরক্ষণ, (গ) ধাতুনিমিত মুদ্রার পণিক্ষরণ ও সংরক্ষণ, (ঘ) 

গুরুত্বপূর্ণ কৌলাল-নিদর্শন-পরিষ্করণ ও অপর সৃন্ময় বস্তর সংরক্ষণ, (ও) 
আস্থি- ও দারু- নিদর্শনের পরিষ্বরণ ও সংরক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
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প্রসঙ্গতঃ ক্ষেত্রীয় বীক্ষণাগারে ঘে সকল প্ররত্ববস্তর পরিফরণ ও 

সংরক্ষণ অত্যাবশ্টক তাহাদেরও উল্লেখ কর! প্রয়োজন (ক) ধাতু- 

নিমিত নিদর্শন £ ধাতুনিমিত বস্ত্র মধ্যে লৌহনিমিত দ্রব্যের ত্বরিত 
সংরক্ষণ কর? উচিত । প্রথমে প্রত্ববন্তুকে রাসায়নিক ক্রিয়ার অধীন 

করিতে হইবে। পরে মোম দ্বারা লৌহ দ্রব্কে আবৃত করিয়া 

সংরক্ষণ করা দরকার । (খ) মুদ্রা ঃ প্রথমে ক্রশ দার! মুদ্রাকে 

পরিক্ষার করিতে হয়। মুদ্রায় লিখিত তথ্য অস্পষ্ট থাকিলে 

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহাযো মুদ্রাটিকে পরিক্ষার করিতে হইবে । 

(গ) দারুনিমিত বস্ত £ দারুনিমিত নিদর্শন ক্ষণভঙ্কুর। উহাদের উত্তোলন 
করাও আয়াসসাধ্য। উ.ন্তালনের পুর্বেই রাসায়নিক দ্রবণের প্রয়োগ 
করা বিধেয়। উত্তোলনের পরে বীক্ষণাগারে দারুনিমিত বস্তুকে 

পুনরায় রাসায়নিক ক্রিয়ার অধীন করিতে হয়। লবণাক্ত ক্ষেত্রস্থ দারু- 

বস্তুকে লবণমুক্ত করিয়া পুনরায় রাসায়নিক দ্রবণের প্রক্রিয়ার অধীন 

করিতে হইবে । সাধারণতঃ অনাবৃঙ প্রত্ববস্তর উপরে গালা ও 

ম্পিরিট, সংমিশ্রিত দ্রবণ বা পলিভিনাইল আাসিটেটের প্রলেপ 

প্রদান করা করতব্য। (ঘে) সেল ও চর্মনিমিত নিদর্শনসমূহকেও 

উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে সংরক্ষণ করিতে হয়। (ড) অস্থি- 

নিদর্শন £ উত্তোলনের পুর্বেই অস্থি-নিদর্শনের উপর রাসায়নিক 

দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করা উচিত। পরে বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 

অধীন করিতে হইবে । (5) লেখব1 চিত্র-সম্বলিত মুন্সয় সীল £ 

মুন্ময় সীলের উদ্ধারণ ও সংরক্ষণকারধ অতীব শ্রমসাধ্য । আর্ডর 

মুত্তিকায় বিন্যস্ত থাকিলে মুম্ময় সীলের ভগ্র-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। 

দিক্ত সীলকে প্রথমে শুষফ করিতে হইবে। সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক ন! 
হওয়া পর্যন্ত কোন সীলকে জল দ্বার ধৌত করা অনুচিত।. 

শুক সীলকে তুলি ও ক্রশ দ্বারা অতীব সাবধানতার সহিত 

পরিষ্কার করিতে হয়। প্রয়োজনমত বিশুদ্ধ জলের সাহায্যে ক্রশ 

দ্বারা পরিষ্কার করা উচিত। এই কার অতীব সতর্কতার সহিত 
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সম্পাদন কর! কতব্য । অন্যথায় সীলের লেখ ব৷ চিত্র বিনষ্ট হইবে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় মে, রসায়নজ্ঞক তাহার নিবঙ্ধ-গ্রন্থে 

সর্বপ্রকার সংরক্ষিত প্রত্বস্তর বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করিবেন। 

ধ্বংসপ্রাপ্তির হাত হইতে প্রত্ববস্তকে সংরক্ষণের নিমিন্ত অনাবৃত স্থলেই 

রাসায়নিক দ্রবণের ব্যবহার অধিক প্রয়োজন। উত্তোলন করিয়াই 

প্রত্ুবস্তসযুহকে বীক্ষণাগারে প্রেরণ করা উচিত। বীক্ষণাগারে 

পরিক্ষরণপূর্বক পুনরায় রাসায়নিক দ্রবণের ক্রিয়ার অধীন করিয়। 

প্রত্ববস্তুকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা! করিতে হয়। 

বাক্ষণাগারে প্রত্ববস্তুর বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্ধক্রমের মধ্যে আবিষ্কৃত 

প্রত্বনিদর্শনের বিস্তারিত লিখন যেমন, আকার ও প্রকার, ব্যবহার, 

নির্মাণ-কৌশল ও পদার্থ-নিণয়, নির্মণস্থল-নির্ধারণ, তারিখ-নিণয়, 

ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । প্রত্ববস্তুর তারিখ নিধারণ করা সর্বাপেক্ষা 

গুরুত্বপূর্ণ কার্য । সাধারণতঃ প্রত্ববস্্তে নির্মাণকাল লিখিত থাকে 

না। উতখননের সময়ই প্রত্ববস্ত-সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য উৎখন্তা 
অনুশীলন করেন । তারিখ-নিদিষ্ট প্রত্ববস্তর সাহায্যে শুরবিন্তাসের 

কাল নিধারিত হয় এরং উহ্াব সহিত স্বাভাবিক অবস্থায় আবিষ্কৃত 

সকল সংশ্লিষ্ট প্রত্বনিদর্শনই উক্ত তারিখভুক্ত হইবে । কিন্তু সর্বক্ষেত্রে 

মৃতস্তরে বিন্যস্ত প্রত্রবস্তর সমকালতা প্রমাণ করা সম্ভব নহে। 

এই সকল ক্ষেত্রে উৎখনকের অনুরূপ প্রত্ববস্তর অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। 

আকার ও গঠন অনুসারে প্রত্ববস্তর শ্রেনীবিন্তাস রূপায়ণ করাও 

উৎখনকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। পরে অন্ত প্রত্বস্থল হইতে 
আবিষ্কৃত সমতাবাচক প্রত্ববস্তুর সহিত তুলনামূলক অনুশীলন করিয়। 

তারিখ নিধারণ করা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে 

বিজ্ঞানসম্মত নহে । 

বত'মান প্রত্ু'বদগণের মতে প্রত্র বস্ত্র কেবলমাত্র আঙ্গিক বিশ্রেষণ 

করিয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অবৈজ্ঞানিক | 

অধুনা সর্বপ্রকার প্রতুবস্তর বিস্তারিত অনুশীলন প্রয়োজন। এই 
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কার্ষের জন্ত বিবিধ বিজ্ঞান-শাখা যেমন, পদার্থবিষ্ভা, রসায়নবিষ্ঠা, 

উ-তদৃবিদ্ভা, ভূবিদ্য।, প্রাণিবিদ্যা, পরিসংখ্যান- বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়- 
সম্পকিত বৈজ্ঞানিক অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। উক্ত অনুশীলনের 
কাধক্রমের জন্যও বীক্ষণাগার অপরিহার্য । সর্প্রথমেই প্রত্ববস্তুর 

তারিখ নিধণরণ করা আবশ্যক। পূর্বেই “কালনিরূপণ” অনুচ্ছেদে 

প্রত্ববস্তর তারিখনিণয়ের নিমিত্ত বিবিধ বিজ্ঞান-পদ্ধতির অন্ুণীলন 

আলোচিত হইয়াছে (€পুঃ ২০৩-২৫০ )।1 উল্লিখিত অধিকাংশ 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বীক্ষণাগারেই সম্পন্ন করিতে হয়। 
এতদ্বাতীত প্রত্ববস্ত সম্পকিত অপর কার্ধক্রমও বীক্ষণাগারে 

পরিচালনা করিতে হয়। এই কার্ধক্রমের মধ্যে প্রত্ুবস্তর সংরক্ষণ 

ও পুনর্গঠন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ । প্রত্ববস্তর সংরক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুনমরণ করা প্রয়োজন। এই সকল পদ্ধতিও 

বিজ্ঞান-গবেষণালন্ধ তত্বভিত্তিক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, 
আবরণমুক্ত সকল পদার্থের অবক্ষয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবন৷ বিদ্ধমান 
প্রথমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত অনাবৃত 

ক্ষেত্রেই প্রত্ববস্তকে রাসায়নিক ক্রিয়ার অধীন কর৷ একান্ত প্রয়োজন । 
পরে উত্তোলন করিয়! প্রতুবন্তকে বীক্ষণাগারে প্রেরণ করিতে হইবে। 

বীক্ষণাগারে পরিক্ষরণ এবং পুনরায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অধীন 

করিয়া প্রত্ববস্তুর সংরক্ষ'ণকার্ষক্রম সমাপন করিতে হয়। 

সংরক্ষণ ব্যতিরেকে প্রত্বনিদর্শনের পুনর্গঠন বা 'পুনবিন্তাস অপর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ। প্রত্ববস্তর আংশিক নিদর্শন হইতে উহার 

পূর্বতন আকার ও রূপের পুনর্গঠন বা পুনধিন্যাস' করা সম্ভবপর ॥ এমন, 
কি, অশ্মীভূত মানবদেহের অংশবিশেষ হইতেও উহার প্রকৃত রূপ 
ও আকার পুনর্গঠিত হইয়াছে। মৌধের আংশিক নিদর্শন হইতে ও 
উহার পুর্ণাঙ্গ আকার রূপায়ণ করা সম্ভব। অধিকাংশ প্রত্বস্থলের 

গুরুতপূর্ণ সৌধ-নিদর্শন পুনঃবূপায়িত হইয়াছে । 
এতদ্দভিন্ন বীক্ষণাগারে প্রত্রবস্ত সম্পর্কিত নানাধিধ (জ্ঞানিক 
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কার্ধক্রম৪ উল্লেখনীয় । বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলেই গ্রত্ব- 
বন্তর প্রকৃত স্বরূপ এবং তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব হইয়াছে । প্রতু" 
বন্তর স্বরূপ ও তথ্য উদ্দঘাটনের গন্য বিবিধ যন্ত্র বা সাধিত্রও- 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সকল যান্ত্রর সাহায্যেই প্রত্ববস্ত সংক্রান্ত 

অনেক অজ্ঞাত তত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে । বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
দ্বারা অনেক নিদর্শনের নির্মাণ-কৌশলজনিত এবং নির্মাণকাল ও 

উৎপত্তি সম্পকত বিবিধ তথ্য উন্মিষিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ 

বীক্ষণাগারে কতিপয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকার্ষ উল্লেখনীয়। 

(ক) নিবিডতা-নির্ধারণ (ডেনসিটি ডিট্যারমিনেসন্) £ প্রধানতঃ, 
ক্বর্ণ নির্মিত বস্তুর সক্ষমতা এবং চিত্তোকর্ষতা ও বিশুদ্ধতা নিধাারণের 

জন্য উহণর নিবিড়তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। বায়ুতে এবং জলে 

পরীক্ষিত নিদর্শনের ওজন নির্ণয় করিতে হইবে । বায়ুতে নিদর্শনের 

ওজনকে জলের এবং বায়ুর ওজনের পার্থক্যজাত সংখ্যা দ্বার ভাগ 

করিয়া নিবিডতা নিণয় করিতে হয়। ম্বণের নিবিড়তা ১৯.৩। 

অতএব এই বিশ্লেষণ দ্বারা স্বর্ণের সহিত অপর খাদের সংমি শ্রণ- 
সংক্রান্ত তথ্য নিধারণ করা যায়। এই বিজ্ঞান-পদ্ধতি অনুসরণ 

করিয়া ক্যালে (১৯৪৭) অনেক প্রাচীন রোমক স্বনমুদ্রা বিশ্লেষণ- 
পূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অধিকাংশ মুদ্রায় ৯৫% ন্বর্ণধাত 
বিদ্যমান । 

(খ) বণালি-লিখন (স্পেক্ট্রোগ্রাফি ) £ দ্বিধাতৃর তড়িৎ-ঘ্বারে 

(ইলেক্ট্রোড) বৈদ্যুতিক ( ইলেক্টিক) ন্ফষুলিগ (স্পার্ক্) 

চালিত হইলে আলোক নির্গত হয়। এই আলোক-নিক্ষেপণ বর্ণালি- 
মাপক ( স্পেক্ট্রামিটার ) যন্ত্র দ্বার অনুশীলন করিয়া পরীক্ষিত 

নিদর্শনের সংমিশ্রিত পদার্থপযুহ নির্ণয় করা যায়। উক্ত বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের জন্ত ধাতুনিমিত বস্তু, মুদ্র!ঃ কৌলাল, কাচনিমিত দ্রব্য 
প্রভৃতি বিশেষ উপযোগী । 

(গ) এক্স্-রশ্মি-প্রতি প্রভ বর্ণালি-মাপন (এক্সরে ফ্রু,গরে- 
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সেন্ট স্পেকৃট্রোমেটি, ) £ প্রত্ববস্তুর পুষ্ঠের এক্স্-রশ্মিজ়াত আলোক- 
চিত্র পরীক্ষা করিয়৷ প্রতিপ্রভ নিণয় করা যায়। এই পরীক্ষণকার্ষে 

প্রত্ববস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কৌলাল-নিদর্শন এই বিশ্লেষণের নিমিত্ত 

সর্বাপেক্ষা উপযোগী । 

(ঘ) এক্স্-রশ্মি- বিচ্ছুরণ-বিশ্রেষণ (এক্স-রে ডিফ্রাকৃলন্ 

আযন্তালিসিস্): এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা কৌপাল-নিদর্শনের 
খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়। এমন কি, মৃৎপাত্র নির্মাণে 

ব্যবহৃত আদি মৃত্তিকার স্বরূপ উদ্ঘাটন করাও সম্ভবপর । পোয়ানে 

কৌলাল দগ্ধ হইবার সময়ে অগ্নির তাপমান্জাও নিধ্ণারণ করা যায়। 

এতদ্ভিন্ন রশ্মির বিচ্ছুৎ্ণ বিশ্লেষণ করিয়। ব্রোঞ্জ-ধাতুর উপর কৃত্রিম 

মরিচার প্রকৃতিও নির্ণয় করা হইয়াছে। 

(ড) নিউট্রন (বিছ্যূতের অক্রিয়্ কণ| বা পরমাণুর কেন্দ্রায় ) 
সক্রিয়তা- (আযাকৃটিভ্যাস্ন্) বিশ্লেষণ বিছ্যতের অক্রিন কণ। এবং 

গামা-রশ্মি পদার্থে শোবিত হয়। এই বিছ্যতের অক্রি্ কণার 

সন্রিয়ত৷ নির্ণয় করিয়৷ অনেক মৌলিক তথ) উদ্ঘাটন কর। হইয়াছে। 

প্রধানতঃ মুদ্রা ও কৌলাল-নিদর্শন উক্ত বিশ্লেষণের যথোপযোগী 
প্রন্মবন্ত। যোড়শ শতাব্দীতে পারদমিশ্রিত খান্দ্রুব্য ভক্ষণ করিয়া 

সুইডেনের রাজ। মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন । নিউট্রোন্-আযকৃউ- 

ভ্যাস্ন্ বিশ্লেষণপুর্বক পাত্রে পারদের স্থিতি নিণয় করিয়া উক্ত ঘটনার 

প্রামাণিকত প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

(5) বিটা-রশ্মি-বিশ্লেষণ ( বিটা-রে; পদার্থের পরমাণু বিভাজনের 
স্বয়ংক্রিয় প্রক্রপায় উদ্গত বিট! পাটিপকৃল্): প্রত্বনিদর্শনে বিটা- 

রশ্মি বত'মান থাকে । কতিপয় বিটা-কণ। শোধিত হয় এবং অপর 
কণ। নির্গত হয়। বিপরীত বিক্ষেপক- মিটারের সাহায্যে উক্ত কণ। 
নির্ণয় করা যায়। এই বিশ্লেষণ দ্বারা কাচনিমিত বন্ত্বতে এবং উজ্ভ্্প 

প্রলেপে সীলকের অভ্িত্ব নির্ণয় করাও সম্ভদপর | 



': প্রত্ববস্তু ২৮৭ 

উপরি-উক্ত বিবিধ বিশ্লেষণ ব্যতীত প্রত্বনিদর্শনের অপর বৈজ্ঞানিক 

মন্ুশীলন পরবতী? পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে । উল্লিখিত সকল- 

প্রকার বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম বীক্ষণাগারেই সম্পন্ন করিতে হয়। 

কিন্তু বীক্ষণাগারে প্রত্ববন্তুর পিশ্রেষণই উৎখনকের একমাত্র কাধ 

নহে। বীক্ষণাগারের নিশ্লরেষণলন্ধ তথ্যের সহিত অপর বীক্ষণাগার- 

জাত অভিজ্ঞানের তুলনামূলক অধ্যয়ন করিতে হইবে। এই 
তুলনামূলক অন্থুশীলনের জন্য বিভিন্ন বীক্ষণাগারে বৈজ্ঞানিক 

খিশ্নেষণজাত প্রত্রবস্ত-সম্পর্কিত সকল প্রকার তধ্যের অনুধাবন করাও 

প্রয়োজন । উক্ত অন্ুশীলনের সাহায্যেই প্রত্রবস্তর প্রকৃত ম্ববূপ 

উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর । 

| ৬। 

প্রত্রবস্ত 2 অপসারণ 

উতখনন- উত্তর প্রত্বস্থল হইতে সংরক্ষিত অস্থাবর গ্রুভুব্জ্- 

অপসারণের কাধক্রম উল্লেখনীয়। সাধারণত: স্থাবব বা নিশ্চল 

প্রত্রনদর্শন যথাস্থানেই সংরক্ষণ করা কতর্বা। ন্বস্থানে বিন্াস্তু 

অবস্থায়ই স্থাবর প্রতুনদর্শনের প্রকৃত পরিচয় বা স্বরূপ উদঘাটন কর। 

সম্ভবপর। অনাবৃত মন্দরের গাত্র হইতে কোন মূতি বা অপর 

নিদর্শন অপদসারিত করিলে মন্দিরের তথা ধমীয় ইতিহাসের বরূপায়ণ- 

কার্ধ ব্যাহত হইবে । অতএব উৎখনন- উত্তর যথাসম্ভব প্রত্রনিদশশন- 

সমূহকে ন্বস্থানেই যাবৎ সংরক্ষণ করা কতর্ব্য। 

প্রত্রস্থলের সন্গিকটে প্রতিচিত সংগ্রহশালাসর আবিষ্কৃত অস্থাবর 
এবং ক্ষুদ্রাকার প্রত্রবস্ত সংরক্ষিত হওয়া উচিত। কারণ, উৎখননছ!রা 

অনাবৃত প্রত্ুস্থলের পরিপ্রেক্ষিতেই স্বস্থানে বিন্যস্ত প্রভুনিদর্শনের 

প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভব। এই কারণবশতঃ অধুনা 

গধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্বস্থলের সন্মিকটে সংগ্রহশালা স্ংস্থাপন করা 
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হয়। এই প্রকার সংগ্রহশালা! ক্ষেত্রীয় সংগ্রহশালা বা “সাইট্ 

মিউজিয়াম্ত। নামে অভিহিত। ভারতবর্ষের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ 
গ্রত্ুস্থলের সন্নিকটে ক্ষেত্রীয় সংগ্রহশালা সংস্থাপিত হইয়াছে। 

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রীয় সংগ্রহশালার মধ্যে মহেঞ্োদারো, হরঞ্স। 

তক্ষশিলা, নালন্দা গ্রভৃতি প্রত্বস্থলের সংগ্রহশালার নাম উল্লেখমোগা। 

এই সকল সংগ্রহশালায় পরিদর্শকবুন্দ ও প্রত্ববিদ্বগণ উৎখনিত প্রত্ব- 

স্থলের পরিপ্রেক্ষিতে গুতুবস্তর যথার্থ অনুশীলন করিতে পারেন। 

সাধারণ দর্শকগণের পক্ষেও আববণমুক্ত প্রত্স্থলের সন্নিকটস্থ 

সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রত্ববস্তুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা 

অধিক সহজনাধ্য। 

উত্খনন- সমাপ্তিপর্বের কার্ষক্রমও অতাঁব গুরুত্বপূর্ণ । উতখনন- 
কাধে ব্যবহৃত বিবিধ সরঞ্জামের যথাযথ পরিবহণের সুব্যবস্থা! করা 

প্রয়োজন । উৎখনন- উত্তর অধিকাংশ প্রত্ুস্থল হইতে প্রতুবন্ত 

অপসারণ করিতে হয়। অতএব প্রত্ববস্তর অপসারণ ও পরিবহণ- 

সংক্রান্ত কার্যক্রম অধিক সতর্কতার সহিত সম্পাদন করা কতব্য। 

সাধারণতঃ গুত্ববস্ত ক্ষণভন্ুর। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, 
ক্ষেত্রীয় বীক্ষণাগারে সকল গ্রকার প্রত্ববস্তর প্রাথমিক সংরক্ষণের 

ব্যবস্থা করিয়া কাষ্ঠনিম্িত পেটিকাতে তাহাদের ন্যস্ত করিতে হয়। 
তৎপরে যথাসময়ে পোতাশ্রয়ে বা রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রেরণ করিয়া 

পরিনহণের ন্ুুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গন্তব্য স্থানে পৌছিলে সকল 

প্রকার প্রত্ববস্তর বীক্ষণাগারে পরীক্ষণের এবং সংগ্রহশালায় স্ুরক্ষণের 

ব্যবস্থ। গ্রহণ করা কর্তব্য । তশুপরে উতখননের প্রতিবেদন লিখিবার 

জন্য গ্রত্রবস্তর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও প্পরত্বতত্বীয় অনুশীলন করিতে 

হইবে। 



গুত্ুবস্ত্ত চক 

] ৭ । 

গুতববস্ত ও অংগ্রহশাল। 

উ্খননকার্ধ আরম্ত করিবার পূর্বে এবং সমাপ্তির পর সংগ্রহশালায় 
স্থরক্ষিত প্রত্রবস্তুর অধ্ায়নও অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ। উৎখনন- উত্তর 

সকল প্রকার প্রত্ববস্তাকেই সংগ্রহশালায় স্থুবিন্যত্ত অবস্থায় সংরক্ষণ কর! 

কর্তব্য। বিবিধ প্রত্ববস্ত্ব এমনভাবে সংগ্রহশালায় বিন্যস্ত করিতে 

হইবে যাহাতে উতখনক তুলনামূলক অনুশীলন করিয়া মানবসংস্কৃতির 

ইতিবুত্ত-এর ধারাবাহিক রূপ সম্যকভাবে রূপায়িত করিতে সমর্থ হন। 

ব্যক্তীকংণের জন্তই প্রতুবস্তর স্ববিন্তাস একান্ত প্রয়োজন। এই 

প্রকার অনুশীলন দ্বারা উৎখননের সহিত জড়িত অনেক সমস্তার 

সমাধানের পথ উন্মুক্ত করাও সম্ভবপর । 

সংগ্রহশালায় দ্বিবিধ প্রত্ববস্ত সংরক্ষিত থাকে £ (ক) বৈজ্ঞানিক 

পদ্ধতি-অনুস্থত উতখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রতুবস্ত এবং (খ)ট অবৈধ 

উপায়ে আবিষ্কৃত বা সাধারণভাবে আহত প্রত্ববস্ত । প্রথমোক্ত 
প্রত্ববন্ত সম্পর্কে কোন প্রকার কৃত্রিমতার গুশ্ল অমূলক । দ্বিতীয় 

শ্রেণীর প্রত্ববস্ত বিভিন্ন উপায়ে সংগৃহীত হয়; যেমন, সাধারণ বা অবৈধ 

খননকার্ধ দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্বস্ত, ভূপৃষ্ঠ হইতে সংগৃহীত প্রত্ববস্ত, 
পু্ধরিণী বা নালা-খননজাত প্রত্ববস্ত্র, মানবীয় ও পশুদিগের তৎপরতায় 

আবিষ্কৃত প্রত্ববস্ত, ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে ক্রীত প্রত্বৃবস্তু 
ইত্যাদি। এই সকল প্রত্ববস্তর অনুশীলন-প্রনৃত তথ্যের বৈজ্ঞানিক 

ভিত্তি অবিদ্ধমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত প্রত্বনিদর্শনের অন্ুশীলন- 

জাত ইতিবৃত্ত বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক । 

অবৈধ খননকার্ধ দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ববস্ত ব্যবসায়িগণের 

এখ.তিয়ারভুক্ত হয়। এই সকল প্রত্ববস্তই পরে সংগ্রহশালায় স্থান 

পায়। কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখ। প্রয়োজন যে, প্রত্ববিজ্ঞানে প্রত্ববন্তর 

যথার্থ অনুশীলন উহার সহিত সংশ্লিষ্ট নিদর্শনের উপরই সম্পূর্ণভাবে 
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নিভরশীল। এতিহালিক তথ্যবিজড়িত প্রত্রবস্তর গুরুত্ব না মুলা 

বধিত করিবার জন্য ব্যবসায়িগণ নানাবিধ প্রবঞ্চনা শু প্রতারণার 

আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে প্রত্ববস্ত দেশদেশাস্তরে প্রেরিত হয় এবং 

উহাদের যথাবস্থান ও অপর প্রয়োজনসাধক তথ্য চিরতরে বিলুপ্ত 

হয়। প্রসঙ্গতঃ ইউরোপের ও আমেরিকার একাধিক সংগ্রহশালায় 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত প্রত্বস্তুর বিরাজমানতা। 

উল্লেখযোগ্য । প্রত্ববিজ্ঞানের বিচারে সংগ্রহশালায় রক্ষিত এই সকল 

প্রত্রবস্তর এতিহাপিক গুরুত্ব স্বীকার্ধ নহে। শিল্পকলা বা ললিতকলার 

দৃষ্টিতে মনোরম প্রত্ববস্্র মুল্য অস্বীকার কর৷ যায় না। কিন্তু 
মানবসভ্যতার ইতিবৃত্ত রূপায়ণকার্ষে উক্ত প্রত্ববন্থর উপর কোন গুরুত্ব 

আরোপ করা অন্ুচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এই শ্রেণীভুক্ত 
প্রত্থস্তর আধিক্য বত্মান। সংগ্রহশালায় সর্বপ্রকার মনোরম 

প্রত্ুবস্তরকে কাষ্ঠাধারে স্ুবিষ্তাস করিয়া সাধারণ দর্শকবৃন্দকে বিষুগ্ধ 
করা সম্ভবপর । কিন্ত প্রত্বতত্ববিদের নিকট উক্ত প্রত্ববস্তুর মৌলিক 

ভিন্তি অবিদ্যমান। ললিতকলার বা কারুশিল্পের নিদর্শনসমূহ ক্রয়- 

পুবক সংগ্রহশালায় সুসজ্জিত করিয়া প্রত্ুতত্বীয় অনুশীলন করা 

যায় না। কারণ, মানবসংস্কৃতির ইতিবৃৰ্ত রূপায়ণকার্ষে এই সকল 

প্রত্ুবস্তর মন্ার্থ উদ্ঘাটন করা সম্ভব নহে। সুতরাং কেবলমাত্র 

বৈচ্ভানিক পদ্ধতি- অনুস্থত উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তুর 

অন্ুধীলনই ইতিহাস ব্বপায়ণের যথার্থ নিওরযোগ্য এবং প্রামাণিক 

নিদর্শন । 

এনদ্ভিন্ন অধিকাংশ সংগ্রহশালায় কুত্রিম প্রত্ববস্ত্রর সংখ্যাও নান 

নহে। প্রকৃত প্রত্রবস্তর অনুকরণে কৃত্রিম প্রত্ববস্ত তৈয়ার করা 

সম্তবপর। সাধারণতহ পুরাবন্ক্-ব্যবসায়িগণ উক্ত প্রকার কৃত্রিম 

ভ্রনিদর্শন সংগ্রহশালায় বিক্রয় করে। সুতরাং কৃত্রিম পুরাবস্তর 

সনাক্তকরণ প্রত্বতত্ববিদের অপর একটি দায়িত্ব" ৭ কার্য। 

সাধারণতঃ যে সকল পুরাবস্তুর উপর প্রাগীনত্বের চিহ্ন ( প্যাটি- 
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নেসন্) বতণমান থাকে তাহাদের অনুকরণ সহজসাধ্য নহে। প্রস্তর, 

ব্রোগ্র, রৌপ্য প্রভৃতি পদার্থ বারা নিমিত বস্তুর কৃত্রিম প্রতিরূপ 

রূপায়ণ করাও সম্ভবপর নহে। কারণ, কালপ্রবাহের। ফলে উক্ত 

পদার্থনিমিত বস্তুর উপর প্যাটিনা-চিহ্ন উৎপাদিত হয়। এই চিহ্ন 
অনুকরণ কর অসম্ভন। প্রাচীনত্বের চিহ্ন উৎপাদনের নিমিত্ত 

প্রত্ববন্কর ন্যানপক্ষে ১৫০০ বৎসরের অধিক পুরাতন হওয়া প্রয়োজন । 
স্বতরাং ইউরোপের নবজাগরণজাত ভাস্কর্ধ ও অপর শিল্পনিদর্শনের 

অনুকরণ সহজসাধ্য। কীাচনিমিত বস্তর অনুকরণ সম্ভব নহে। 

অন্য পক্ষে ন্বর্ণনিমি ত বস্তুর উপর প্রাচীনত্বের চিহ্ন উৎপাদিত হয় ন!। 

সুতরাং স্বর্ণনিমিত বস্তুর অনুকরণ করা সহজসাধ্য । তাহা ছাড। 

চাহিদার জন্যও হ্বর্ণনিমিত বস্ত্র অধিক অনুকরণ করা হয়। এই 

কারণবশতঃই এট্রাস্কান্ স্বণালঙ্কারের অন্করণে নিমিতি কৃত্রিম 

অলঙ্কার ইউরোপে বুল প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু রৌপ্যনিমিত 

বস্তুর অনুকরণ সম্ভব নহে । কারণ, উহার কুত্রিমত। বৈজ্ঞানিক 

বিশ্লেষণ দ্বারা নিয় করা যায়। গজদন্ত ও প্রস্তরনিমিতি বস্তর 

অনুকরণ করাও সম্ভবপর। চুনাপাথর, স্গীকৃত শিল৷ প্রভৃতির 

উপরও প্রাচীনত্তের চিহ্ন উত্পাদিত হয় না। সুতরাং উক্ত পদার্থ- 
নিমিতি বস্তুর অনুকরণ করা সহজ। প্রসঙ্গতঃ স্বর্ন ও রৌপ্যনিমিতি 

মুদ্রার কৃত্রিম প্রতিরূপ- তৈয়ার উল্লেখযোগ্য । এই সকল মুদ্রার 

কৃত্রিমতা নির্ণয় করাও সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নহে । কারণ, রাসায়নিক 

ক্রিয়ার অধীন করিলে মুদ্রার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অধিক। কৃত্রিম 

মুদ্রা মৃত্তিকা গর্ভে বিন্যস্ত রাখিয়া প্রাচীনত্বের ছাপ উৎপাদন করা 

যায়। 

উল্লিখিত বিবিধ কৃত্রিম প্রত্ববস্তর সনাক্তকরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ 
কার্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অধীন করিয়! 

কৃত্রিমতা নির্ণয় করা হয়। সাধারণতঃ উংখনন দ্বারা আবিষ্কৃত 

প্রত্রবস্ত কুত্রম হওয়া অন্বাভাবিক। স্বাভাবিক অবস্থায় বিন্যস্ত 
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গ্রত্ববস্তর আবিষ্কারের প্রামাণিকতা সন্দেহাভীত। কিন্তু বিশেষ 

ক্ষেত্রে মৃত্তিকাগর্ডে বিন্যস্ত কৃত্রিম নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

মুত্তিক শুরবিন্তঞাসের অনুশীলন এবং নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 

পূর্বক কৃত্রিমতা নির্ণয় করা সম্ভবপর। প্রসঙ্গতঃ পিল্টডাউন হইতে 

আবিষ্কৃত নিদর্শনের কুত্রিমতা-নিধারণ উল্লেখযোগ্য ( পৃঃ ২৪৬-৪৭)। 

নিধারিত শুরবিন্তাস এবং সংস্কৃতি-পবানুসারে সবপ্রকার 

উৎখনিত প্পরত্ববস্তকে সংগ্রহশালায় বিন্টাপ করা উতখনকের অপর 

গুরুত্বপূর্ণ কাধ । এই প্রত্ববস্ত বিস্াসের উপরই ইতিবৃস্তের রূপায়ণ- 
কার্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সংগ্রহশালায় বিস্তস্ত প্রত্ুনিদর্শনের 

অন্ুশীলনজাত ব্যাখ্যার সাহায্যেই বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের যথার্থ 

প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিতে হয়। এতদৃব্যতীত সংগ্রহশালায় 

রক্ষিত অন্য প্রত্বস্থল হইতে উতখনন দ্বারা আবিষ্কৃত অনুরূপ 

প্রতুনিদর্শনের তুলনামূলক অনুশীলন করাও প্রয়োজন। উৎখনন- 

উত্তর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত উক্ত নিদর্শনস্মূহ অনুশীলন করিয়া 

উৎখনন- প্রতিবেদনের রূপায়ণ করাই উতখনকের প্রধানতম কার্য। 

উৎখনন- বিবরণী ও ইতিহাম-লিখনের জন্যই সকল প্রকার প্রতু- 

নিদর্শনের স্বরূপ-উদ্ঘাটন করা সর্বপ্রথম কর্তব্য। মানবসংস্কৃতির ইতি- 

বৃত্ত রূপায়ণের নিমিত্ত উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ু নিদর্শনের ব্যক্তীকরণ 

ও মৌলিক কার্যনির্ণয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন । 
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উগখনন ও ইতিহাস-লিখন 

বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অন্ুন্থত উৎখনন দ্বারা ভূগর্ভে রক্ষিত 
প্রত্বুনিদর্শনের আবিষ্কার, লিপিকরণ, কালনিরূপণ, বিবরণী-লিখন 

ও প্রকাশন উৎখনকের অত্যাবশ্যক কার্ধক্রম। সাধারণতঃ বলা 

হয় যে, প্রত্বনিদর্শনের ব্যাখা-প্রদান বা অর্থান্তর-বিন্যান কর! 

উত্খনকের এখতিয়ারভুক্ত কার্ধ নহে। কোন কোন প্রধ্যাত 
গ্রত্ুতত্বধিদের মতে ইতিহাঁস-লিখন এবং উৎখনন- বিবরণীর রূপায়ণ 

ও প্রকাশন*সংক্রান্ত কার্ধন্রম উতখনকের গুরুদায়িত্বের বহিভূতি। 
তাহারা মনে করেন যে, উতৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্রনিদর্শনের 

স্বরূপ-কথন ও ইতিহাস-লিখন আর|ম-কেদারায় আমীন প্রত্বতত্ব- 

বিদের কার্ধ। উতখনন- খাদে পদার্পণ করেন নাই এমন অনেক 

তথাকথিত প্রত্বতত্ববিদের বিছ্যামানতাও বিরল নহে। কাত: 

প্রত্বতত্বীয় অনুশীলন দ্বিবিধ-__ ক্ষেত্রীয় এবং আভ্যন্তরীণ। যাহার! 

গ্রন্থাগারে বা সংগ্রহশালায় আরাম-কেদারায় উপবেশন করিয়। 

প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত প্রত্বনিদর্শনের অনুশীলনপূর্বক ইতিবৃত্ত 
রূপায়ণ করেন তাহারাই আরাম-কেদারায় আসীন বা আভ্যন্তরীণ 

প্রত্বতাত্বিক নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ এবং 

উত্খনন দ্বার! প্রত্র'নদর্শনের আবিষ্কারক ও ইতিবৃত্ত-লেখক ক্ষেত্রীয় 

প্রত্বতত্ববিদ্ নামে অভিহিত । কিন্তু প্রত্বুবিজ্ঞানে উক্ত প্রকার দৃঢ় বন্ধ 

বিভাজন সম্পূর্ণ অবাস্তব । যদিও ন্বীকার্ষ যে, পুথিবীর বিভিন্নাংশে 
প্রতুতত্ীয় অনুশীলনকার্ষে ব্রতী এমন অনেক বেত্ত। বত'মান, যাহার। 
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উৎখননতত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন কি, তাহারা কোনদিন 

প্রত্ুস্থল বা উংখনন কার্যক্রম পরিদর্শনও করেন নাই । তাহাদের 

পক্ষে উৎখনিত প্রত্ববস্তুর অনুশীলনকার্ষে ব্রতী হওয়া ধৃষ্টত1 ৷ 

প্রত্বনিদর্শনের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। 

টৎখননতত্বে অজ্ঞ বিশারদগণের পক্ষে প্রতুনিদর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি 

করাও অসম্ভব । উতখননের সাহায্যে আবিষ্কৃত নিদর্শনের অনুশীলন 

করিয়া এই সকল তথাকথিত প্রত্রতত্ববিদ্ মানবসংস্কৃতির ইতিহাস 

লিখিলে তাহ] বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। উদাহরণস্ববূপ বলা যায় 

যে, মধ্যযুগের সংরক্ষিত দলিলের পাঠোদ্ধারকার্ষে অজ্ঞ এতিহাসিকের 

পক্ষে ইতিহাস-রূপায়ণ করিবাব প্রচেষ্টা বিফল হওয়াই স্বাভাবিক 

তদ্রপ উৎখননতত্বে অজ্ঞ পুরাশাস্ত্রবিদ্ কর্তৃক উৎখনিত প্রত্বনিদর্শনের 

মন্ুশীলনজাত ইতিবৃত্ত ভ্রমাত্মক হইবে। ভারতবর্ষে উল্লিখিত 

তথাকথিত প্রতুতত্ববিদের সংখ্যা অত্যধিক। তাহাদের প্রতুতত্ববিদ 

আখ্যায় ভূষিত করাও অনৈধ । বাস্তন নিদর্শনভিত্তিক মানবসংস্কৃতির 
ইতিবৃত্ত রূপায়ণের জন্য কেবলমাত্র ক্ষেত্রীয় প্রত্রতত্ববিদের বা উৎখনন- 

বেস্তার কার্ধক্রমই বিজ্ঞানমহলে স্বীকৃত । 

বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুশ্থত উৎখনন দ্বারা মৃন্তিকাগর্ভ হইতে, 

প্রত্বনিদর্শন আব্ক্ধিার করাই উৎখনকের একমাত্র লক্ষ্য নচে। 

মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই উৎখনকের মুখ্য উদ্দেশ্য | 

মানবসংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়ণ করিবার জঙ্তই উৎখনন। পূর্বেই 

উক্ত হইয়াছে যে, উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্রনিদর্শন সংগ্রহশালায় 

নুরক্ষিত রাখিলেই ইতিহাস বূপায়িত হয় না । ইতিহাস- রূপায়ণ- 

বর্জিত উৎখনন ধ্বংসহুল্য। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস-লিখনে অপারগ 

না আবহেলাকারী ও অমনোযোগী উংখনক মানবসংস্কৃতির অমূল্য 

সম্পদ ধ্বংসকারী । কেবলমাত্র উতখনকই প্রত্বনিদর্শনের মৌলিক 

অর্থ উদ্ঘাটন করিয়া মানবসংস্কতর ইতিহাস-লিখনে কৃতকর্ম]। 

ম্ব্ভরাং উৎখনন- উত্তর প্রতুনিদর্শনের অনুশীলন করিয়! ইতিহাস- 
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লিখন বা উংখনন- প্রতিবেদন বূপায়িত করাই উতখনর্কের অতীব 

গুরুত্বপূর্ণ কার্খ। এই কার্ধ সম্পাদনের জন্য আবিষ্কৃত জড়বস্তসমূহের 

মর্মার্থ বিশ্যাস কর প্রাথমিক প্রয়োজন । 

সকল বাণ্তব নিদর্শন অচেতন, নীরব এবং বাকশক্তিবিহীন। 

এই অচেতন নিদর্শনসমূহকে সচেতন করিয়া বাক্য নিক্ষর্ষণ করাই 

উদ্খনকের মুখ্য কার্ধ। অর্থাৎ, অচেতন বাস্তব নিদর্শন বিশ্লেষণ 

পুবক ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিতে হইবে। এতিহাসিক 

যুগভুক্ত প্রত্ববস্তুর অনুশীলন করিয়! অধিকতর বাস্তব তথ্য উদ্ঘাটন 
করা সম্ভবপর । কারণ, লিখিত উপাদানের সাহায্যে বাস্তব নিদর্শনের 

সবিশেষ বর্ণন। প্রদান করা সহজসাধ্য। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক 

যুগের ইত্িবৃত্ত-রূপায়ণের কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে জড় পদার্থভিত্তিক। 

লিখিত উপাদানের অবিদ্মানতা সত্বেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
আবিদ্কিত জড়নিদর্শনসমৃহ তৎকালীন মানবসংস্কৃতির সম্যক চিত্র 

পরিবেশন করে । কিন্ত ্বীকার করিতে হইবে যে, এতিহানিক যুগ 

অপেক্ষা প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্র অধিকতর নিশ্প্রভ। তথাপি বিভিন্ন 
বিজ্ঞান-শাখার গবে্ষণা- প্রস্থুত তত্বের সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক 

সংস্কুদ্তর ধারা বা গতি সম্যকৃভাবে রূপায়ণ করা সম্তবপর হইয়াছে । 

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের এবং প্রত্বত্তত্বীয় 

অনুশীলনের জন্য প্রামাণিক গুত্ববস্তর প্রয়োজন সর্বাধিক। কিন্তু 

দুঃখের বিষয়, সবত্রই অপ্রামাণিক প্রত্ুনন্ত্ুর আধিক্য বিদ্যমান 

এমন কি, মন্তব্য করা হইয়াছে যে, €০% এর অধিক প্রত্ুবস্তর 

এতিহাসিক গুরুত্ব আঁবছ্যমান। এই প্রসঙ্গে প্রত্ববস্তবর লিপিকরণ- 

অনুচ্ছেদে অপ্রমাণিত প্রতুবস্ত-সম্পর্কিত আলোচন! উল্লেখনীয়। প্রথমতঃ 

অতীতের অধিকাংশ উৎখননের কার্যক্রম অবৈজ্ঞানিক প্রণালী অন্থুসারে 

পরিচালিত হইয়াছে । ফলে প্রত্ববস্তর যথাযথ লিপিকরণ সম্ভব 

হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, অতীতের অধিকাংশ উৎখননের বিবরণীও 
প্রকাশিত হয় নাই। ন্ুুতরাং উক্ত উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ববন্তর 



২৬৬ উৎখনন- বিজ্ঞান 

সমাকৃ্ পরিচিতি লাভ করাও সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, সংগ্রহশালায় 

প্রত্রবস্তর ক্রুটিপুর্ণ সংরক্ষণের জন্যও অনেক প্রতুবস্তুর গুরুত্ব বিলুপ্ত 
হইয়াছে । চতুর্থতঃ, প্রত্ববস্ত সংগ্রাহকগণ অনেক ভ্রমাত্মক তথ্যও 
পরিবেশন করিয়াছেন । পঞ্চমতঃ, কুত্রিম প্রত্ুবস্তর আধিক্যও 

উল্লেখযোগ্য ৷ কৃত্রিম প্রত্ববস্ত-প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । 

ইতিবৃত্ত-ব্ূপায়ণকার্ষে প্রামাণিকতাবজিত প্রত্ববস্তুর উপর নির্ভর কর! 

অবৈধ । ইতিবৃত্ত রূপায়ণের জন্য কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী- 

অন্ুষ্থত উৎখনন দ্বারা আবিষ্ষত এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অন্ুলারে 
লিপিকৃত প্রত্ববস্তুর উপরই নির্ভর করিতে হইবে । প্রতুনিদর্শন 

অনুশীলন করিয়া ইতিহাস-লিখনই উ€খনকের প্রধানতম কাধ । 

এই প্রসঙ্গে মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের জন্য উৎখনন দ্বার 

আবিক্ষত প্রত্ববস্তর স্বরূপকথন ও কাধনিণয় সম্পর্কিত পর্যালোচন! 

প্রয়োজন । প্রত্বস্তুর স্বরূপ-উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত দ্বিবিধ 

পর্যালোচন! করিতে হইবে_বৈজ্জানিক বিশ্লেষণ এবং প্রত্বতত্বীয় 

অনুশীলন । 

| ২। 

প্রত্রনিদর্শন 2 বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও স্ব স-কথন 

মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই উৎখননের মুখ্য উদ্দেশ । 

ইতিহাস-রূপায়ণে অপারগ উৎতখনন ধ্বংসসাধক। বৈজ্ঞানিক নিয়ম- 

নিষ্ঠ। দ্বারা উৎখনন পরিচালিত হওয়া আবশ্যক । অন্যথায় ইতিহাস- 

রূপায়ণ বিকৃত হইবে । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী- 
অনুস্থত উতখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্রনিদর্শনই ইতিবৃত্ত রূপায়ণের 

মৌলিক উপাদান । বর্তমানে বিবিধ বিজ্ঞান-গবেষণ।-প্রস্থত পদ্ধতির 

প্রয়োগের উপর প্রত্বনিদর্শনের অনুশীলন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল । 
প্রত্ব নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি- অন্ুশীলনজাত অভিচ্ধানই ইতিহাস- 
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রূপায়ণকার্ষের সুদৃঢ় ভিত্তি। পুর্বর পরিচ্ছেদে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 

করিয়া প্রত্বস্তর কালনিরূপণ এবং অপর তথ্যসমূহ আলোচিত 

হইয়াছে (পৃঃ ২০৩-৫০)। উক্ত আলোচন। ব্যতীত প্রত্ববস্তর স্বরূপ- 

কথনের নিমিত্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান-পদ্ধতির মন্নুশীলন করা প্রয়োজন । 

প্রত্রনিদর্শনের বৈজ্ঞানিক অন্ভুশীলনজাত তথ্য ও ইতিহাস-লিখনতত্ব 
এই অনুচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় । আলোচনার স্তুবিধার্থে বৈজ্ঞানিক 

বিশ্লেষণকৃত প্রত্বনিদর্শনসমূহকে দ্বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে £ 
(১) আস্থনিদর্শন এবং (৯) অপর প্রত নিদর্শন । 

(১) অস্থিনিদর্শন ; সাধারণতঃ উতৎখনকগণ অস্থিনিদর্শন সম্পর্কে 

অধিক সচেতন নহেন । কারণ, বাস্তরনিদর্শন 'এবং অপর প্রত্ববস্তবর 

'আপিক্ষারের উপরই উৎ্খনকগণ অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে অস্থিনিদর্শন মানবসমাজের ইতিহাস রূপায়ণের অমূল্য 
সম্পদ । অস্থিনিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া জলবায়ু, তাপ- 
মাত্রা, প্রাণিকুল। উদ্ভিদকুল, মানুষের জীবনযাত্রা প্রভৃতি-সংক্রান্ত 

অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর! এই বৈজ্ঞানিক অনুশীলন- 

কার্ধের জন্য প্রাণিবিগ্ভাবিশারদগণের সাহায্য গ্রহণ কর! একাস্ত 
প্রয়োজন । সকল প্রকার অস্থিনিদর্শনের শ্রেনীবিহ্তাস, সনাক্তকরণ, 
সংখ্যানিরূপণ, পরিমাপ গ্রহণ প্রভৃতি কারক্রম বৈজ্ঞানিক অন্ুশীলন- 

ভিত্তক।' 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আবিষ্কৃত অস্থি-নিদর্শনসমূহকে 
বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত কর। যায় ই (ক) পশুমস্ছি নিদর্শন, (খ পক্ষি- 

অস্থিনিদর্শন, (গ) জলজাত প্রাণিকুলের অস্থিনিদর্শন এবং (ঘ) নর- 

অস্থিনিদর্শন। 

(ক) পশুমস্থি-নিদর্শন £ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 

আবিষ্কৃত পশুঅস্থি-নিদর্শনের মধ্যে সাধারণ পশুর অস্থি নিদর্শন, 

গিরিগুহায় বিন্যস্ত হিংআ্র পশুর অস্থিনিদর্শন, গৃহপালিত পশুর অস্থি- 

নিদর্শন, স্ম্যপায়ী প্রাণিকুলের অস্থিনিদর্শন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 



ই ৬৮ উৎথন্ন- বিজ্ঞান 

এই সকল অস্থিনিদর্শনর বৈজ্ঞানিক ধিশ্রেষণ করিয়া অনেক 
প্রামাণিক তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। 

প্রাগেতিহাসিক যুগের পরিবেশ নির্ণয় করিবার জন্য পশুর অস্থি- 

নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অত্যাবস্তাক। ভূতত্বীয় যুগের শেষ- 
পর্যায়ে অনেক প্রাচীন পশুর বিলোপ এবং নূতন পশুর আবির্ভাব 

ঘটয়াছিল। হিমযুগের এবং আন্তঃঠিমযুগের বিবিধ পর্যায়ের প্রাণি- 
কুলের বিদ্যমানতাও ভিন্ন ছিল। ভূতত্বীয় যুগের পশুঅস্থি-নিদর্শন 
বিশ্লেষণ করিয়া জলবায়ুর এবং হিমধুগের বিভিন্ন পর্যায়ের কালনিবপণ 

করাও সম্ভব হইয়াছে । ভৌগোলিক এবং জলবায়ু সম্পকিত তথ্য 

বাতিরেকে প্রাগৈতিহাসিক ঘুগের মানুষের -ভীবনধারণ ও আচার- 
অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত অনেক তথ্যও উদঘাটন করা হইয়াছে । এমন 
কি, পশুমস্থি- নিদর্শনের অনুশীলনপুর্বক প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
লোকবসতির অবস্থান্তরও নিণাত হইয়াছে । প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য 

যে, পশুপালন এবং খাস্য-উৎপাদন-সংক্রান্ত কা্ধক্রম প্রবতনের 

ফলেই মানুষের বসতি স্থাপন আরম্ত হয়। বসতি স্থাপনের সঙ্গেই 

জীল্নধারণ, যানবাহন, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্পর্কিত অনেক 

পরিব্ঠনও সাধিত হইয়াছিল । কালক্রমে মানুষ সভ্যতার যাত্রাপথে 

অগ্রসর হইতে থাকে । পশুর অস্থিনিদর্শন অনুশীলন করিয়া মানব- 

সংস্কৃতির বিবতনের বিবিধ ধারা নিধারণ করাও সম্ভবপর হইয়াছে। 

কিন্ত সর্বক্ষেত্রে অস্থিনিদর্শনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা 
বাঞ্চনীয় নহে । পশুর অস্থিখণ্ড মানুষের তৎপরতার ফলে কোন 

একটি বিশেষ স্তরে বিন্যস্ত হওয়াও স্বাভাবিক । এই নিদর্শন হইতে 

প্রমাণিত হয় না যে, আবিষ্কৃত প্রত্বস্থলের কোন এক সংস্কৃতি-পরে 

উক্ত পশুকুলই একমাত্র বিরাজমান ছিল। উপরস্ত আরও অনেক 

পশুর বিদ্যমানতাও স্বাভাবিক । বিশেষ কারণবশতঃ অনেক পশুর 

সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তৎ- 

সম্ত্বেও শাবিদ্ভুত বিবিধ পশুর অস্থিনিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' 
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করিয়া অনেক গুরুত্পুণ তথ্য প্রকটিত হইয়াছে । পশুস্ষির 

অনুশ'লনজাত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখযোগা £ কে) ক্ষুক্র 
স্তন্যপায়ী প্রাণীর এবং পক্ষীর অস্থিনিদর্শন পরিবেশ-এর ও জলবায়ুর 
নির্দেশক । (খ)ট মানববসতিক্ষেত্রে বৃহদাকার ও মধ্যাকৃতি পশুর 

আস্থি-নিদর্শনের আবিষ্কার শিকার-বুন্তুভিত্তিক সমাজের অধিষ্ঠান 

নির্দেশে করে। (গ)ট কোন সংস্কৃতিপব হহতে অধিক সংখাক 

অস্থিখণ্ড আবিষ্কৃত হইলৈ পরিসাংখ্যিক অনুশীলন করিয়া বিভিন্ন 

প্রাণিকুলের সংখ্যামান নির্ণয় করা যায়! (ঘে)ট আবিষ্কৃত দশ্ম্তর 
প্রকৃতি অনুশীলন করিয়। পশ্তর জীবিতকালীন বয়সও নির্ণয় কর। 

সম্ভবপর । (উড) বিবিধ পশুর অস্থনিদর্শন বিশ্লেষণের ফলে গৃহ- 

পালিত এবং বন্যপশু-সংক্রান্থ অনেক গুরুত্বপুর্ণ তথ্যও উদ্ঘাটিত 
হইয়াছে । (৮) বিভিন্ন প্রত্বতত্বীয় লেভল হইতে উদ্ধৃত অস্থি- 

নিদর্শন অনুশীলন করিরা নানা যুগের পশুখাছ্য সম্পকিত অনেক 

প্রামাণিক তথা ও সন্নি বষ্ট হইয়াছে । (ছ) অস্থিখণ্ড অধ্যয়ন করিয়া 

পশুশিকার, পশুহত্যা, পশুখাগ্য প্রভৃতি বিষয়েও অনেক উপকরণ 

প্রকাশ করা সম্ভবপর । এমন কি পশ্রশিকার-ক্ষেত্রেব এবং পশ্রু- 

শিকাবের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রেব ননাক্তকরণও সম্ভবপর হইয়াছে । 

(জ) পশুর অস্থি বিশ্লেষণের ফলে মানুষের খান্ভের পরিমাণ-সংক্রান্ত 

অভিজ্ঞা নেরও নির্দেশ পাওয়া যায়। মাংস-খাছ্ের পরিমাণ নির্ণয়- 

কার্ষের মধ্যে অস্থির উদ্ধারণ, খাছ্যপরিবেশক পশুর পৃথককরণ, 

পরিমাপ গ্রহণ, পরিমাপের সংখ্যাকে ২ সংযোগে গুণন ইতাদি 

উল্লেখযোগ্য । এই পন্ধতি অন্থুদরণ করিঘ্বা বিভিন্ন খাছ্য-পরিবেশক 

পশুর মাংসের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর। (ঝ) বিভিন্ন ভূত্তত্বীয় 
যুগভুক্ত অস্থিনিদর্শন অনুশীলন করিয়। প্রাণিকুলের অভিব্যক্তির হার 
এবং ধারা নিয় করা যায়। গিরিগুছায় আবিষ্কৃত হিংঅআ পশুর 

অস্থি-নিদর্শনের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের পদ্ধতিও উদ্ভাবিত 

হইয়াছে। স্তরবিগ্ান্জ স্তম্যপায়ী প্রাণিকুলের অস্থিনিদর্শন পরীক্ষা 
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করিয়া উহাদের অভিব্যক্তি-সংক্রান্ত অনেক তথ্যও উদ্ঘাটিত 

হইয়াছে। 

প্রসঙ্গতঃ গুহপালিত পশু-সম্পকিত আলোচনা প্রয়োজন ! 

কারণ, পশুপালন মানবসমাজের অগ্রগতির অতীব গুরুত্বপর্ণ 

পদক্ষেপ) গ্ত্ুত্ত্বীয় নিদর্শন প্রমাণ করিয়াছে যে, মানুষ প্রথমে 

খাদ্য সংগ্রাহক ছিল। খাছ্ের নিমিত্বই পশু শিকার করিত । সুতরাং 

প্রত্বাশ্মীয় এবং মধাশ্ীয় সংস্কৃতি-পর্বভূক্ত আবাস-স্থলে কেবলমাত্র 

শিকারজাত পশুর আস্থিনিদর্শন আবিষ্কত হইয়াছে । কিন্তু নবাশ্মীয় 

সংস্ক,তি-পবে এই প্রকার পশুর অস্থিনিদর্শনের সংখ্যামান অত্যন্প। 

অধিকন্তু এই সংস্কৃতি-পর্বেই মানুষ পশুর সহিত নূতন সম্পর্ক স্থাপন 

করে। ফলে মানুষ পশুপালকরূপে পরিবতিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ 

পরিবর্তনের জন্তা পশু-শিকারবৃন্তির উপর একাস্তিক নির্ভরশীলতা 

বন্ধন হইতে মানুষ মুক্ত হয় । পশুপালন ও খাগ্ঠ-উৎপাদনই মানব- 

সভ্যতার বিকাশের মূল ভিত্তি। 

বন্য ও গৃহপালিত পশুর আঙ্গিক ও চরিত্রগত পার্থক্যও বিদ্যমান । 

প্রাণীবিদ্যাবিশারদগণ এই সকল পার্থক্য শির্ণয় করিয়া গৃহপালিত 

পশুর ইতিবৃত্ত বূপায়ণ কগিয়াছেন। সর্বপ্রথমে বশীভূত পশুর: 

স্রক্ষণের কোন ব্যবস্থ। ছিল না। ক্রমম্বয়ে পশুর উপর মানুষের 

একনায়কত্ব প্রতিষ্টিত হয়। 

বিভিন্ন প্রত্ুস্থল হইতে আবিষ্কৃত বন্য ও গৃহপালিত পশুর অস্থি- 

নিদর্শনের পার্থক্য নিণয়কার্ধ সহঞ্সাধ্য নহে । সবপ্রথমে অস্থি- 

নিদর্শন অধ্যয়ন করিয়! বিভিন্ন পশুশ্রেণীর সংখ্যামান নির্ণয় করিতে 

হইবে। শিকারিগণের আবাসস্থলে বন্য পশু-প্রজাতির অস্থি- 
খ্যা অধিক হওয়া স্বাভাৰিক | বয়ম এবং লিঙ্গগত পার্থক্য যথাযথ 

হইবে। কিন্তু পশুপালকগণের আবালক্ষেত্রে উক্ত পার্থক্যের 

সমগ্তাস্যত1 অবিদ্যমান। পশুপালকগণের আবাসস্থলে কতিপয় বিশেষ 

পশু-প্রজাতির অস্থির আধিক্য বর্তমান থাকিবে । এই সকল পশুর 
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বয়সের অন্ুক্রমিক হার নিণয় করিয়া উহাদের ব্যবহারজনিত তথ্যও 

উদ্ঘাটন কর! সম্ভবপর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সকল অঞ্চলে, 

বন্যপশু-গ্রঞ্জাতি দীর্ঘজীবী নহে । পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গেই অনেক 

পশু-প্রজাতি বিলুপ্ত হইয়াছে। 

বত“মানে পশুর শারীরিক আকার ও গঠন সম্পঙ্কিত নৈজ্ঞানিক 

অনুশীলন করিয়া গৃহপালিত পশুর সনাক্তরণ সম্ভব হইয়াছে । এক 
শ্রেণীভুক্ত বন্য এবং গুহপালিত পশুব তুলনামূলক অপ্যয়নও 

গৃহপালিত পশুর সনাক্তকরণের সহায়ক । সাধারণতঃ গৃহপালিত 

পশু ক্ষুদ্রাকৃতি। কিন্তু পশুর আকারের পরিবত'ন পরিবেশভি ত্বক । 

আকারের পরিবতনের সঙ্গেই পশুদেহ-গঠনেরও অনেক পরিবতনন 

সাধিত হইয়াছে । ভ্ত্রী-পশু পুরুষ-পশু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। গৃহ- 
পালনের ফলে এই প্রকার মৌলিক পার্থক্য গ্রকটিত হইয়াছে । 

এতদ্ৃভিন্ন শিকারলন্ধ পশু-প্রজাতির সংখ্য। গৃহপালিত পশু অপেক্ষ। 
অধিক। সাধারণভাবে বলা যায় যে, মানুষের জীবনধারণের 

উপযোগী সকল পশু-প্রজাতিই গৃহপালিত হইয়াছে । কিন্তু পুর্থবীর 
কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সকল প্রকার পশু-প্রাতি গৃহপালিত 
হয় নাই। এশিয়। এবং ইউরোপ মহাদেশেই প্রাচীনতম গৃহপালিত 
পশুর অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বন্ছু প্রাচীন কালে আক্রকা মহাদেশে 

গর্দভ এবং এক শ্রেণীর কুকুট গৃহপালিত হইয়াছিল। অআষ্ট্রেলিয়।, 
এবং উত্তর আমেরিকাতে অধিকতর প্রাচীন গৃহপালিত পশুর অস্থি- 

নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ অনুরূপ প্রয়োজনীয়তার জন্যই 

এক শ্রেণীর পশু বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহপালিত হইয়াছিল। তৎপরে 

এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে গৃহপালিত পশুর প্রচলন আরম্ত হয়। 

প্রসঙ্গতঃ প্রত্বতত্বীয় নিদর্শন হইতে বিবিধ বন্য পশুর গৃহপালিত 

পশু-প্রজাতিতে রূপান্তরের তত্ব উল্লেখযোগ্য । পিরাই (১৯০৭) 
সব'প্রথম বল্টিক অঞ্চলের শুকরের অস্থি অনুশীলন করিয়! এই 
রূপান্তর-সম্পর্কে মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। রীড. 
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(১৯৬১) ইরাক হইতে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক আস্থ-নিদর্শন 
বিশ্লেষণ করিয়া অনুরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত গবাদি 

পশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 
অস্থিনিদর্শনের অনুশীলন হইতে বিভিন্ন পশু প্রজাতির গু" 

পালনের অন্ুক্রমিক কাল নিরূপণ করাও সম্ভব হইয়াছে। সাধা- 

রণের বিশ্বাস যে, সারমেয়ই মানবসমাজের সর্বপ্রথম ও প্রাচীনতম 

গৃহপালিত পশু। কিন্তু রীভড্ (১৯৬১) ইরাক হইতে আবিষ্কৃত 

পশুতাস্থি-নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, মেষই সব- 

প্রথম গৃহপালিত পশু । সনিদার (ইরাক্) প্রত্বস্থল হইতে আবিষ্কৃত 

অস্থিনিদর্শন বিপ্লেষণ পূর্বক রীড. প্রতিপাদন কর্রিতে সমর্থ হইয়াছেন 

যে, হ্রী-্টর জন্মবেব ৯০০০০ বংসর পুর্বে মানুষ প্রথম মেষ পালন 

আরম্ত করিয়াছিল। তৎপরে ছাগলের গৃহপালন আরম্ত তয। 
জামে! ও জেরিকেো। নামক প্রত্বস্থলদ্বয়ের নিয়হম স্তর হইতে গুচ- 

পালিত ছাগলের অস্থিনিদর্শনের আবিষ্ষার উল্লেখ্য । জার্মো-প্রত্ব- 
স্থলের প্রাক-কৌলাল লেভলে বন্ত শুকরের অস্থিনিদর্শনের আবিষ্কারও 
তাৎপর্ধপুর্ন। কিন্তু কৌলাল-নিদর্শন-সম্বলিত স্তব হইতেগ গৃহপালিত 

শুকরের অস্থিনিদর্শন আবিষ্ষৃত হইয়াছে । এই তথ্যপুণ নিদর্শন 

হইতে সিদ্ধান্ত কর] যায় যে, শুকর প্রথমে অন্যত্র গৃহপালিত হইয়া" 

ছিল। গৃহপালিত শুকরের অস্থিনিদর্শনের কাল শরীষ্টের জন্মের 
৬২০০ বৎসর পূর্বে আরোপ করা হইয়াছে । 

উত্খনন দ্বারা আবিদ্কিত অস্থির ভিন্তিতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে 
যে, গবাদি পশুর প্রাচীনতম নিদর্শন হালাগীয় (ইরাকের হালাপ- 

প্রন্বস্থল ) সংস্কৃতি- পর্বভুক্ত। শ্রীষ্টের জন্মের ৫০*০-৪০০০ বশুসর 
পুর্বে বনাহিলক্ (ইরাক) প্রত্রস্থলে গৃহপালিত গবাদি-পশুর প্রাচীন 
অস্থিনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । ব্যাটে ( ৯৩৭) প্রথমে প্রতিপাদন 

কারন বে; পশ্চিম এশিয়ার অঞ্চলে সারনেয়ই সর্বপ্রথম গৃহপালিত 
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নাটুফিয়ান্-(প্যালোস্টইন-এর ওয়াডি-এন-না-টুক- এর গুহা-প্রত্ব- 
স্থল ) সংস্কৃতি-পর্বে ঘৌঃ পৃঃ ৮০০০) প্রথম গৃহপালিত পশুর নিদর্শন 

আবিদ্ভৃত হয়। কিন্তু অধুনা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্যাটের অভিমত 

সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পশ্চিম এশিয়ার অপর প্রাচীনতম প্রত্বস্থল 

হইতে গৃহপালিত সারমেয়ের অস্থিনিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং 
মনে হয় যে, পশ্চিম এশিয়া-অঞ্চলে সারমেয়কে প্রাচীনতম গৃহপালিত 

পশুরূপে প্রতিপাদন করা সম্ভব নহে। কিন্ত মধ্য ইউরোপের 

পশুঅস্থি-নিদর্শনের বিশ্লেষণজাত তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
সারমেয়ই উক্ত অঞ্চলের প্রাচীনতম গৃহপালিত পশু । সম্ভবতঃ মধ্য 
ইউরোপে নেকড়ে-প্রজাতি হইতেই সারমেয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল । 

উক্ত প্রাণী মধ্যাম্মীয় যুগেই সর্পপ্রধম গৃহপালিত হয়। 

প্রসঙ্গত; সারমেয়ের উৎপত্তি-সংক্রান্ত মতবাদের এসং অস্থি- 

নিদর্শনের পর্যালোচন। প্রয়োজন। ১৭৮৭ শ্রীষ্টাব্ে হাণ্টার প্রতিপাদন 

করেন যে, সারমেয়, নেকড়ে এবং শৃগাল একই প্রজাতিভূক্ত। এই 

সিদ্ধান্ত-সম্পর্কে কতিপয় জটিল সমস্যা উল্লেখনীয় £ (ক) স্থু প্রাচীন 

সারমেয়ের অস্থিনিদর্শনের সনাক্তকরণ, (খ) গৃশ্পালিত ও বন্য- 

পশুর অস্থিনিদর্শনের পুথকীকরণ এবং (গ) গৃহপালিত সারমেয়ের 

বন্য প্রজাতির অবধারণ । 

উল্লিখিত পশুর অস্থিনিদর্শনের মধ্যে করোটি এবং দণ্ডের আবি- 

ক্ষার অধিক। বর্তমান কালের শৃশাল, নেকড়ে এবং সারমেয়ের 

করোটির মধ্যে পার্থক্য বিদ্মান । নবাশ্মীয় এবং পরবর্তী যুগের গুহ- 
পালিত সারমেয়ের অস্থিনিদর্শন সনাক্ত করা সম্ভব হইয়াছে । কিন্তু 

মধ্যাশ্মীয় যুগভুক্ত সারমেয়ের অস্থি সনাক্ত করা অধিক আয়াস- 

সাধ্য। নাটুফিয়ান্ সংস্কৃতি- পৰতুক্ত প্যালেস্টাইনের মাউন্ট ক্যারুমেল 

এবং ডেনমার্কের প্রত্বস্থল হইতে মধ্যাশ্মীয় যুগভুক্ত সারমেয়ের 

ব্স্থিনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভারভবর্ষের উত্তর ভারতীয় মধ্যাশ্মীয় 
প্রত্ুস্থল হইতে ক্যানিডের অস্থির আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 
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নেকড়ের অস্থি হইতে ক্যানিডের অস্থির পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব 

হয় নাই। মধ্যাম্্ীয় যুগের ক্যানিডের এবং শৃগালের করোটির- 
পার্থক্য এবং অন্ুরূপতাও নিরাঁত হইয়াছে। এই সকল করোটি 
বিভিন্ন আঞ্চলিক নেকড়ের করোটিতুলা । 

: পূর্ব-ইউরোপের এবং এশিয়ার সারমেয় ভারতীয় নেকড়ের 
ংশধররূপে স্বীকৃত। প্রাচীন মিশরের সারমেয় মিশরীয় শুগালের 

বংশধর । পশ্চিম এশিয়ার সারমেয় সম্ভবতঃ কোন ভারতীয় নেকড়ে- 

প্রজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের 

বৃহদাকার সারমেয় উক্ত অঞ্চলে পাপিত নেকড়ে হইতে উদ্ভূত। 

শুগাল হইতে সারমেয়ের উৎপত্তি অস্থিনিদর্শন দ্বারা সমধিত 
হয় না। সারমেয়, নেকৃড়ে এবং শুগালের মধ্যে যৌন সম্পর্কের ফলে 
অন্য পশু-প্রজাতির জম্ম হইয়াছে । 

প্রত্বততত্বীয় নিদর্শনের অনুশীলন হইতে প্রমাণিত হয় যে, পশুর 

গৃহপালন অন্ুরূপভাঁবে বিভ্তিন্ন অঞ্চলে সাধিত হয় নাই। সম্ভবতঃ 

মেষপালনও বিভিন্ন অঞ্চলেই আরস্ত হইয়াছিল। অধিক পরিমাণে 

পশুমস্থি-নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্রেষণজাত তথ্য দ্বারা এই সকল 

সমস্তার সমাধান করা সম্ভব । 
অশ্ব ও গবাদি পশুর অস্থিনিদর্শন অনুশীলন করিয়া তাহাদের 

গৃহপালন-সংক্রান্ত অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করা হইয়াছে । ইউরোপের 
ও এশিয়ার পূর্ব-পশ্চিম পার্বত্যাঞ্চলেই অশ্বের আবাসস্থল ছিল। 

বর্তমানে কেবলমাত্র পুর্ব এশিয়াতে বন্য অশ্ব বিদ্যমান। “ইক্যোয়াস্ 

প্রেওয়াল্স্কী, প্রজাতি হইতেই গৃহপালিত অশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। 
্বীষ্টের জদ্মের ৪০০০-৩০০০ বৎসর পূর্বে চীনদেশে অশ্বের গৃহপালন 

আরন্ত হইয়াছিল । প্রথমে খানের নিমিত্তই অশ্থের গৃহপালন প্রৰতিত 

হয় । পরে চাষ-আবাদ, রথচালনা, গ্রভৃতি কারের জন্য অশ্ব গ্রধানতঃ 

নিয়োজিত হয়। অশ্বই মানুষের শ্রুমলাঘবের প্রধান উপায়। 

ভারতবর্ধই 'আর্যকের' উৎপত্তিস্থল । পরে ভারভবর্ষ হইতে 
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আফি.ক। ও ইউরোপের বিভ্ভি্ন অঞ্চলে উক্ত প্রাণী ধিস্তার লাভ করে । 
গৃহপালিত ঝাড় বন্ত বড় অপেক্ষা ক্ষুদ্র। খান সরবরাহের নিমিত্তই 

এই সকল পশু গৃহপালিত হইয়াছিল। পরে বিবিধ কারে 

তাহাদের নিয়োজ্গন আরম্ভ হয়। অশ্ব, গবাদি, মেষ, ছাগল, শৃকর 

প্রভৃতি অদ্ঠ।াপি মানবসমাজ্জের অতীব প্রয়োজনীয় গৃহপালিত পশু । 

অস্থির বৈজ্ঞানিক অন্থুশীলন করিয়া গৃহপালিত পশুর বয়স 

নির্ধারণ করাও সম্ভবপর । গৃহপালিত পশুর বয়স নিণয়কার্ষে যে 

সকল নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অধিক তাহাদের মধ্যে কালনিদিষ 

পশুপ্রজাতির নিদর্শন, খাদ্পুষ্টির মান-নির্ণয়সাধক নিদর্শন, দস্ত ও 

অপর. অস্থিনিদর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পশুর বয়স নির্ধারণ- 

কার্ধ প্রয়োজনসাধক অস্থিনিদর্শনের আবিষ্ষারের উপরই নির্ভরশীল । 

কিন্ত পশুর নিশ্চিত বয়স নির্ধারণ কর সম্ভব নহে। কেবলমাত্র 

প্রাপ্তবয়স্ক, তরুণ, কিশোর, শিশু গ্রভৃতি সংজ্ঞায় পশুর বয়স নির্দেশ 

করা সম্ভবপর । 

প্রাচীন পশুকুলের অস্থির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা পশুব্যাধি- 
সম্পকিত অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর। বিবিধ ব্যাধির 

উৎপ্তি, প্রাচীনত্ব, বিস্তার প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্যের সন্ধান 

পাওয়। গিয়াছে । পশ্ুধ্যাধি পরিবেশজাত। স্তরাং পশুব্যাধি- 

নির্ণয় পরিবেশের পরিচায়ক । পশুব্যাধির অনুশীলন হইতে বিভিন্ন 

যুগের সংক্রামক ব্যাধির পরিচয়ও পাওয়া যায়। সংক্রামক ব্যাধির 

উৎপত্তি সম্পকিত অনেক তথ্যও উদ্ঘাটিত হঈয়াছে। ব্যাধি- 
সংক্রান্ত অপর তথ্য নরঅস্থি-নিদর্শনের বিশ্লেষণজাত রোগনির্ণয়- 

গ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে । সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, 

মানুষের অধিকাংশ ব্যাধি পশুজাত। অর্থাৎ পশুদিগের সহিত 

সাক্ষাৎ সম্পর্কের ফলেই অনেক রোগের বী্জাণু মনুষ্যদেহকে 

সংক্রামিত করিয়াছে । গ্রধানতঃ নবাশ্মীয় যুগ হইতেই মানুষ 
পশুব্যাধি ছারা সংক্রামিত হইতে আরম্ভ করে। 
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পরিশেষে উল্লিখিত পশুর গৃহপাঁলন-সংক্রাস্ত তত্বের আলোচন! 
প্রয়োজন। কি কারণবশতঃ মানুষ বন্য পশুদিগকে বশীভূত করিয়া 

গৃহপালন আরম্ভ করে? প্রথমতঃ, মনম্তত্ববিদ্গণের মতে সহজাত 

প্রেরণার বশবতণ হইয়াই মানুষ ক্ষুদ্বাকৃতি বন্য পশুর পরিপালন 

আরম্ভ করে। কিন্তু এই মতবাদের সুদৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যায় ন|। 

দ্বিহীয়তঃ, মন্তব্য করা হইয়াছে যে, শিকার-বৃত্তিধারী মানুষই 
শিকারের নিমিন্ত নেকৃড়ের পরিপালন আরম্ভ করে। প্রথমে 

নেকড়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মানুষের সঙ্গে শিকার-বৃত্তিতে অংশ 

গ্রহণ করিত। পরে নেকড়ে গৃহপালিত হয়। উপরস্ত গৃহপালিত 

নেকড়ে হইতে সারমেয়ের উৎপত্তি সম্পর্কেও অভিমত প্রকাশ 

করা হইয়াছে। কিন্তু এই অভিমতের ভিত্তিও স্থ্ঢ় নহে। অধুনা 
শিকাবের নিমিত্ত' সকল আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে সারমেয়ের 

নিয়োজন প্রচলিত নহে। পরবর্তী সময়ে শিকার.অভিযানে 

সারমেয় মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছে । অধিকন্ত সারমেয়ের 

প্রাচীনতম অস্থিনিদর্শন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খাছ সরবরাহের 
জন্যই তাহার গৃহপালন প্রবতি্ত হইয়াছিল। অগ্ভাপি প্রথিবীর 

বিভিন্ন অঞ্চলে সারমেয় থাছ্চ পরিবেশকরূপেই পরিগণিত । উপরস্ত 

নেকড়ের গৃহপালন অতীব কষ্টসাধ্য । নেকড়ের জন্য বিশেষ 

ধরনের খাছ্ের প্রয়োজন অধিক । এতদৃব্যতীত সারমেয়ই যে 

প্রাচীনতম গৃহপালিত পশু, তাহ? প্রত্ুতত্বীয় নিদর্শন দ্বার প্রমাণ 
করা যায় না। তৃভীয়তঃ, পশুর গৃহপালনের প্রারস্তিক কালনিরূপণ- 

কার্ষে ধর্মীয় ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে, বিশেষতঃ গৃহপালিত ঝাড় 

সম্পর্কে । কিন্তু ক্মরণ রাখ, প্রয়োজন যে, গৃহপালিত পশুর মধ্যে 

ষাড় প্রাচীনতম নহে । তবে পরবর্তী কালে ষাড় প্রধানতম গৃহ- 
পালিত পশুরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু প্রত্বতত্বায় নিদর্শন দ্বারা 

উক্ত মতবাদ অসমধিত। উল্লিখিত মতবাদের সপক্ষে কোন প্রামাণিক 

নিদর্শন সঙ্লিবেশ করাও সম্ভব হয় নাই। উপরস্ত যে সকল নিদর্শন 
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আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহ! হইতে প্রমাণিত হয় যে, খা্ভ সরবরাহই 

পশু-পরিপালনের প্রধান উৎস। বন্য গবাদি্ছ্প্ধ সরবরাহ করে না। 

মাংস এবং ছুপ্ধ পরিবেশনের জন্যই গবাদ্ির গৃহপালন আরম্ত হয়। 

চতুর্থতঃ, পশম সরবরাহের নিমিত্ত মেষের প্রতিপালন আস্ত 

হইয়াছিল । 
সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় ষে, স্থায়ী অধিষ্ঠানের সঙ্গেই 

মানুষ নিয়মিত খাছ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। 

সুতরাং খান্চ সরবরাহের নিমিত্তই বন্তা পশুর পরিপালন প্রথম 

আরম্ভ হইয়াছিল । পরে খাছ্যের উৎপাদন, পরিবহণ প্রভৃতি বিভিন্ন 

কার্ষে গৃহপালিত পশুর নিযোজন আরন্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে মানব- 

সংস্কৃতির প্রকৃতির পরিবতর্নের সঙ্গেই বিবিধ বন্য পশুর গৃহপালন 

বিজড়িত । 

(খ) পঙক্গীঅস্থি : পক্ষীমস্থির ম্বল্পত। এবং উক্ত নিদর্শন দ্বার! 

ক্ুত্রাকৃতি পক্ষীর সনাক্তকরণের আয়াসসাধ্যতার জন্য উতৎখননে 

আবিষ্কৃত পক্ষীমস্থির উপর সাধারণতঃ গুরুত্ব আরোপ করা হয় 

না। কিন্তু পক্ষীমস্থির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা অনেক মূল্যবান 

তত্ব উদঘাটন করা সম্ভবপর। পক্ষী-নিদর্শনের মধ্যে পালক, ডিম্বের 

খোলা, কন্কালাংশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । উক্ত আবিষ্কত নিদর্শন- 

সমূহ অনুশীলন করিয়া সর্বপ্রথমেই পক্ষীর সনাক্তকরণ প্রয়োজন । 

পরে উত্ত প্রজাতিভুক্ত অধুন বর্তমান পক্ষীর সহিত উহার তুলনামূলক 

অধ্যয়ন করিতে হইবে । বিভিন্ন যুগের পক্ষীঅস্থির বিশ্লেষণের ফলে 

পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত অনেক তথ্যও সন্নিবেশ করা সম্ভব 

হইয়াছে । পক্ষীঅস্থি দ্বারা নিমিত বস্ত্র যেমন, সু, বর্শার স্থচালে। 

প্রীস্ত ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্কৃতির কারুশিল্পজনিত উত্কর্ষের পরিচায়ক । 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্বস্থল হইতেও পক্ষী-অস্থিনিদর্শন আবিষ্কৃত 

হুইয়াছে। এ সকল অস্থির অন্ুশীলন করিয়া বিভিন্ন প্রজাতিভুক্ত 

পক্ষীর সনাক্তকরণও উল্লেখযোগ্য । 
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(গে) জলজ প্রাণী (জ্যাকোতআ্যাটিক্ষ আনিম্যাল্) : উতখননে ফিবিধ 
জলপ্রাণীর অস্থিনিদর্শনের আবিক্কা রও তাৎপর্যপূর্ণ । জলজ প্রাণীর মধ্যে 
মতস্যের অস্থিনিদর্শম সর্বাপেক্ষা গুরুত্পূর্ণ। মানবসংস্কৃতির স্ৃচনা 

হইতেই মানুষ মংস্য শিকার আরম্ভ করে। প্রাগৈতিহসিক যুগের বিভিন্ন 
প্রত্ুস্থল হইতে মতস্তের আস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে । মৎস্য ব্যতীত অপর 

জলপ্রাণীর মধ্যে শীল ও তিমির অস্থিনিদর্শনের আবিষ্ষারও উল্লেখনীয় । 

মতস্তের অস্থিনিদর্শন অনুশীলন করিয়। বিবিধ তথ্য উদ্ঘাটন কর! 

যায়ঃ (১) মতম্য-অস্থির বিশ্লেষণ প্রাচীন মানুষের খাস্ভ-সংক্রান্ত তথ্য 

পবিবেশন করে। (২) বিভিন্ন প্রজাতিভুক্ত মতস্য-অস্থির অনুশীলন 

দ্বার! মানবসংস্কৃতির মান নির্ণয় করা যায়। অধিক সংখ্যক খোলক- 

সম্বলিত (যেমন চিংড়ি, কাকড়া, গেড়ি প্রভৃতি ) মতস্যের অস্থির 

আবিষ্কার আদিম বা নিম্নতম সংস্কৃতির পরিচায়ক । মানুষ প্রথমে 

খোলক-সম্ঘলিত মংস্তই শিকার করিত। (১) এতদ্বাতীত মতস্তের 

খোলক দ্বার অনেক সামগ্রীও নিষ্সিত হইত। এট সকল সামগ্রী 

কারুশিল্লের উৎকর্ষ সম্পর্কিত অভিজ্ঞান পরিবেশন করে । (8) অধিকন্তু 

মতুস্তের অস্থি ও মৎস্য-শিকার- সংক্রান্ত নানাবিধ নিদর্শন অনুশীলন 

পূর্বক বিবিধ মতস্য- প্রজাতির আঞ্চলিক বিস্তার এবং জলবায়ুর 

প্রকৃতিও নির্ণয় করা সম্ভবপর । ($) মতস্তের শরীরাংশ বিশ্লেষণ 

করিলে নানাবিধ মংস্ত-প্রজাতির ব্যবহার-সম্পর্কিত উপাদান সংগ্রহ 

করা যায়। মুগ্ডহীন মবস্য-কঙ্কালের আবিষ্ষার দ্বারা মহস্য শুক 

করিবার প্রথার প্রচলন প্রমাণিত হয়। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রত্ুস্থল হইতে 

আবিষ্কৃত মৎস্য-অস্থির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । মহেঞ্জোদারো! 
হইতে আবিষ্কৃত মতস্য-মস্থির অনুশীলন করিয়া হোড়৷ অনেক মৌলিক 

তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। মহেঞোদারোর অধিবাসিগণের মধ্যে 

মত্স্থ-খাস্ভ অধিক প্রচলিত ছিল। মংস্তশিকার' সংক্রান্ত বিভিন্ন 

অস্ত্রের আবিষ্কারও উল্লেখযোগ্য । এই সকল অন্ত্রের মধ্যে আধুনিক 



পরত্ববন্ধ £ বরূপ-উদ্ঘাটন ২৭৯ 

ব্যয়নের ঘড়শির আবিষ্কার লর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । তাআশ্মীয় যুগ 
কইতেই বড়শি দ্বারা মতস্াশিকারের কার্যক্রম আরম হয়। 

অসামুদ্রিক শম্বকজাতীয় (মলাস্ক্যা) প্রাণীর নিদর্শন : 
অসামুদ্রিক শম্ব.কজাতীয় প্রাণীর নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্গেষণ 

করিয়াও অনেক মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর ৷ শন্ুক- 
নিদর্শনের বিশ্লেষণ হইতে অবক্ষেপের কালনিরূপণ, জলবায়ুর প্রকৃতি 

নির্ণয়, আঞ্চলিক অবস্থা নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মৌলিক 

তথ্য উদ্ঘাটন কর! সম্ভব হইয়াছে । 
(ঘ) নরঅস্থি : উৎখননে নরঅস্থি-নিদর্শনের আবিষ্কার সব্বাপেক্ষা 

গুরুত্বপুণ। নরঅস্থি-নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক. বিশ্লেষণ নৃবিজ্ঞানের 
অধীন। কিন্তু প্রদ্বতত্ব তত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। অধিকন্তু উভয় 

বিজ্ঞানশাখার প্রতিপান্ভ বিষয় মূলতঃ অভিন্ন। মান্থষের শরীরের 

গঠন ও সংস্কৃতি সম্পকিত বিস্তারিত অনুশীলন করাই নৃবিজ্ঞানের 
কার্ধ। বাস্তব নিদর্শনের ভিত্তিতে মানবসংস্কৃতির বিবত্নের ও 

প্রকৃতির অনুশীলন করা প্রত্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়। বত'মান 

নিরক্ষর আদিম মানবসমাজের অধ্যয়নই নুতত্বের মৌলিক বিষয়বস্তু । 

কিন্তু প্রত্ববিজ্ঞান প্রাকৃ-অক্ষরজ্ঞানযুগের মানবসমাজের ব্যবহ্থত 

বাস্তব নিদর্শনের অম্ুশীলনভিত্তিক। জীব্ত মানুষের ও নরকঙ্কালের 

শরীর-গঠনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন নরগোষ্ঠী নির্ণয় 
এবং উহাদের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্পকিত বিবিধ তথ্যের উদ্ঘাটন 

করাই নৃবিজ্ঞানের প্রধানতম কর্মনূত্র। উৎখনন দ্বার। আবিষ্ষুত নর- 

'স্থি-নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়! উক্ত তথ্য পরিবেশন করাও 

নৃবিজ্ঞানীর অন্যতম কার্ধক্রম । কিন্তু নরঅস্থির অনুশীলন কেবলমাত্র 

নৃবিজ্ঞানীর এখ.তিয়ারভুক্ত নছে। বিবিধ বিজ্ঞানশাখার বিশারদগণও 

এই কার্ষে ব্রতী হন। ৃষ্টান্তম্বরূপ চিকিৎমা-শান্ত্রবিদ, শারীরস্থানবিদ্ 

€আযানাট মিস্ট), জীববিজ্ঞানী ( বাইঅল্যজিস্ট ), রসায়নবিদ (কেমিস্ট) 

প্রমুখ বিজ্ঞানীগণও নরঅস্থির নানাবিধ বিশ্লেষণপূর্বক প্রাচীন মানুষের 
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শরীর ও সমাজ সম্পকিত অনেক মুল্যবান তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন-। 
সাধারণতঃ নৃবিজ্ঞানে করোটির ও নরকস্কালের বিভিন্ন অংশের 

আস্থর পরিমাপ গ্রহণ করিয়া নরগোষ্ঠী নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু 
কেবলমাত্র নরগোষ্ঠী নিধারণ করাই নরমস্থি বিশ্লেষণের একমাত্র 
লক্ষ নহে । বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া মানুষের শারীরিক 

ও সাংস্কৃতিক বিষয়েও অনেক তত্ব উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর 
উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত নরঅস্থি অধ্যয়ন করিয়া যে সকল তথ 

উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে (১) নরদেহের উচ্চতা নিয়, 

(২) নরকেশ বিশ্লেষণ, (৩) লিঙ্গ নিরূপণ, (৪) বয়স নির্ণয়, (৫) 

গঁনতা-বণন, (৬) মরপশীলতা ও মৃত্যুহার নির্ধারণ, (৭) নররক্ত- 

বিশ্লেষণ, (৮) ব্যাধি নিরূপণ প্রভৃতি উল্লেখ-যাগ্য। সংক্ষেপে 

বলিতে পারা যায় যে নরঅস্থি নির্য়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হইতে 

বহুবিধ তথ্য উদ্ঘাটন কর সম্ভবপর । এই অনুশীলনজাত কার্যক্রমের 

জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখার বিশারদগণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। 

অধুনা নরঅস্থির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল তথ্য 
উদ্ঘাটন করা যায় তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। 

(১) দৈহিক উচ্চতা (স্টযাচার ডিটারমিনেশন্) নির্ণয় : নরকঙ্কালের 

বিভিন্ন অস্থিখণ্ড অন্থশীলন করিয়া মানুষের দৈহিক উচ্চতা নির্ধারণ 

করা যায়। নরগোষ্ঠীর নির্ণয়কার্ধে দৈহিক উচ্চতা একটি গুরুত্বপূর্ণ 
শারীরিক বৈশিষ্ট্য । দেহের পরিমাপ অনুসারে নুবিজ্ঞানীরা দৈহিক 

উচ্চতার বিভিন্ন ধারা বা মান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু দৈহিক 
উচ্চত। নরগোষ্ীর নিশ্চিত শারীরিক বৈশিষ্ট)রূপে স্বীকার্য নহে । কারণ, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈহিক উচ্চতা পরিবেশজাত। তৎসত্বেও দৈহিক 

উচ্চতা নির্ণয় করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের যুগভিত্তিক নরদেহের উচ্চতা 

অনুধাবন কর] হইয়াছে । কিন্ত এই বিশ্লেষণের জন্য সম্পুণ নর- 

কঙ্কালের আবিষ্কার সবাধিক প্রয়োজন। সাধারণতঃ কবরস্থলের 

উৎখনন দ্বারাই বিবিধ দৈহিক উচ্চত'-অন্ুশীলনযোগ্য নরবস্কালের 
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আবিষ্কার উল্লেখনীয়। সম্পূণ কঙ্কাল ব্যতিরেকেও দেহের বিভিন্ন 

অস্থিথণ্ড যেমন, উত্রাস্থির (ফীম্যার ) অন্ুশীলনজাত তত্ব হইতে ও 

দৈহিক উচ্চতা নির্ণয় করা যায়। 

অশ্মীভূত নরঅস্থির বিশ্লেষণ ছারা প্রগাণিত হইয়াছে যে, প্রাগৈতি- 

হাসিক যুগে মানুষের দৈহিক উচ্চতার স্থিগতা ছিল না। পক্ষান্তরে 

বৃহত্কায় (জাইআ্যান্ট ) এবং বামনাকুতি (পিগমি ) উভয় প্রকার 

মানুষের বিছ্যমানত৷ প্রমাণিত হইয়াছে । এতিহাসিক যুগের নর- 

কম্কালের ও নরকঙ্কালাংশের অনুশীলন দ্বারা প্রততপাদিত বিবিধ 

দৈহিক উচ্চতাসম্পন্ন মানুষের অস্তিত্ব উল্লেখযোগ্য । প্রসঙ্গত: 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্বস্থল হইতে আবিষ্কৃত নরকঙ্কালের বিশ্লেষণ 

হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক যুগেই একাধিক দৈহিক উচ্চতা- 
সম্পন্ন মানুষ বিদ্যমান ছিল। 

(২) নরকেশ-বিশ্লেবণ : বিভিন্ন প্রত্বস্থল হইতে প্রাচীন মানুষের 

ও প্র কেশের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । বৈজ্ঞানিক অন্ুশীলন 
দ্বারা সর্বপ্রথমেই পশু ও মানুষের কেশ সনাক্ত করিতে হইবে। 

উষ্ণ ও শুক জলবায়ুতে এবং বালুকাকীর্ণ ক্ষেত্রে কেশ সুরক্ষিত থাকে । 

কিন্ত আবিষ্কৃত কেশের সংখ্যাল্লতার জন্ পরিসাংখ্যিক অন্ুশীলন 

করা সম্ভব নহে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পণীক্ষ। করিয়া কেশের গঠন 

সংক্রান্ত অনেক তথ্য অনুধাবন কর যায়। বর্তমান বিভিন্ন 

নরগোষ্ঠীর কেশের সহিত প্রাচীন কেশের তুলনামূলক অনুশীলন 
করিয়াও অনেক তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর । 
সাধারণতঃ গ্রত্বকেশের রড দ্বিবিধ : ঈষশ স্বর্ণাভ এবং কৃষ্ণাভ। 

মিশর, পেরু, গুভূতি দেশের প্রাচীন কেশ কৃষ্ণাভ। তথাপি কেশের 

প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া কোন মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সবক্ষেত্রে 

অনুচিত। কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে কেশ নরগোষ্ঠীর ।বৈশিষ্ট্যস্থচক | 
নিগ্রো-নরগোষ্ঠীর কেশ পশমতুল্য ও কুঞ্চিত। উক্ত প্রকার কেশের 
আবিষ্কার হইতে নিগ্রো নামক নরগোষ্ঠীর অধিষ্ঠান প্রতিপন্ন হয়। 



-ই৮হ উৎতধনন” বিজ্ঞান 

(৩) লিঙ্গ নিক্গপণ £ প্রাচীন নরঅন্থির বিশ্লেষণ করিয়া! লিঙ্গ নিরপশ 

করাও সভবপর। মাগুষের লিগ নিরূপণের জন্ভ বিভিন্ন অস্থিবিগর্শন 

যেমন, শ্রোণী (পেল্ভিস্), করোটি (স্কাল্), মুখমগ্ুলের অংশবিশেষ 
ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক অনুশীলন প্রয়োজন । অধুনা পারিলাংধ্যিক 

অনুশীলনও লিঙ্গ নিরূুপণকার্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূষিকা গ্রহণ করিয়াছে 
(৪) বয়স নিণয় £ অস্থির অনুশীলন দ্বার নরকস্কালের বয়স- 

নিণয়কার্ধও সহজসাধ্য নহে। সাধারণতঃ অস্থির আকার ও প্রকৃতি 

বিশ্লেষণ পূর্বক বয়স নিণয় করা যায়। বয়স-নির্ধারণকার্ষে করোটি-অস্থির 
জোড় বা সন্ধি-স্থলের (ম্ুউচ্যার) অনুশীলন অত্যাবশ্যক | ত্রিদশ বতমর 

পর্যন্ত নরকম্কালের বয়স নির্ধারণের যথার্থতা স্বীকার্যখ। এই বয়স- 

নির্ধারণ ত্রিবিধ বিশ্লেষণ-ভিত্তিক £ (কে) মাঢ়ী ভেদ করিয়া উদ্গত 
দস্তের বিশ্বেষণ, (খ) অস্থিবন্ধনের বিশ্লেষণ এবং (গ) প্রত্যেক অস্থি- 

খণ্ডের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ। নরক্কালের বয়ম সাধারণতঃ আম্রুমানিক 

'ভাবে নিরূপণ কর হয়। কারণ, নরকস্কালের যথার্থ বয়স নির্ণয় কর! 

সম্ভব নহে। 
(৫) জনতা -বণন ও 6৬) মৃত্াহার নির্ণয় : নরঅস্থির বৈজ্ঞানিক 

অনুশীলন করিয়া প্রাগৈতিহাসিক এবং এঁতিহাসিক যুগের জনতা - 
বণন ও মরণশীলতা অনুধাবন করাও সম্ভব হইয়াছে । বৈজ্ঞানিক 

গবেষণালন্ধ তত্ব হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রাগেতিহাসিক 

যুগেও দীর্ঘায়ু ও স্বল্লায়ু মানুষ বতমান ছিল। বিভিন্ন প্রত্রস্থল 

হইতে আবিষ্ষিত নরঅস্থি বিশ্লেষণ করিয়! ভ্যালয়স্ (১৯৬০) প্রতিপন্ন 

করিয়াছেন যে, পরবতী প্রত্বাশ্মীয় এবং মধ্যাশ্ীয় যুগের মানব- 

কুলের আয়ু পঞ্চাশ বৎসরের অধিক ছিল না। হাওলেস্ প্রতিপাদন 
করিয়াছেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের মরণ- 

শীলতার হার ৫৫% হইতে ৬০%-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু 
বিভিন্ন কারণবশতঃ প্রাগৈতিহাসিক বৃগের স্ত্রীলোকদিগের সৃত্যুহারের 
আধিক্য উল্লেখযোগ্য । 
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(৭) নররজ ধিষ্লেষণ £ বতণমামে নররক্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার 

গবেষণার গুঞ্তবপূর্ণ উপাঙ্গান। নৃবিজ্ঞানে নররক্ত ন্গুশীলন করিয়। 
নন্লগোষ্ঠী নির্ধারণ ফর! হঘ্স। নররক্ত ত্রিশ্রেণীভুক্ত--এ, বি এবং 
ও । নিগীক্ষণ ও পরীক্ষণের্র ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, একই 

নরগো ্ঠীভৃক্ত মানুষের রক্তশ্রেণী অনুরূপ হইবে। মৃতদেহের নিদর্শন 
অনুশীলন করিয়াও রক্তশ্রেণী নির্ণয় করা যায়। ১৯৩৭ শ্রীষ্টাব্দে বয়ড্ 
সবপ্রথম মৃতদেহের রক্তশ্রেনী-বিস্ঞাসের অনুধাবন আরম্ভ করেন। 

মমিদেহের রক্তের নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া রক্তের শ্রেণীবিশ্যাস 

করাও সম্ভবপর হইয়াছে । বতর্মানে এই বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের 

ক্রমবর্ধমানতা উল্লেখনীয়। কিন্তু প্রাচীন মরদেহের রক্ত-বিশ্রেষণ 

অধিক সময়সাপেক্ষ । এই বিশ্লেষণকার্ষের নিমিত্ত প্রভূত তত্বজ্ঞান 

ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ম বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন অত্যধিক। ব্তণমানে 

এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রত্বরক্ততত্য বা প্যালিও-সেরিওলজী নামে 

অভিহিত । 

(৮) ব্যাধি নিরূপণ : অধুনা প্যালিও-প্যাথলজী বা প্রত্ুরোগ 

বিদ্কা নামে এক নতুন বিজ্ঞানশাখার উদ্ভব হইয়াছে । পশুকঙ্কাল 

হইতে রোগ-নিরূপণ প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । বৈজ্ঞানিক 
অনুশীলনের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানুষের অধিকাংশ ব্যাধি 

পশুজাত। আবিষ্কিত নরকন্কাল এবং নরকম্কালাংশ অনুশীলন করিয়াও 

ব্যাধি নির্ণয় করা সম্ভবপর | নরকল্কাল বা অস্থিখণ্ড পরীক্ষা করিয়া 

মানবদেহজাত বিভিন্ন ব্যাধির উৎপত্তি, প্রাচীনত্ব, বিস্তার ইত্যাদি 

বিষয়ে! অনেক মৌলিক তত্ব উদঘাটন করা হইয়াছে । কতিপয় 

ব্যাধির অবধারণ প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য । (অ) অঙ্গবিকৃতি : বিবিধ 

বধির প্রকোপে অঙ্গ বিকৃত হয়। অস্থিনিদর্শন পণীক্ষা করিয়া 

অঙ্গবিকৃতির প্রকৃতি অনুধাবন পূর্বক ব্যাধি নিণয় করা সম্ভবপর । 

(আ) আস্থ-প্রদাহ ( ইনফ্লামযাশন অভ. বোন্) : অস্থিনিদর্শনের অন্ু- 

পীগনের ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সন্ধিবাতগ্রস্ত (আরথইটিক্) 
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মানুষের অত্িত্বও প্রতিপাদিত হইয়াছে । (ই) যক্মারোগ (টিউবার- 
ক্যুলেসিস্) : যক্ষারোগাক্রান্ত অস্থিনিদর্শনের আবিষ্ষারও বিরল নহে । 
জার্মানীর নরঅস্থির এবং মিশর দেশের মমির পরীক্ষার ফলে যক্ষ্মা- 
রোগের আস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ।(ঈ) উপদংশ ব্যাধি সিফিলিস্) : 
উপদংশ রোগাক্রান্ত নরঅস্থির নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

উল্লিখিত ব্যাধিগ্রস্ত অস্থিনিদর্শনের আবিষ্কার অতীব তাৎপর্য- 

পূর্ণ । বর্তমান কালের ন্যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগেও রোগাক্রান্ত 

হইয়া মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইত । এমন কি, সংক্রামক ব্যাধির 

প্রকোপের ফলে একাধিক পরিবার নিশ্চিহ্ন হইবার প্রমাণের 

আবিষ্ষারও বিরল নহে । 

(৯) রঞ্রনরশ্মি-আলোকচিত্র- পরীক্ষণ : অস্থিনিদর্শনের রঞ্জন- 

রশ্মিজাত আলোকচিত্র-পরীক্ষণও (রেডিওল্যজিক্যাল্ এক্জা- 

মিনেশন্) উল্লেখযোগ্য । ব্যাধি-চিকিৎমায় এবং দৈহিক গঠনতন্ত্- 
নিরপণে রগ্তনরশ্মি-আলোকচিত্র-এর অন্থুশীলন অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 
অধুনা প্রত্ুনিদর্শনের বিশ্লেষণকার্ষেও রগ্রনরশ্মি ব্যবহৃত হয়। 
অস্থিনিদর্শনের রঞ্জনরশ্মি-আলোকচিত্র নিরীক্ষা ও পরীক্ষা! করিয়া 

মানবদেহ-সংক্রান্ত অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ 

মমির রঞ্রনরশ্বি-বিশ্লেষণজাত তথ্য উল্লেখ্য । মমি বিবিধ উপকরণ 

দ্বারা আবৃত থাকে । সুতরাং একমাত্র রঞ্জনরশ্মিঞজাত আলোকচিত্র 

পরীক্ষা করিয়া মমির টদহিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা সম্ভবপর। 

রেডিওল্যজিক্যাল পরীক্ষার ফলে মমিদেহের ব্যাধি সংক্রান্ত অনেক 

তথ্যও উদ্ঘাটিত হুইয়াছে। 

(১০) মমির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: মমির এবং নর-টিন্ত্যুর বৈজ্ঞানিক 

অনুশীলন প্রসঙ্গ উল্লেখনীয় | নুপ্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন 
অঞ্চলে উষধাদি লেপনপূর্বক মুতদেহকে সংরক্ষণ করা হুইত। 

ওষধাদির সাহায্যে সংরক্ষিত এইরূপ মরদেহকেই মমি বল। হয়। 

প্রাচীন মিশরদেশের মমি-নিদর্শন সবাপেক্ষা তাতৎপর্যপুণ। সাধারণতঃ 
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ব্পতি ও অভিজাতশ্রেণীর মুতদেহকে মমিতে পরিণত করা হইত। 

মিশর ব্যতীত অষ্ট্রেলিয়া, ওসেনিয়া, মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা, উত্তর 

আমেরিক' প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও মমির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

প্রাচীন গ্রীক ও রোমক লেখকগণ মমি-সংক্রাস্ত বিশদ বর্ণন! 

প্রদান করিয়াছেন । কিন্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যতীত মমির যথার্থ 
মর্মোদঘাটন কর! সম্ভব নহে । জীবদেহের টিন্যু-বিস্তাসের বৈজ্ঞানিক 

অনুশীলন দ্বারা মৃতদেহকে মমিতে পরিণত করিবার জন্য নানাবিধ 

উপকরণের প্রয়োগ, ব্যাধিনির্যয় প্রভৃতি সম্পকিত অনেক তথ্য 

উদ্ঘাটন করাও সম্ভব হইয়াছে। 

উপরি-উত্ত অস্থিনিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তথ্য 
ব্যতিরেকে, মানবসমাজের ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থাকিবে । অস্থিনিদর্শনের 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যতীত মন্ুষ্যনিমিত ও ব্যবহৃত বাস্তব প্রত্রনিদর্শন- 

সমূহের বেজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তথ্যও উল্লেখনীয় । 

(২) অপর প্রত্ুনিদর্শন £ মনুষ্যনিমিত সকল বাস্তব নিদর্শনই 
প্রতুতত্বীয় অন্থুশীলনের মৌলিক ভিত্তি। উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত 

বাস্তব নিদর্শনসমূহ অনুশীলন করিয়াই মানবসংস্কৃতির ইতিহাস 

রূপায়ণ করিতে হয়। বর্তমানে প্রত্বতত্বীয় অনুশীলন ব্যতিরেকে 

শিল্পনিদর্শনের বিশ্লেষণের নিমিন্ত বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও উদ্ভাবিত 

হইয়াছে । এই সকল বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলনের ফলেই শিল্প- 

নিদর্শনের স্বরূপার্থ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইয়াছে । 

সবপ্রথমেই উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শন মনুষ্য নমিত 

কিন! তাহা নির্ধারণ করতে হইবে । পরিবেশ-সংশ্রিষ্ট কারুশিল্প-নিদর্শনের 

অধ্যয়ন-সংক্রান্ত সমস্তার সমাধান করাও প্রয়োজন। কিন্তু অনংশ্লি্ 

শিল্প-নিদর্শনের অন্ুশীলন-সম্পর্কিত সমস্যা অধিক জটলতাপুর্ণ। 

নুতন ও অস্বাভাবিক ধরনের প্রত্ববস্তর আবিষ্ষারও অনেক সমন্যার 

স্থষ্টি করে। এই সকল সমন্যার সমাধানের নিমিত্ত আবিষ্কৃত প্রত্র- 
নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন অত্যধিক। বৈজ্ঞানিক 
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বিশ্রেষণ করিয়া সে সকল পদার্থের ও বস্তুর বর্সোদ্াটন কর। লক্ষ 

হইয়াছে তাহাদের মধ্যে (ক) অরণি-প্রস্তর (ফিট ), খে) শিলা, 

(গ) মুন্ময় বন্ত, (ঘ) ধাতুদ্রব্য, () কাচ-নিদর্শন, (5) চর্ম-মিদর্শন, 

(ছ) তস্ত-নিদর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

(ক) অরণি-প্রস্তরনিমিত হাতিয়ারের পারিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ £ 

প্রত্বাশ্মীয়। মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্বীয় যুগভুক্ত বিভিন্ন প্রত্বস্থল হুইতে 
আবিষষ,ত অরণি- প্রস্তরনিমিত হাতিয়ারের পারিসাংখ্যিক বিশ্লেষণের 

ফলে অনেক গুরত্বপূণ তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে । এমন কি, 

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং স্থুলতার পরিমাপ গ্রহণ করিয়! প্রস্তর হাতিয়ারের 
বৈশিষ্ট্যস্্চক তথ্য নির্ণয় করা সম্ভব। উক্ত পরিমাপ গ্রহণের 

দের 
অনুমোদিত স্ব --. ৮৮১০৩ অনুসারে গণন। ুমোদিত স্বত্র ( ই ) মুসা, ণ 

করিয়া প্রতি হাতিয়ারের বৈশিশ্ট্যস্চক তত্ব ( ইন্ডেকৃস্) নিরূপণ 

কর! যায়। বিগ্তানী বোমের উক্ত তত্ব-সম্পর্কে বিশদ অনুশীলন করিয়া 

এই পদ্ধতির যথার্থতা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

(খ) শিলাতত্ব £ অধুনা! প্রত্ববিজ্ঞানে শিলানির্মিত নিদর্শনের 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । গত ৩০ 
বৎসর যাবং শিলার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে অনেক নুতন তথ্যও 

সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই সকল তথ্যের মধ্যে শিলার উৎপত্তিস্থল, 

সংগ্রহণ, অপসারণ, পরিবহণ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখযোগ্য । এমন 

কি, শিলার বেজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়! কৃত্রিম প্রত্ববস্ত নির্ধারণ করাও 

সম্ভব হইয়াছে। 

(গ) মুন্সয় বস্তু £ পূর্বেই স্ৃংশিক্প-সংক্তাস্ত তথ্য আলোচিত হইয়াছে 
(পুঃ ১৫৩-১৮১)। প্রত্ুতত্বে কৌলাল-নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
সর্বাপেক্ষা গুরুবপৃণণ। মৃন্ময় পাত্র হস্তনিমিত বা চক্রনি্িত। চক্রনির্মিত 
হইল পাত্রের গাত্রে বিলিখনের চিহ্ন বত্মান থাকে । বৈজ্ঞানিক 

বিশ্রেহাণর দ্বারা কৌলালের পন্ব-প্রলেপ, রঙের প্রলেপ, অগ্রিদগ্ধতার 
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ভাপমাত্রা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মৌলিক তথ্য উদ্ঘাটিত 

হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ মৃন্ময় বস্তর বৈজ্ঞানিক বি্লেষণ-সংক্রাস্ত কতিপয় 
অন্যতম পদ্ধতি উল্লেখনীয়। মুন্বয় নিদর্শনের বিপ্লেষণকার্ষে 

(১) পেট্রোগ্রাফিক অণুবীক্ষণ-যন্ত্র বিশেষ সহায়ক । (২) বর্ণালি- 
লেখী ( স্পেক্ট্রোগ্রাফি ) অনুশীলন করিয়া মুন্ময় বস্তর বিবিধ 
উপকরণ নিণয় করা যায়। (৩) নিউ ক্লিও বমবার্ডমেন্ট বা সক্তরিয়তা- 

মূলক বিশ্লেষণের ফলে মৃশ্ময় বস্ত্-সম্পার্কত অনেক তথা উদ্ঘাটিত 

হইয়াছে । এই বৈজ্কানিক বিশ্লেষণকার্ষে প্রত্ববন্কর কোন ক্ষতি 

হয় না। (৪) এক্স্-রশ্বি প্রতিপ্রভ ( ফ্রুওরেসেন্ট ) বর্ণালি বিশ্লে- 

বণের ফলে মৃত্তিকানিমিত প্রত্ববস্ত-সম্পর্কিত অনেক নুতন তত্ব 
পরিবেশিত হইয়াছে । (৫) ইলেক্ট,ন প্রোবিং পদ্ধতি প্রয়োগ 
করিয়া একটি সীমিত ক্ষেত্রে বিন্যস্ত মুন্ময় নিদর্শনের আয়তন নির্ণয় 

করা যায়। 

এতদ্বযাতীত আরও অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

এই সকল বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলনজাত তত্বের আন্থকুল্যে মৃন্ময়- 
পাত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর । প্রসঙ্গত: শেফ্যারড. 

লিখিত 'সেরামিক্ ফর. দি আর.কিওলজিস্ট' গ্রন্থে মৃন্ময় বন্ত-সংক্রান্ত 
সকল প্রকার তথ্যের পর্যালোচনা করা হইয়াছে । কিন্তু মৃন্ময় 

প্রত্ববস্তর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য উতৎখনকের সর্বদা সচেতন 

থাক! অধিক প্রয়োজন । কেবলমাত্র বিজ্ঞান-চেতনাসম্পন্ন উৎখনকই 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত মৃন্ময় বস্তুকে বিশেষভাবে উত্তোলন- 

পূর্বক সংরক্ষণ করিতে সমর্থ। 

(ঘ) ধাতুদ্বেব্য : প্রাগৈতিহা(িক যুগের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের' 

বিভাজন মানুষের ব্যবহৃত বস্তুর পদার্থভিত্তিক--অশ্ম, তাত্র ও ব্রঞ্ত এবং 

লৌহ ধাতুত্রব্যের বর্ণালি বিশ্লেষণ দ্বারা ধাতুর প্রথম ব্যবহার, পদার্থ- 

নিয়, সচ্করধাতু নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়-সংক্রান্ত অনেক তথ্য উদ্- 

ঘটিত হইয়াছে । বর্ণালি-বীক্ষণের সাহাযো শ্রমাণিত হইয়াছে 
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যে, নবাশ্মীয় যুগেই সম্ভবতঃ তাত্র ধাতুর ব্যবহারের প্রথম. সূত্রপাত 

ইইয়াছিল। 

ফ্রাওএনহফই (১৮১৭) প্রথম বর্ণালি পর্যবেক্ষণের যন্ত্র বাবহার 

করেন। পরে বর্ণালি-বীক্ষণের (স্পেক্ট্রস্কোপ) প্রভূত উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে। বর্ণালি-লিখ-এর (স্পেক্ট্রোগ্রাক) সাহায্যে আলোক 

নির্গমের প্রকৃতি ও ধারা নির্ণয় করা যায়। প্রত্বনিদর্শনের এই 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বর্ণালি-লিখনজাত। সাধারণ দৃষ্টিতে যে সকল 
পদার্থ নির্ণয়সাধা নহে বর্ণালি-পর্ধবেক্ষণের ফলে তাহাদের নিরূপণ 

কর! সম্ভব হইয়াছে । উক্ত পদ্ধতির অনুসরণের ফলে ধাতুর বিশুদ্ধতা 

এবং সঙ্কর ধাতুর বিভিন্ন উপকরণের নির্ণয়কার্ধ সহজসাধ্য হইয়াছে। 
এমন কি, উক্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা পরীক্ষিত ধাতুর উৎপন্তুস্থলও 
নির্ধারণ করা সম্ভবপর । 

এতদ্ভিন্ন ধাতুদ্রব্যের আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণও উ-ল্লমযোগায । 

বিশুদ্ধ ধাতুর কোন অস্তিত্ব নাই। সাধারণতঃ সকল ধাতুই 
খাদমিশ্রিত। বিভিন্ন কারণবশতঃ ধাতুতে খাদ মিশ্রণ কর: হয়। 

আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করিয়] সঙ্কর ধাতু সম্পর্কিত অনেক তথ্যের 

প্রণিধান করাও সম্ভব হইয়াছে। 

(ড) কীাচ-নিদর্শন : প্রত্রবিজ্ঞনে সাধারণতঃ কীাচনির্রিত বস্ত্র 

উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ কর! হয় না। কাচদ্রব্যের প্রত্বতত্বীয় 

বিশ্লেষণ করিয়া কাল নিরূপণ কর1ও সম্ভব নহে । অপর সংশ্লিষ্ট প্রত্ব- 

নিদর্শনের সাহায্যেই কাচনির্মিত বস্ত্র কাল নিণয় করা সম্ভব । 

বর্তমানে বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে প্রত্বককাচ সম্পকিত অনেক 
তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াচছ। কিন্তু কাচের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
তধিক সমন্যাপূর্ণ। প্রথমতঃ কাচের অবিমিশ্রা উপকরণ নিয় 

করা অতীব কঠিন কার্ধ। কারণ, নির্দিষ্ট আকারশৃশ্যতার জন্য 
কাচের বিভিন্ন উপকরণের স্বীয় সন্তার বিদ্যমানত। নিণয়সাধ্য নহে। 
এমন কি, কেলাস-সংক্রান্ত পরীক্ষণের সাহায্যে ও বিভিন্ন উপকরণের 
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সনাক্তকরণ অপম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, সর্ব যুগে এবং সর্বাঞ্চলো কাচের নির্মাণ- 
পদ্ধতির সাধারণ অন্তুরূপতাঁও উল্লেখনীয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 

করিয়া কাচের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও নির্ণয় করা যায়। প্রাচীন কাচতত্ব 

বর্তমান প্রত্ব-বিজ্ঞানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । 

কাচ সম্পফিত কণ্ডতিপয় অন্যতম বৈজ্ঞানিক নিশ্লেষণও উল্লেখষোগা £ 

আর্ক-স্পেক্ট্রাগ্রাফি (আর্ক-বর্ণালি-লিখন), এক্স্রশ্মির-প্রতি প্রভা 

(একৃস্রে ফ্ু,ওরেসেন্স্। বিশ্লেষণ ইত্যাদি । 

বিবিধ বৈজ্ঞানিক খিশ্লেষণ দ্বার! প্রমাণিত হহয়াছে যে, সোডা 
ও চুন মিশ্রিত করিয়া প্রাচীন যুগেব কাচ নিমিত তইত। অধক 

সংখ্যক প্রাচান কীচ-নিদর্শন পরীন্ম। করিয়া কীচনির্মাণে বিলিধ 

উপকরণের সংমিশ্রণ সংক্রান্ত অনেক তথ্য সন্নিবেশ করাও সম্ভব 

হইয়াছে । প্রসঙ্গত; আমেরিকার সেইরে (১৯৬১) কতৃক বিভিন্ন 

প্রত্ুস্থল হইতে আপিক্কিত কাচের তুলনামূলক পলৈচ্গানিক বিশ্লেমণ 

উল্লেখযোগা । সাধারণতঃ পাশ্চান্ত্য জগতে সোডা ও চুন পদার্থ 

দ্বারা! কাচ নিমিত হইত । দ্বিতীয় সহত্রক যুগভুক্ত কাচের মধ্যে ম্যাগ 
নিসিআ্যাম (মৌলিক ধাতব পদার্থবশেষ )-এর আধিক্য বিদ্যমান । 

কিন্তু অধিক জ্যার্টিম্যনি (ন্ুর্মা)-সম্ঘলিত কাচ ম্যাগ নিসিআম্ 
ও প্যট্যাসিআ্যাম্ পদার্থ ৰ্য়ের অংশ ন্যন। আটিম্যনি প্রয়োগের 

পুৰ-পর্ষন্ত কাচনির্মাণে ম্যাংগানিজই ( ধাতুপদার্থ বিশেষ ) প্রধান 

উপকরণ হিল । প্রাচীন কীচনির্মাত। আটিম্যনির প্রয়োগের উপর 

বিশেষ গুকুহ আরোপ করিত। কারণ, আ্যা্টনানির সংযোগে 

অনাবশ্টক বর্ণ তিরোহিত হয় এবং কীাচবর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হয়। কিন্তু এন্নীমিক কাচ ম্াগনিপিআ্য।ম্ ও প্যট্যাসিআ্যাম 

উপকরণের সংযোগে নিমিত হইত । সুতরাং এগ্লামিক কাচ দ্বিতীয় 

সহত্রক যুগতুক্ত কাচের অন্নরূপ। কিন্তু গ্রীস্তীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীর 
এশ্লামিক কাচে সীমকের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছে । উক্ত কাচ 

চীন ও রাশিয়ার সীলক কাচ হইতে ভিন্ন। 
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উপরি-উক্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেধণজাত তত্ব আন্মধাবন করিয়া কীচ- 
নির্মাণে ব্যবহৃত পদার্থের ভিত্তিতে বিভিন্ন যুগের কাচের আঞ্চলিক 

বিভাঙ্বন সম্ভব হইয়াছে । কিন্তু এই প্রকার বিভাজন কচ সম্পর্কে 

বিস্তাকিত থা পরিবেশন করিতে অপারগ । প্রত্ববিজ্ঞানে কীচনির্মীণ- 

ক্ষেত্রের নিণয়কার্ধ এবং 'আবিষ্কত কাচের তারিখ- নিরূপণ অতীব 

গুরুত্বপূর্ণ ব্ষয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কাছের তারিখ-নির্ণয়কাখ 
উহার সহিত সংশ্রি্ট ারিখ-সম্বলিত নিদর্শনের আবিষ্ষারের উপল 

নির্ভরশীল । কিন্তু ব্রিল এবং হুড. (১৯৬১) কতৃক প্রনৃতিত পদ্ধতি 
অনুসরণ করিলে কাচের কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর | ভিন্ন পরিবেশের 

প্রভাবে মৃত্তিকাগণ্ে বিন্যস্ত কাচখগ্ডের বাঁওসরিক তাপমাত্রা অবক্ষং 

প্রাপ্ত হয়। এই অবক্ষমু-প্রাপ্তির মান অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহাযো নিণয় 

করিয়া কাঠের কাল নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত 
উত্খননে আবিষ্কৃত কাচ সম্পর্কিত, আরও অ.নক তথ্যের উদ্ঘাটন কর! 

প্রয়োজন-_যেমন, কীচনির্শাোণে ব্যবহৃত ক্যার নিস, (অগ্নিকুণ্ড), 

আগ্ঘর তাপমাত্রা ভ্রুসিব'ল (গলাইবার জন্ শুন্ময় পাত্র), ব্যবহৃত 

সাধিত্র ইত্যাদি | 

এতগ্িন্ন কাচনিমশণের মৌলিক উপকরণসমূহ নির্ণয় করিয়া 

ক্ঁচের উৎপত্তিস্থল নির্ধারণ করাও অসম্ভব নহে। ক্রমবর্ধমান 

বৈজ্ঞানিক গবেষণা-গ্রশ্ুত তত্বের আন্ুকুল্যে ক'চ সম্পকিত অনেক, 

অভিজ্ঞান অনুধাবন কর৷ সম্ভবপর হইয়াছে। 

(5) চর্মনিমিত নিদর্শন; উংখনন ছ্বারা আবিষ্কৃত চর্মনিমিত 

বিবিধ বস্তর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে অনেক অজ্ঞাত তথ্যও 

উদ্ঘাটিত হইয়াছে । শুষ্ীকৃত পশুচর্মের (লেদ্যার) এবং 

পারচয্যান্ট -এর (লিখনের জন্ত ব্যবহৃত পশুচর্ম) বৈজ্ঞানিক 

পরীক্ষা করিয়! গৃহপালিত পশু সংক্রান্ত অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়। 

গিয়াছে । 

. পশুর চমণ ও লোম মতীব হুল ভ প্রত্রনিদর্শন। পশুর লোম দ্বার» 
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বয়নকুত নিদর্শন ঈষৎ আর্্র জলবায়ুতে অনঙ্গয় প্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
জলাভূমিতে উক্ত বস্ত সংরক্ষিত থাকে। শুষ্ক জলবায়ুতেও লেগ্যার 
ও পারচ ম্যান্ট সম্যকরূপে রক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত; মিশরের লেগ্ঠার- 
নিদর্শনের এবং প্যালেষ্টাইনের ডেড-সী-স্করোলের পারচ আনট্-এর 
আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । মধ্য 'এ্রশিয়া হইতে বরফ দ্বারা আবৃন্ত চর্মের 
আবিষ্ষারও তাৎপর্যপূর্ণ । চর্মে বিন্যস্ত পশমের বা লোমের অনুশীলন 

করিয়া পণ্ডর সনাক্তকরণ সম্ভবপর । কিন্তু পারচ ম্যানট -'র পরীক্ষা 
দ্বার। পশু সনাক্ত করা সম্ভব নহে । অআন্ুণীক্ষণ-যান্ত্রেব সাহায্যে চর্ম 

পরীক্ষ! করিয়া পশু-প্রজাতি সনাক্ত করা যায়। র'ইঈডের বিভিন্ন 

জাতীয় মেষের পশম বিঃশ্রষণ করিয়া পশু-প্রজাতি সনাক্তকরণের 

পছ্তি উদ্ভাবন করিয়াছেন। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযে!গ্য যে, প্রত্বাশ্মীয় যুগ হইতেই মানুষ বিবিধ 

পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়। চর্মাদি সংরক্ষণের বাবস্থা আরম্তু করে। 

লিখনের নিমিন্ত পশুচর্ম বা পারচ ম্যান্ট -এর বারহার অতীব প্রাচীন । 

পণ্)চর্ম-লেখর প্রাচীনতম নিদর্শন মিশর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে 

(২৬০০-২৫০* শ্ীঃপৃঃ)। বিবিধ যুগের পারচ.ম্যান্ট, তৈয়ার করিবার 

প্রণালীও ভিন্ন । বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 

লিখনের নিমিত্ত মেষচর্ম দ্বারাই পারচম্যান্ট তৈয়ার করা হইত। 

এমন কি, পারচম্যান্ট ও চম' বিশ্লেষণ করিয়া কাল নিরূপণ করাও 

সম্ভবপর । প্রসঙ্গক্রমে ডেড-সী-স্রোলের কালনিরূপণের তত্ব 

উল্লেখনীয়। রেডিও-কার্দন এবং প্রতুলেখতত্বের অনুশীলন দ্বারা 

উক্ত কালনিরূপণ সমর্থঘত হইয়াছে । 

(ছ) তত্ত-(ফাইব্যার্) নিদর্শন : পশু ও উদ্ভিদজাত তন্ত বিভিন্ন 
প্রত্ুস্থল হইতে আবিদ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন কাল হইতেই তন্তু 

বঞ্চিত করিবার পদ্ধতি প্রচলিত। সুতরাং বিভিন্ন রঙ ছারা রঞ্জিত 

তগ্তর আবিষ্কারও ম্বাভাবিক। কিন্ত সহজাত রঙ হইতে কৃত্রিম 

রঙের পথকীকরণ সহজসাধ্য নহে। তন্ত-বয়নকৃত্ত পোযাক-পরিচ্ছদের 
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আবিষ্কার অতাল্প। স্থৃতরাং রাসায়নিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত তন্তুর 

নমুনা সংগ্রহ কর! ছুরহ। তন্তর আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করিয়া 

পশু ও উল্তদকুলের বিভিন্ন প্রজাতির সনাক্তকরণও সম্ভব হইয়াছে । 

বর্তমান প্রত্বপিজ্ঞানে বিবিধ বিজ্ানশাখার গবেষণালন্ধ পদ্ধতির 

তনুশীলন অপরিহার্য । বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে যে সকল তথ্য 

উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা প্রত্বত্ত্বীয় অন্থুশীলনজাত নহে । তথাপি 

মানবসংস্ক,তির ইতিবুন্তেব রূপাযণকার্ধে উপরি-উক্ত বৈজ্ঞানিক ধিশ্লেষণ- 

প্রন্ত তথাসমুহের গুরুত্ব অতাধিক। কারণ, প্রত্বনিদর্শনের প্রত্ব- 
তত্বীয় অনুশীলন দ্বার উল্লিখিত তন্তপমূহ উদ্ঘাটন করা সম্ভব নহে। 

প্রকৃতপক্ষে নৈজ্ঞানিক বিশ্লেবণই সকল প্রকার প্রন্র'নদর্শনের বাক্তী- 
করণের মূল ভিন্তি। পুণাবস্থর আদিক্ষার ও ভাশুপর্ষ নির্ণয়ের উপরই 

মানবসমা,কর ই"তবৃতন্তর রূপায়ণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল । কিন্তু গ্াপি 
ভারতব:্ প্রত্বনিদর্শনের উপরি-উক্ত বিবিপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ্রে 

নিমিত্ত কোন উল্লেখযোগ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পৃথিবীর সকল 
প্রগতশীল দেশেই উৎখনন দ্বারা লাবিদ্ধৃত প্রত্বানদর্শনের নেজ্কানিক 

বিশ্লেষণের জন্য বিবিধ বীক্ষণাগাব প্রতিচিত হইয়াছে । এমন কি, বিভিন্ন 

বিজ্ঞান-শাখার ধিশারদগণও ব্যার্গহ উদ্দীপনায় বশবতী হইঈয়। 

প্রত্বনদর্শানর নেজ্ঞাশিক পিশ্রষণকারে ব্রশী হইয়াছেন । কলে, প্রত্ব- 

নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের শিমিন্ত বিবিধ পদ্ধত্তির প্রবর্তন ও 

সম্ভব হইয়াছে । বতমান জগতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে 

পতুনিদর্শনের আ্ররূপ-কথন অসম্পূর্ণ থাকাই স্বাভাপিক। অশুএব 

মানবসংস্কৃতির ইতিবুক্তের রূপায়ণ ও অসমাপ্তু থাকিবে । 

ভারতবর্ষ প্রাচীন মানবসভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র। ভারতবধষের 

অনেক প্রত্ুস্থল হইতে প্রাচীন মানবসংস্কৃতির অসংখ্য নিদর্শন আবি- 

স্কুত হইয়াছে । কিন্তু এই সকল নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তথ্য 

অগ্যাপি অজ্ঞাত । ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীরাও গুতুনিদর্শনের বৈজ্ঞানিক 

বিশ্লেষণ সম্পর্ক অধিক সচেতন নহেন। আবিষ্কৃত অসংখ্য প্রত্ব- 
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নিদর্শনের কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয় নাই। সুতরাং 

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ইতিবৃত্ত রূপায়ণকার্ষে প্রত্বনিদর্শনের 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তত্ব সন্নিবেশ কবাও জন্তন হয় নাই। বর্ত- 
মানে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষাণর জন্য সর্বপ্রকার স্ৃব্যবস্থার প্রয়োজন 

অত্যধিক। সর্বদি স্মবণ রাখা প্রয়োঞ্গন যে, উতখনন দ্বারা আবি- 

স্কৃত বাস্তব নিদর্শ:নর বৈচ্গজানিক বিযশ্রষপজাত তত্ব ব্যতিরোকে ভারত- 

বর্ষের সংস্কৃতির পুণাজ ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করা সম্ভবপর নহে। 

কিন্তু উপরি-উক্ত বিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রভু তত্বীয় অনুশীলনের 

এখতিয়ারভূক্ত নহে । সুতরাং উৎখনককে বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখার 

বিশারদগণের সাহাযা গ্রহণ করিতে হইবে । উতখনক স্বয়ং প্রত্ব- 

তত্বীয় অনুশীলনের জন্য সর্বপ্রক্কার নিদর্শনের তথ্য উদ্ঘাটন করিবেন । 

বৈজ্ঞানিক বিশ্রেষণ এসং প্রতুনত্বীয় তানুশীলন দ্বারা উদঘাটিত তন্বুই 

ইতিবৃত্ত রূপায়ণের সুদুঢ ভিত্তি । 

| সই | 

প্রত্বুনিদর্শন: গ্ুত্ুতন্বীয় অনুশীলন 

মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত বূপায়ণের জন্য প্রত্বনিদর্শনের বৈজ্ঞানিক 

বিশ্লেষণ-প্রস্থত তথ)ই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান নহে। প্রত্ববস্তর 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনম্বীকার্য। কিন্তু মানবসংস্কৃতির 

প্রকৃত তথ্যের উদ্ঘাটন প্রত্বহ্ুত্বীয় অনুশীলন দ্বারাই সম্ভবপর 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহের আবিষ্কারের পূর্ব পর্ধান্ত প্রত্রতত্বীয় অনুশীলন 

করিয়াই সংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়িত হইয়াছে । বত মানে বৈজ্ঞানিক 

গব্যেণালন্ধ পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করিয়া প্রত্ববন্তব সম্বন্ধে অনেক নূতন 

তত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । বেজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত এবং প্তু- 

তত্বীয় জন্ুশীলন-প্রস্থত তথ্যসমূহের সাহায্যেই মানবসংস্কতির ইতিবৃত্ত 
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সম্যকরূপে রূপায়ণ করা সম্ভবপর । এই অনুচ্ছেদে প্রতুনিদ্শনের 

প্রতুতত্বীয় অন্থুশীলনজাত তথ্যসমূহ আলোচিত হইয়াছে। 

আবিষ্কৃত নিদর্শনের প্রত্বতত্বীয় ব্যাখ্যান সংক্রান্ত বিবিধ নিয়ন্ত্রণ 
বর্তমান থাক! সত্তেও প্রাচীনতম মানবসমাজের ইতিবৃত্তের রূপায়ূণ- 

কাধে প্রত্ুতত্বীয় অনুশীলনের গুরুত্ব কোন ক্ষেত্রেই ন্যুন নহে । লিখিত 
উপাদানবঙ্জিত প্রাগৈতিহাসিক যুগের পুণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই 

প্রত্ববিদের প্রধানতম উদ্দেশ্য । কিন্তু প্রাচীন যুগের প্রত্বনিদর্শনের 

অপ্রতুলতা বা অবিদ্ভমানতা উক্ত ইতিবৃত্ত-রূপায়ণকারের প্রধানতম, 

পরিপন্থী । প্রাসীন মানবসম।জের ইতিহাস লিখনের জন্য গুতুতবীয় 

উপাদান অতীব বিরল। সর্ব প্রথমেই উল্লেখনীয় যে, উৎখনন কেবলমাত্র 

সংস্কৃতির বাস্তব উপাদান সরবরাহ করে। মনুষ্যনিমিত শ্রাচীন 

হাতিয়ার বা অপর সরঞ্জামসমূহই মানবসমাজের ইতিবৃত্তের প্রকৃত 

বাস্তব ভিত্তি। কিন্তু সবক্ষেত্রে উক্ত বাস্তব উপকরণসমূহ প্রাপ্তি- 

যোগা নহে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবে গ্রস্তরনিমিত 

হাতিয়ার এবং অপর কারুশিল্প-নিদর্শন বিবিধ আকারে বূপায়িত 

তয়। এতদ্ব্যতীত কালের প্রবাহে অধিক সংখ্যক প্রত্বনিদর্শন 

ধ্বংসপ্রাপ্তও হইয়াছে । সাধারণতঃ জৈব পদার্থ ছার নিসিত নিদর্শনের 

অবশেষ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভগ্নপ্রবণতার জন্য স্ুরক্ষিত অবস্থায় 

অনেক নিদর্শন আবিষ্কার ব। উদ্ধার করাও সম্ভব নহে। 

ফলে, উক্ত প্রকার প্রত্রবস্তর যথার্থ স্বরূপ উদঘাটন কর] অসম্ভব ৷ 

বিবিধ অন্ুবিধার বিদ্ধমানতা সত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, 

প্রাচীনতম মানবসমাজের ইতিবৃত্ব বূপায়ণের গন্য প্রতুতত্বীয় 

অনুশীলনই মূল সূত্র । এই কার্ধের নিমিত্ত সকল যুগের সর্বপ্রকার 

প্রত্বনিদর্শনের অনুশীলন প্রয়োজন | তাহ। হইলেই প্রাগৈতিহাসিক ও 
এঁতিহাসিক যুগদ্বয়ের ধারাবাহিক পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখন সম্ভবপর 

হইবে । 

মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত বূপায়ণের জন্য উতখনকের বিভিন্ন বিজ্ঞান- 
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শাখার সাহায্য গ্রহণ করা আনশ্ঠক। প্রত্ববস্তর যথার্থ মূল্য নির্ধারণের 

এবং স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্তু নৃতত্ব এবং লোকতত্ব হইতে অক 

সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। অগ্যাপি বর্তমান আদিম মানবকুলের 
সংস্কৃতির হৃতত্বীয় অধ্যয়ন হইতেও প্রভূত সহায়ত! লাভ কর! যায়। 
অধিকন্ত অনেক প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথ| ও অনুষ্ঠান সংক্রান্ত 
তত্ব প্রত্ববস্তর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু প্রত্ুতত্বীয় 

অন্ুশীলনকার্ষে উক্ত তত্ব-প্রন্থত তথ্যের ব্যবহারের সংকীর্ণতা সম্পর্কে 

প্রত্ববিদ্দের সর্বদাই সচেতন থাকা প্রয়োজন। গ্রসঙ্গতঃ, অস্টেলিয়াব 
আদিম অধিবাসিগণের সংস্কারজাত তথোর গুরুত্ব উল্লেখ্য । পৃথিবীর 

প্রাচীনতম মানবকুলের পরিচিতির জন্য অস্টেলিয়ার আদিম 

অধিবাসিগণই প্রতিমৃতিন্বরূপ। অগ্যাপি অস্টেলিয়ার আদিম 

অধিবানিগণ প্রাগৈতিহাসিক গ্রত্রাশ্মীয় যুগের সংস্কৃতির ধারা বহন 

করিতেছে । 

প্রতুনিদর্শনের ব্যাখ্যানকার্ষে নৃতত্বের অবদান সবাধিক | তৎসন্ববেও 

প্রত্ববিজ্ঞানে নৃতত্বীয় তথ্যের ব্যবহার সম্পঞ্চিত কতিপয় সতর্কতামুলক 

সাধারণ নীতি উল্লেখনীয়। কারুশিল্পজনিত পদ্ধতি বা কৌশলের 

অনুরূপতার অধায়ন হইতে সামাজিক বা ধমীয় সংগঠনের 
অভিন্নত] প্রতিপাদন কর! যুক্তিসঙ্গত নহে । অন্থুরূপ পরিবেশজাত 

সদৃশ কারুশিল্প-নিদর্শন হইতে আদিম অধিরাসিগণের এবং প্রাগৈতি- 
হাসিক মানবকুলের অবিচ্ছেদ্য পের প্রামাণিকতাও অবধারণ কর! 

যায় না। তুষারাবৃত অঞ্চলের অধিবাসী এস্কিমোর সহিত প্রাগৈতি- 
হাসিক ম্যাগ ডেলিয়ান্ মানবকুলের সাধারণ অন্ুরূপতা উল্লেখ্য । 
কিন্তু এই প্রকার তথ্য হইতে ভাহাদিগের সামাজিক গঠনের ও ধীর 
অনুষ্ঠানের অপৃথকত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নহে। প্রাগৈতিহাপিক যুগ 
হইতে সকল প্রকার সামাজিক আচার এবং কারুশিল্প-নিদর্শনের 

ধারাবাঁতকতা অবধারণ করাও অসম্ভব । কারণ, বতমান আদিম 

বঅধিবাসিগণের এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবকুলের পরিবেশ সম্পূর্ণ 
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ভিন্ন। সর্বদাই স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে, পরিবেশের সঙ্গেই মানব 

সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ বিজড়িত । 

এতদবাতীত লোকতত্বও প্রত্রবস্তুর ব্যাখ্যানকার্ষে প্রভূত সাহাষা 

করে। প্রচলিত প্রাচীন প্রথা, বেশভূষা, কারুশিল্প, চিত্রণ ইত্যাদি 
অনুশীলন করিয়া প্রত্ববস্তর মর্মার্থ উদ্ঘাটন কর! সম্ভবপর । সম্ভবতঃ 

স্কৃতিজাত অনেক তথ)ই প্র1গৈতিহামিক যুগ হইতে বর্তমান কাল- 

পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত। তৎ্সত্বেও লোকতত্ব অনুশীলন 

করিয়া প্রাগৈতিহাসিক বা এঁতিহাসিক যুগের জীবন-যাত্রার ইতিবৃত্ব 

রূপায়ণ করা সঙ্গত নহে । কারণ, লোকাচার কখনই নিশ্চল থাকিতে 

পারে না। যুগে যুগে লোকাচার পরিবতিত, সংশোধিত এবং প্রক্ষিপ্র 

হইয়াছে । সুতরাং লোকাচারতত্ব যুগ-নির্দেশক নহে । 

অতএন প্রত্রনিদর্শনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের নিমিত্ত সমাজতত্বীয়। 

ৃ5ন্বীয় এবং লোকতন্ত্রীয় পর্যালোচন!-প্রস্ৃত তথ্য অত্তীব সতর্কতার 
সহিত ব্যবহার কর] কর্তব্য । প্রত্বনিদর্শনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য 
প্রত্বতত্বীয় অন্নুণীলনই একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করিতে 

সমর্থ । কিন্তু প্রত্বতত্বীয় অনুশীলনকার্ষেও উল্লিখিত বিজ্ঞান-শাখার 

সাহাষ্য ব্যতীত প্রত্বনিদর্শনের প্রকৃত মর্মার্থ প্রকাশকরণ সম্ভব নহে। 

সবপ্রকাঁর গুত্রনদর্শনের মৌলিক তত্ব উন্মোচন করিয়াই মানবসংস্কৃতির 

ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করিত হইবে। নুতরাং প্রত্বনিদর্শনের স্বরূপ- 

উদ্ঘাটন এবং সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়তত্বের পর্যালোচন। প্রয়োজন । 

সংস্কৃতির তেশিষ্ট্যস্চক প্রলক্ষণসমূহের মধো (ক) সংস্কৃতি ও উদ্ভাবক, 

(৭) সংস্কৃতি ও পরিবেশ, (গ) খাস্ভান্বেষণ, (ঘ) বসতি ও বাস্তনির্মাণ, 

(9) বাস্তৰ সামগ্রী ও গৃহস্থালি-সরঞ্জাম, চে) জনতাবর্ণন, (ছ) শিল্প- 
প্রগতি, (জ) বাণিজ্য ও বাণিজ্যপথ, (ঝ) পর্যটন ও পরিবহণ, 

(এ) স্থুকুমার কল।, (উ) ধর্ম ও ম্যাজিক, (5) সামাজিক সংগঠন এবং 

(ড) সংস্কৃতির প্রত্রজন, অভিযান ও প্রভাব বিস্তার বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 
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(ক) সংস্কৃতি ও উদ্ভাবক ঃ বাস্তব নিদর্শন অনুশীলন করিয়া 

মনবসংস্কৃতির ইতিবুত্ত রূপায়ণ করাই উৎখনকের প্রধানতম কার্ধ। 
এই কার্ষের নিমিত্ত নির্ভরযোগ্য প্রত্ববস্ত্রর অনুশীলন আবশ্যক। কাল- 
নিদিষ্ট অভিজ্ঞানের ভূতত্বীয়, ভৌগোলিক এবং নৃততীয় বিশ্গেষণ অধিক্ক 
প্রয়োজন । এই বিশ্লেষণ-প্রস্থৃত তথ্যই ইতিহাস লিখনের মূল ভিত্তি । 

প্রত্ুবিজ্ঞানে “সংস্কৃতি সংজ্ঞা দ্বার মানুষের প্রকৃন্তিজাত এবং 

সমাজজাত শ্রায়োজন মিটাইবার জন্য বাস্তব ও লোধশক্তিসংজাত কাধ- 

ক্রম প্রস্থত সংলাধনের সমষ্টিকে বুঝায় । মানুষে শিক্ষ। ও অভ্যাস- 
দ্বারা অজিত অভিজ্ঞানসমূহকেই সংস্কৃতি বলা যায়। সামশ্রিক উতৎকর্ষ- 
সাধনই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য । অনুরূপ উৎকর্ষ-সাধত অঞ্চল সংস্কৃতি-ক্ষেত্র 
নামে অভিহিত । অআর্থাৎ, যে ক্ষোত্রি মানুষের জীবনধারণের ও 

সমাজের সংসাধনাতআক বাস্তব নিদর্শনের আন্ুরূপতা বিদ্যমান । সংস্কৃতির 

শ্রেণিবিন্যাস ও ক্ষেত্রবিন্থাস নির্ধারণ এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক 

অবধারপপূর্ক মানবস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই প্রত্বতত্বীয় অন্ু- 

শীলনের গুরুত্বপূর্ণ কার্য । এই কার্ষের নিমিত্ত কালান্ুক্রমিক সংস্কৃতির 
নির্দেশক পুরাবস্তুর শ্রেণিগত বিন্তাস করা প্রয়োজন। সংস্কৃতির 

শ্রেণিবিন্তাসকার্ধে একক প্রত্থৰন্ত্রব গুরুত্র অনত্তমান। একক প্রত্ববস্তর 

দ্বারা কোন স্স্কতি-ক্ষেত্রের পরিধি বা ব্যাপ্তি নিণয় করা অসম্ভব ৷ 

সর্ধপ্রকার আবিষ্কত নিদর্শনের সমষ্টিই সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচায়ক । 
একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের নিদর্শনের শ্রেণিভিত্তিক অন্ুবূপতা 

স্বীকার্ষ | উক্ত সংস্কৃতির উদ্ভাবকগণের কার্ধক্রমের ও চিন্তাধারার অন্ু- 

রূপতাও উল্লেখনীয়। অতএব সাধারণভাবে মনে হয় যে, একটি ক্ষেত্রের 
সংস্কতির উদ্ভাবকগণ কোন এক নরগোষ্ঠীভুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। 
পণ্ডিতগণ সংস্কৃতি-ক্ষেত্রকে এক ভাষাগোষ্ঠীর সহিতও সংযুক্ত করিয়া- 

ছেন | অনেকে মনে করেন যে, সংস্কৃতির পার্থক্য বিভিন্ন নরগোষ্টীজাত। 
স্তরাং কতিপয় বেত্বা একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে একক নরগোষ্ঠীর 
বা ভাবাগোষ্ঠীর ৰিদ্ভমানতাই স্বাভাবিক বল্গিয়। ধার্য করিয়াছেন । 



২৯৮ উংখনন- বিজ্ঞান 

অনুরূপ বংশগত প্রাপ্তিসাধ্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যলমন্থিত মানবসমষ্টিকে 

নরগোষ্ঠী সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। নরগোষ্ঠীর অনুশীলন নৃতত্বের 
অধীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অশ্মীভূত |মানবকুলের নিদর্শন বিশ্লেষণ 

পূর্বক নরগো্ঠী নির্ণয় করা প্রাগৈতিহাসিক নৃতত্বের এখবৃতিয়ার- 
ভূক্ত। অশ্মীভূত মানবকুলের সহিত সংশ্লিষ্ট বাস্তব নিদর্শন উক্ত নর- 

গোষ্ঠির সংস্কংতির পরিচয় প্রদান করে। এই অন্ুশীলনকার্ষের 

নিমিত্ত উৎখনকের নৃবিজ্ঞান-সম্পর্কিত সমাাক জ্ঞানের অধিকারী 

হওয়] প্রয়োজন | নৃবিজ্ঞানের গবেষণালন্ধ তত্বের সাহায্যে প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের মানুষের এবং সংস্কংতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাও 

সম্ভবপর হইয়াছে । 

এই নুবিজ্ঞানের অনুশীলন আবিক্ষত প্রাচীন নরকস্কাল বা নর- 

কঙ্কালাংশ-এর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু অনেক নৃবিজ্ানীর 

মতে প্রাগৈতিহাসিক ব৷ প্রতিহাসিক প্রত্ুস্থল হইতে আবিষ্ক,ত 
নরকস্কাল ও নরকস্কালাংশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ কর! 

অনুচিত। তাহার] মনে করেন যে, প্রাচীন যুগের নরকস্কালাংশ 

অসংরক্ষিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে । করোটি ও দেহের অপর 

অংশের আবিষ্কারই অধিক । এই প্রকার আবিষ্কার হইতে নরমুণ্ড, 

নাসিকা, চোয়াল, মুখমণ্ডল প্রভৃতির নৈজ্ঞানিক পরিমাপ গ্রহণপূর্বক 
মান্ধষের আকার ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত প্রদান করা সম্ভব । 

কিন্তু নরগোষ্ঠীর নিণয়কার্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ত্বকের রঙ, কেশের 

প্রকৃতি ও রঙ, অক্ষির আকার ও প্রকৃতি গওুভৃতি সংক্রান্ত কোন 

ভোর সন্ধান লাভ করা যায়না । সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগের 

নরগোন্ঠী- নির্ধারণের পরিধি অধিক সীমিত। 

ততসত্বেও প্রাগৈতিহানিক নরগোস্ঠীর কালাছুক্রমিক ভৌগোলিক 

বিস্তার নির্ণয় করা সম্ভবপর । কিন্ত নরগোষ্ঠীর বিস্তারের সহিত 
ংস্কৃতির বিস্তারের একত্ব অবধারণ করা অন্থুচিত। উদাহরণম্বরূপ 

বল। যায় যে, প্রত্বাশ্মীয় যুগের মৌস্নটরিয়ান্ সংস্কন্ত নিয়'ন্ডাথ:ল্ 



প্রন্থবস্ত : স্বর্ূপ-উদৃঘাটন ২৯৯ 

নরগোষ্ঠীর সহিত সংশ্লিষ্ট । কিন্ত ভিন্ন টৈহিক বৈশিষ্ট)সমন্থিত নর- 
গে্গীর সহিত উক্ত সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট থাকার প্রমাণও বিরল নহে । 
গ্রীমাল্ডি গিরিগুহাঁর নিদর্শন হইতে মনে হয় যে, নিগ্রোয়ভ, নরগোর্চী 
এবং নরডিক্ দৈহিক বৈশিষ্ট্যসমন্বিত ক্োম্যাগনন, মানুষও একই 
প্রত্ুতত্বীয় সংস্কৃতিভুক্ত। প্রপঙ্গতঃ উল্লেখযোগা যে, মহেঞ্জোদারো ও 

হরপ্লা হইতে আবিষ্কৃত নরকঙ্কালের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রমাণ করিয়াছে 

যে, উক্ত প্রত্রক্ষেত্রদ্ধয়ের তাত্রাশ্মীয় সংস্কৃতির সহিত একাধিক নরগোষ্ঠী 
সংযুক্ত । এঁতিহানিক যুগের সংস্কৃতির সহিত অধিকসংখ্যক নরগোষ্ঠীর 
সম্বন্ধ উল্লেখযোগ্য । প্রত্বন্বীয় উপাদানের অনুশীলন হইতে 

প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সভ/তার সহিত কোন একটি নরগোর্ঠীরই 
সাক্ষাৎ সম্পর্ক অবিদ্যমান। সভ্যতার স্ষ্টি লা সমুদ্ধি কোন একটি 
বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীর সহিত যুক্ত নহে। উপরন্ত একাধিক নরগোষ্ঠীর 

সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই সভ্য] স্থষ্ট হয় এবং পরিপুষ্টতা লাভ 

করে। অতএব নরগোষ্ঠীর সহিত কোন এক বিশিষ্ট সংস্কৃতির অভেদত্ব 

প্রমাণ করা বিজ্ঞানসম্মত নহে । 

নরগোষ্ঠীর অনুরূপ ভাষাগো্সীর সহিতও সংস্কৃতির এক্ীকব্ণ 

সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নহে। একই সবস্কৃতিভূক্ত মানুষ এক ভাষাগোষ্ঠী- 
ভুক্ত হওয়াও অসাধারণ। ভাষা ও সংস্কৃতির সমীকরণও 

বিজ্ঞানসম্মত নহে । অতীতের কেল্টিক সংস্কৃতি বা জার্মীন-সংস্কৃতি 

এবং কেলটিক প্রত্বুতত্ব বা জামান প্রত্বতস্্ প্রভৃতি উক্তির সার্থকতা 
বত মান প্রত্ুবিজ্ঞানে অমূলক । তৎুসন্বেও বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির ও 

ভাষার বিস্তার-ক্ষেত্রের পর্ধালোচন। প্রয়োজন । কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক 

যুগের ভাষার অন্ুুশীলনকার্ষধ সম্ভব নহে। কারণ, প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের ভাষা সম্পকিত অভিজ্ঞান অবিদিত। এমন কি, আদি- 

এতিহাসিক যুগের ভাব! সংক্রান্ত তথ্যও অত্/ল্প। সুতরাং কেবলমাত্র 
এঁতিহা(িক যুগের লিখিত নিদর্শনের সাহায্যেই ভাষাতত্বীয় পর্যাগোচন। 

সম্ভবপর 



উৎখনন- বিজ্ঞান 

তাধাতন্ব ব্যতীত মানবতত্ব বা লোকতন্বও গ্রতুততত্বীয় পর্যালোচনাকে 
বিবিধ উপায়ে সাহায্য করে। প্রসঙ্গতঃ, বর্তমান আদিম অধিবাসিগণের 
মধ্যেও বিভিন্ন ভাষার ও উপভাষার বিছ্ুমানতা। উল্লেখযোগ্য । এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে,অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের সময় 
২০০০০০০ অধিবাসিগণের মধ্যে পঞ্চশতাধিক ভাষ৷ প্রচলিত ছিল। 
এমন কি, একই সংস্কৃতিভূক্ত নরগোষ্ঠীর মধ্যেও বিভিন্ন ভাষার প্রচলন 
উল্লেখনীয় | অধিক আদিবাসিগণ স্বীয় সংস্কৃতির বাস্তব ভিত্তি 
সংহত রাখিয়া অন্থ ভাষাও আয়ত্ত করে। সুতরাং প্রত্বনিদর্শনভিত্তিক 

ভাষাতন্ডের অন্ত্ুশীলন বন্ধ ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর । গ্রসঙ্গতঃ, আর্ধ বা 
ইতা-ইউরোপীয় নামক তথাকথিত নরগোষ্ঠী বা সক্কৃতিগোষ্ঠী 
সম্পকিত আলোচন। প্রয়োজন । 

আর্ধ ব' ইন্দো-ইউরোীয় সংজ্ঞা! তুলনামূলক ভাষাতত্বভিত্তিক। 
সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে যে, আর্ষ বা ইপ্তো-ইউরোলীয় ভাষাভাষীগোষ্ঠী 
বা সংস্কৃতিগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট স্থানে উদ্ভূত হয় এবং পরে পৃথিবীর 
বিভিন্নাংশে বিস্ত/র লাভ করে। কিন্তু তথাকথিত আর্ষ ভাষার বা 
সংস্কৃতির কোন প্রকার প্রত্বতত্বীয় বাস্তব নিদর্শন অগ্ভাপি আবি- 

কৃত হয় নাই। আর্য ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন দল ও উপদল সম্পক্ষিত 
কোন প্রকার তথ্যই প্রতুতত্বীয় অভিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত নহে। অতএব 
কেবলমাত্র ভাষাতত্ব পর্যালোচন! করিয়া তথাকথিত আর্ধদিগের' 
উৎপত্তি এবং বিস্তার সম্পর্কে কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
সম্পূণ অবাস্তব । 

ভারতবর্ষের আর্য ভাষাগো্ঠী বা আর্য সংস্কৃতিগোষ্ঠী সম্পর্কে 
আলোচনাও গ্রয়োজন। সাধারণতঃ বৈদিক সংস্কৃতি আর্য সংস্কততরূপে 
স্বীকৃত। বিবিধ বৈদিক সাহিত্তিিক উপাদান-প্রস্থৃত বৃত্থাত্তই আর্ষগণের 
ইতিহাস। কিন্তু 'আর্ধ' সংজ্ঞা কোন নরগোষ্ঠীর পরিচায়ক নহে। 
এমন কি, কোন সংস্কৃতির সহিতও আর্ধ ভাষাগোঞ্জীর সম্পর্ক নিণয় 
কর। সম্ভব নহে। আর্য নামধেয় ভাষাগোষ্ঠীর বা সংস্কৃতিগোষ্ঠীর 
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€কোন প্রকার বাস্তব প্রমাণ অগ্ঠাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতবধ বা 

অন্ধত্র হইতে এমন কোন প্রত্বনিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার 

সাহাযো তথাকথিত আর্ধগণকে কোন প্রত্বতত্বীয় সংস্কৃতির সহিত 

সংযুক্ত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে আর্ধ-সংস্কৃতির কোন প্রত্বতত্বীয় 
বাস্তব সন্তা অবিদ্যমান । হস্তিনাপুর ও অপর প্রত্বস্থল হইতে আবিষ্কৃত 

কৌলাল-নিদর্শন (চিত্রিত ধূনর কৌলাল ) আরধ-সংস্কৃতিভূক্ত বলিয়া 

নির্দেশ করা হইয়াছে । এই মতবাদের গ্রত্ুতত্বীয় বা সাহিত্যিক 

ভিন্ত অবর্তমান। প্রকৃতপক্ষে আর্ষ সম্পকিত কোন বাস্তব সন্তার 

প্রামাণিক নিদর্শন অচ্ঞাত । সুতরাং প্রত্বতত্বের বিচারে আর্ধ-সংস্কৃতি 

বা আর্-নরগোষ্ঠী নামক সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন | 

এই প্রসঙ্গে সস্কৃতি-ক্ষেত্রের সহিত নরগোগ্ঠীর সম্পর্ক আলো- 
চনীয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের সংখা অল্প ছিল। মানব- 

বসতি বিক্ষিপ্ত ছিল এবং নিভিন্ন বনতির সহিত ষোগাযোগেরও 

বিশেষ স্যোগ ছিল না। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অনুরূপ 

সংস্কৃতির বিদ্যমানতা ম্বাভাবিক। কিন্তু তাত্্রাশ্বায় যুগের সংস্কৃতির 

সমস্তা ভধিক জটিলতাপুণ। মানবকুলের ক্রমবর্ধমানতা এবং 

পারস্পরিক সন্বন্ধের ফলে অধিকাংশ সভ্যতার ক্ষেত্রে একাধিক সংস্কৃতির 

নিদর্শনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রতুতত্বীয় বিশ্লেষ্ণকার্ধ দ্বার 

উক্ত ক্ষেত্রের বহিরাগত এবং দেশজ সংস্কৃতির নিদর্শন নির্ণয় করিতে 

হইবে । এই নিণয়কার্য হইতেই সংস্কৃতির প্রভাব এবং বিস্তার 

সম্পর্কিত অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর। 

সংস্কতির বৈশিষ্ট্য, প্রভাব ও বিস্তার সংক্রান্ত অনেক তথ্য 

কৌলাল- নিদর্শনভিত্তিক । প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৌলালের 

আগ্রিদপ্ধতা নিকৃষ্ট ছিল । সুতরাং আধকাংশ মৃন্ময় পাত্রই ক্ষণভন্কুর। 

উপরস্ত এই সকল কৌলালের বৈলক্ষণ্য সম্পূর্ণ আঞ্চলিক | প্রাগৈতি- 

হািক যুগের কৌলালের তৈয়ার ও ব্যবহার সাধারণতঃ এতিহিক। 

প্রাচীনকালে মৃৎপান্ত্রের নির্মাণকার্য স্ত্রীজাতির এখ তিয়ারভূক্ত ছিল। 
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স্ত্রীলোকগণ কৌলাল-নির্মাণের এঁতিহিক প্রণালী অন্ুস্থত পথ হইভে 

বিচ্যুত হন নাই। প্রাগৈতিহাসিক বিজেতাগণ বিজিত পুরুষ'দগের 
প্রাণনাশ করিয়া স্্রীলোকদিগকে অধিকার করিত। বহিরাগত 

সংস্কৃতির প্রভাব থাক। সত্বেও ভ্ত্রীলোকগণ কখনই এঁতিহিক পথটা 

হয় নাই । উপরন্ত তাহারা প্রচলিত প্রথানুমারে কৌলাল নির্মাণ 
করিত। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে বহিরাগত কৌলালের অনুকরণও কর! 

হইয়াছে । তথাপি কৌলাল-নিদর্শনের সহিত নরগো্ঠীর কোন বাস্তব 

সত্তার বিদ্বমানতা প্রমাণ করা অসস্ভব। 

প্রসঙ্গত; গ্রাীন কালে বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির উপর. 

পরিবেশের প্রভাবও উল্লেখনীয়। প্রধানতঃ, সংস্কৃতি পরিবেশজাত। 
উদ্দাহরণন্বরূপ, মধ্যাশ্মীয় যুগের নদীকেন্দ্রিক এবং অরণ্যকেন্ড্রিক 
সংস্কতির বিভিন্নত। উল্লেখযোগ্য । উভয় সংস্কৃতির উদ্ভাবকগণ 

একই নরগোষ্টীভূক্ত । কিন্তু পরিবেশের চম্ত সং্কতির বূপ ভিন্ন 
হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের কাঠামোর বিভিন্নতার জন্যও 

সংস্কৃতির অনামঞ্জস্ত উদ্ভূত হয়। মেসোপটেমিয়ার ও অন্য অঞ্চলের 

ব্রোগযুগের অধিবাসিগণ একই নরগোষ্ঠীজাত হওয়া সত্বেও গ্রাম ও 

নগ্ররকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট । এমন কি, এতিহা।সক যুগের 

প্রত্ুনিদর্শনের সহিত কোঁন একটি সংস্ক.তির সমন্বয় সাধন করাও সম্ভব 

নহে । একটি অঞ্চলের বিভিন্ন যুগের প্রতুনিদর্শনই সংস্ক.তির প্রকৃতির 

যথার্থ নির্দেশ প্রদান করে। প্রত্বতন্বীয় অনুশীলনই সংক্কতির বিবর্তন- 

মূলক ধারার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ। কিন্তু সংস্কতির উন্ভব,, 

বিকাশ ও বিস্তারের সহিত কোন বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীর বা ভাষাগোষ্ঠীর 

প্রুত)ক্ষ সম্পর্কের বিদ্যমানতা প্রমাণ করা সহজলাধ্য নহে। নত্তন্বীয়, 
ও ভাষাতত্বীয় তথ্যের সহিত প্রতুতন্বীয় অভিজ্ঞানের সমন্ব্ন সাধন, 

করাও দুরূহ। প্রকৃতপক্ষে ন.তন্বীয় ও ভাষাতত্বীয় তার সহিত প্রদ্ব- 
তন্থের সঙ্গঠি আবগ্যমান। প্রত্ুতত্বীয় ।অভিজ্ঞানের সহিত মানবকুল- 

তত্বের মিলনও অবাস্তব । বিশেষ /ক্ষেত্জে উজ সমহ্বয় সাধন কর সম্ভব: 
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হুইলেও উহার ভিত্তি সুদ নহে। অতএব এই প্রকার সংস্কতির 
রূপায়ণ সবক্ষেত্রে সন্দেহাতীত হওয়া অস্বাভাবিক । 

বর্তমান উৎখননতত্তবে উৎখনিত প্রতুস্থলের নামানুসারেই সংস্কতির 
বা সভ্যতার নামাঙ্কন বিধেয়_যেমন মহেঞ্জোদারো-সংস্ক তি, 
হরঙ্জী(-সংস্কতি, হস্তিনাপুর-সংস্ক,তি ইত্যাদি। প্রত্ুস্থলের নামান্ু- 
সারেই সংস্ক.তির উদ্ভাবকের নামাঙ্কন করাও বিজ্ঞানসম্মত_-যেমন, 
শ্রমেরএর সংস্কতির উদ্ভাবক স্ুমেরীয় নামে অভিহিত। ভাষ। 

সম্পর্কেও এই পদ্ধতি অন্ুুনরণ করা শ্রেয় । হরঞ্প।-ভাষ। বলিতে হরগ্। 
নামক প্রত্রন্থলে আবিষ্কৃত ভাষাকেই বুঝায় । কিন্তু একাধিক প্রত্বস্থল 

তইতে অনুরূপ সংস্ক তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইলে, সর্ব প্রথমে আবিষ্কৃত 
প্রতুস্থলের নামানুমারে উক্ত সংস্কতির নামান্নন করা কতব্য। 

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হরপ্পা-সংস্কৃতির অনুরূপ নিদর্শন অন্য 

প্রত্বস্ছল হইতে আবিষ্কৃত হইলে, সর্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হরপ্। প্রত্বস্থলের 

নামানুসারেই উক্ত সংস্কৃতির নামকরণ বিজ্ঞানসম্মত । উল্লিখিত 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ অন্থুনরণ করিলে সংস্কতি, নরগোষ্ঠী এবং 
ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর সমণ্ঠার সমাধান করা 
সম্ভবপর । 

(খ) সংস্কতি ও পরিবেশ: প্রাকৃতিক পরিবেশই মানব- 
সংস্ক.তির অষ্টা ও ধারক । পরিবেশ-সংক্রান্ত তথ্য সাধারণভাবে পূর্বেই 
আলোচিত হইয়াছে । প্রত্যেক সংস্কতিই পরিবেশজাত | পরিবেশকে 

কেন্দ্র করিয়াই সকল সংক্ক,তি উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু 

সান্ুষও পরিবেশকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাবিত করিতে সমর্থ। 

সাধারণতঃ পরিবেশের সহিত সমতা রক্ষা করিয়াই মানুষ জীৰ্ন 
ধারণ করে। 

প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংখ্াম করিয়া পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করিবার 

প্রচেষ্টার মধ্যেই মানবসংস্কত্তির জন্ব। ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার ফলেই 
সংস্কতি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে । শিকারজাত সংস্ক,তির- 
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পরিবেশ পশুপাঁলনজাত ব৷ কৃষিজাত সংস্ক.তির পরিবেশ হইতে সম্পূর্ণ 

ভিন্ন। বিভিন্ন সংস্ক.তিভূক্ত মানুষের কর্মতৎপরতা! দ্বারাও পরিবেশ 
বিবিধ উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। মানবীয় তৎপরতার ফলে আবাস- 

স্থলের পরিবেশও রূপান্তরিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ফলে, 

মানুষের ও পরিবেশের মধ্যে সমতার ব্যাঘ।ত জন্মায় । পরিবেশের 

রূপান্তর এবং মানবজীবনধারণের সহিত পরিবেশের সংঘাত হইতেই 

নূতন সংস্কতি উদ্ভূত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বল! যায় যে, তুষারের 

পশ্চাঁদপসরণের ফলেই মাগডালেনিয়ান্ সংস্ক তির অবসান ঘটে এবং 
পরবত্ত আজ্লিয়ান্ সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। অরণ্যবাসীর ও নদীর 

ঈপত্যকাবাসীর সংস্ক.তির ভিন্নতাও পরিবেশজাত। হিমঘুগীয় তুন্দ্রা- 
শঞ্চল অরণা দ্বারা প্রতিস্থাপিত ছিল। স্বৃতরাং উক্ত অঞ্চলেই 

মধ্যাম্মীয় যুগেব প্রস্তব-হাঠেয়ারের উদয় হয়। মিশ/রর নীল নদীর 

উপত্যকায় সভ্যতার বিকাশের পৃৰেই এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে চক্র এবং 

রথের প্রচলন ম্রারস্ত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র এই প্রক্কার অভিজ্ঞান 

হইতে প্রম।শিত হয় না যে, এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের সভ্যতাই 

অধিকতর উন্নত হিল চক্র ও রথের আবির্ভাবও পরিবেশজ্ঞাত। 

পশ্চিম এশিয়ার শিম্পাদপ (স্টেপ) পরিবেশেই চক্র বারথ আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল । পক্ষান্তরে নধীত্ান্তিক মিশরে জলযান আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

সুতরাং চাইল্ড (১৯৫১) মন্তব্য করিয়াছেন যে, সংস্কূতির উন্নতির 

গতির বা ধারার মান পরিবেশের সহিত সংস্কতির সম্পর্কের এবং 

পরিবেশ কতৃক আরোপিত চাহিদার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশী ল। 

অরণ্যবাপী শিকারীর নিকট বতর্মান বাম্পীয় যান সম্পূর্ণ 
অপ্রয়োজনীয়। 

মানবসংস্ক তির বিকাশের ও উন্নতির ধারা নিণয় করিবার জন্য 

প্রত্বনদর্শনের মমমাদঘাটন এবং উহার সহিত পরিবেশের সম্প্রক 

নির্ধারণ করাই উৎখনকের অপর প্রধান কার্ষ। প্রাকৃতিক পরিবেশের 
বিষেষণের উপরই প্রত্ুনিদর্শনের মর্মোদঘাটনকার্ধ নির্ভরশীল । 
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পরিবেশের ষথার্থ অনুশীলন করিয়াই সংস্কতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘ।টন 
কর! সম্ভনপর | মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ পূর্বক এক অঞ্চল হইতে 
অপর অঞ্চলে সংস্কৃতির অগ্রগম্যতার মান নির্য় করা যায়। 
অ-রূপাস্তরিত বা স্বাভাবিক পদার্থের বিদ্যমানতা এবং অবিদ্যমানত। 
সংস্কৃতির উন্নতির ও অবনতির পরিচয় প্রদান করে। প্রস্তর এবং 
তাত্-ধাতুর নিদর্শনের আবিষ্কার দ্বারা ।তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ 
প্রমাণিত হয়। তাম্র-ধাতুর অবিগ্যমানতার জন্যই অনেক অঞ্চলে 

সংস্কৃতি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রমর হইতে পারে নাই । সর্ধ ক্ষেত্রেই 

বাস্তব পদার্থের প্রাপ্তি এবং উহার ব্যবহার পরিবেশের সহিত 
€তঃপ্রোতভাবে জড়িত । 

(গ) খাগ্ান্বেণ £ খাগ্ই পৃথিবীর প্রাণিকুলের জীবনধারণের 

একমাত্র উদ্স। ন্মুতরাং খাগ্যান্বেষণকে কেন্দ্র করিয়াই মানবসংস্কতির 

বিবিধ প্রলক্ষণ উদ্ভাবিত হইয়াছে । এমন কি, মানবসমাজের 
সংগঠনও খাগ্যান্বেষণভিত্তিক | 

প্রত্বাশ্মীয় এবং মধ্যাশ্মীয় যুগের মানুষ থাগ্যসংগ্রাহক ছিল। 
উদ্ভিদরাক্তি সংগ্রহ এবং পশু, মস্ত, পক্ষী প্রভৃতি শিকার করিয়! 

মানুষ জীবনধারণ করিত । গিরিগু্ঠায় এই আদিম মানুষের আবাসস্থল 

ছিল। অতএব গিরিগুহার উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত পশুর 

অস্থিনিদর্শন হইতে সমসাময়িক প্রাণিকুলের এবং খান্ের জন্ত 
শিকারকৃত পশু-সম্পকিত অনেক তথ্যও উদ্ঘাটন করা সম্ভব হইয়াছে। 
পশুমাংস কর্তন ও ভক্ষণ-সংক্রান্ত অনিজ্ানও নিবেদিত হইয়াছে । 
প্রসঙ্গতঃ পিকিং মহানগরীর নিকটবর্তাঁ চৌকিয়াটাউ-এর গি'রগুহা 
হইতে বিবিধ প্রস্তর হাতিয়ারের এবং নরঅস্থির ও পশুঘস্থির 

আবিষ্কার উল্লেখনীয়। পশুশস্থির নিদর্শন অনুশীলন করিলে আদিম 
মানব-সমাজের স্বরূপ-সম্পর্কেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় । অতিকায় বন্ধ 

পশু যেমন, ম্যাম্যাথ (হস্তিবিশেষ)-এর অস্থিনিদর্শন হইতে প্রমাণিত 
হয় যে, উক্ত পশু শিকার করা হইয়াছিল। অভিকান্ধ গ্ব্ত শিকায়ের 
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জন্য দল বা গোষ্ঠী সংগঠনের প্রয়োজন অত্যধিক । প্রকুতপক্ষে 

প্রাচীনতম কালের পশুশিকারজাত দল হইতেই পরবর্তা সামাজিক 

সংগঠনের উদ্ভব হুইয়াছে। 
নবাশ্মীয় যুগেই মানবসংস্কতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় । 

এই যুগেই মান্ুষ সর্ধপ্রথম খাছ্যোঁৎপাদন আরম্ভ করে। ম্ুতরাং 

কৃষির ও পশুপালনের-বৃর্তি। আরম্ভ হয়। কুষি ও পশুপালন মানব- 

সংস্কৃতির উন্নতির প্রার্তিক পদক্ষেপ । প্রত্বাশ্মীয় ও মধ্যাশ্মীয় 
সংস্কৃতি-পর্বে শিকারীর জীবনধারণ পশু-পক্ষীর ও মতস্তের প্রাপ্তি- 
সাধ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। পশুশিকার-অভিযানে বিফল 

হইলে, অভুক্ত থাকাই স্বাভাবিক। অধিকন্ত ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য 
সঞ্চিত রাখাও সম্ভব ছিল না। উপরস্ত মান্ুধকে খান্ভ সংগ্রহণের 

জন্য পশুশিকারকার্ধে সর্বদ1 ব্যাপূত থাকিতে হইত। কোন প্রকার 

বিশ্রামেরও অবকাশ ছিল না। কিন্তু খা্যোত্পাদনের সঙ্গেই মানুষের 

জীবনযাত্রার ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবতিত হয়। ফলে, খাগ্চান্বেষণের' 
নিমিত্ত কৃষকের বা পশুপালকের সবদা ব্যাপূত থাকিবার প্রয়োজন 

ছিল না। উৎপাদিত খাদ্য ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রাখাও সম্ভব 

হয়। থাগ্ঠোৎপাদন অপর্যাপ্ত বা! বিফল হইলে ছুভিক্ষ হওয়া 
স্বাভীবিক। কিন্ত প্রত্বাশ্মীয় যুগের শিকারের অপ্রচুরত1 বা অভাবের 
সহিত উৎপাদিত খাগ্ঠাভাবের তুলন। কর! সঙ্গত নহে । 

আদিম খাগ্যোৎপাদনের পদ্ধতি অতীব নিম্ন ধরনের ছিল । স্থৃতরাং 

শিকার ছার! খাস্ঠ-সংগ্রহবুত্তি কোন সময়েই পরিত্যক্ত হয় নাই? 
প্রসঙ্গতঃ সুইজারল্যাণ্ডের নবাশ্নীয় যুগের হুদ-আবাসস্থলের আবিষ্কৃত 

অস্থিনিদর্শন উল্লেখযোগ্য । আবরণমুক্ত রন্ধনশাল] হইতে বিবিধ 
পশুস্থি-খণ্ড আবিষফৃত হইয়াছে । পরিসাংখ্যিক অনুশীলন দ্বারা 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, ৫০% অস্থিনিদর্শন বন্য পশুঙ্াত। কিস্তু কৃষি ও 

পশুপালন-বৃত্তির উন্নতির সঙ্গেই পশু-শিকারের প্রয়োজনীয়তা হ্াস- 
প্রাপ্ত হয়। ইংলগ্ডের লৌহ যুগভুক্ত অস্থিনিদর্শনের পরিপাংখ্যিক 
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অন্ুশীলন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আবিষ্কৃত অস্থিনিদর্শনের 
মধ্যে ৩৩৫৫ খণ্ড গৃহপালিত পশুজাত এবং কেবলমাত্র ৭১ সহি 
বন্ধপশুজাত । 

আবিষ্কত হাতিয়ার, শম্ত্র, সাধিত্র এভৃতি নিদর্শন হইতেও 
সংস্কৃতির প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল হাতিয়ার 
বা শস্্র দারু, প্রস্তর, অস্থি, তা, ব্রঞ্জ, লৌহ ইত্যাদি দ্বারা নিগ্িত 

হইত। অল্প সময়ের মধ্যেই কাণ্ঠনিমসিত হাতিয়ার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
কিন্তু প্রস্তর বা ধাতুনিমিত অস্ত্র বা অপর সামগ্রী রক্ষিত থাকে। 

কৃষিজীবীদিগের আবাসস্থলের অপেক্ষা শিকারীদিগের আবাসম্থলে 
আবিষ্কিত নানাবিধ শিকারজাত অস্ত্রের বা হাতিয়ারের আধিক্য 
উল্লেখ্য । তদ্রুপ মত্স্তজীবীদিগের আবাসস্থলে হারপুন্ (মতস্ত- 
শিকারের অস্ত্রবিশেষ ) এবং বড়শির আবিষ্কারের প্রাধান্য পরিলক্ষিত 

হয়। কিস্তু কৃষিজীবীদিগের আবাসস্থলে হে। ( নিড়ানি ), লাঙ্গলের 

ফলা, কাস্তে প্রভৃতির আবিষ্কারের প্রাধান্ত থাকিবে । নবাশ্মীয় 

যুগের মানুষ হে! দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিত। অতএব মৃত্তিকা কর্তন 
করিবার পদ্ধতি নিম্ন ধরনের ছিল। শস্তের আবর্তনমূলক উৎপাদন- 
প্রসঙ্গে তদ্সময়ের মানুষের কোন জ্ঞান ছিল না। অগভীর 
ভূমি কর্ষণের নিমিত্ত একই ক্ষেত্রে নিরন্তর শগ্ত-উৎপাদন ফলপ্রস্ 
নহে। অতএব অন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া শস্ত উৎপাদন করিতে 

হইত। এই কারণবশতঃই নবাশ্মীয় যুগের মানুষও যাযাবর-বৃত্তি 
চিরতরে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিবসতির 
জন্যই নবাশ্মীয় সংস্কৃতির নিদর্শন বিস্তৃত অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
ত্রগ্-সংস্কৃতি-পরবে লাঙ্গলের বাবহার স্ধপ্রথম আরম্ভ হয়। প্রথমে, 

মানুষ ও গৃহপালিত পশ্ত দ্বারা লাঙ্গল চালিত হইত। লৌহযুগেই 
বর্তমান লাঙ্গলের অন্থুরূপ নিদর্শন সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে? 

স্থায়ী বতির সঙ্গে জনসংখ্যার বৃদ্ধি জড়িত। জনসংখ্যার বৃদ্ধির 
সঙ্গেই আবাসভূমির আয়তন অধিক বিস্তার লাভ করে। আকাশ-; 
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আলোকচিত্র অনুশীলন করিয়। অগণিত নবাশ্মীয় ও তাত্ত্রাশ্মীয় যুগের 

প্রত্রস্থল নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে । এই সকল প্রত্বস্থলে উতখনন 
করিলে অনেক তথ্যপূর্ণ নিদর্শনের আবিষ্কার সম্ভবপর 

নবাম্মীয় যুগের বিবিধ শশ্য-উৎপাদন-সম্পকিত নিদর্শনও 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । সাধারণতঃ, সুপ্রাচীন শস্তকণার আবিষ্কার সম্ভব 

নহে। কিন্তু অনেক প্রত্বস্থল হইতে যুৎপাত্রের গাত্রে শহ্যকণার 

ছাপাঙ্কিত নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । প্রাচীনতম কালে 

গমের ও বালির উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । এই শস্তশ্রেণীদ্য় 

কোন্ অঞ্চলে সর্বপ্রথম উৎপাদিত হইয়াছিল তাহা! এখনও নির্ধারিত 

হয় নাই। প্রত্বতত্ববিদগণের মধো উক্ত বিষয়ে মততেদ বর্তমান । 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের খাগ্যসামগ্রীর রন্ধন-সম্পর্ষিত অভিজ্ঞানের 
আবিষ্কার সম্ভব নহে। কিন্তু কতিপয় প্রত্বস্থল হইতে আবিষ্কৃত 

নিদর্শনের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া খাছ্যপামগ্রীর রন্ধনতত্ব 

অবধারিত হইয়াছে । সুইজারল্যাণ্ডের নবাশ্মীয় যুগে রুটির সহিত 
মধুর মিশ্রণ সম্পকিত তথ্যের নিরূপণ উল্লেখযোগ্য । ডেনমার্কের ব্রঞ্- 

যুগের আবিষ্কৃত নিদর্শন হইতেও খাদ্য সম্পর্কে অনেক তথ্য নিরূপণ 

করা সম্ভব হইয়াছে। 

প্রসঙ্গতঃ, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সগোত্রভোজন (ক্যানিব্যালিজম্)- 
সংক্রান্ত প্রথা উল্লেখনীয়। প্রত্বশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগের আবিষ্কৃত 
নরঅস্থির নিদর্শন পরীক্ষা করিয়৷ বিজ্ঞানীর! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে, 
সগোত্রভোজনের প্রথ! প্রচলিত ছিল। সর্বপ্রথমে খাছ্যের অভাব 

পরিপুরণের নিমিত্তই সগোত্রভোজন প্রবর্তিত হইয়াছিল। পরবর্তী 
খুগে সগোত্রভোজন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত হয়। 

উতখনন দ্বারা আৰিষ্ধৃত নানাবিধ উপকরণ অনুশীলন করিয়| 

প্রাগৈতিহ!সিক যুগের সমাজগঠনের ভিত্তির ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। 
কৃষিপ্রধান সমাজে শিকারবৃত্তির গুরুত্ব বিলুপ্ত হয়। কৃষিজীবী 
মাছযই সর্বপ্রথম স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। ফলে বাষাবরবৃত্তি 
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পরিত্যক্ত হয়। তৎপরিবর্তে গ্রাম্যজীবনযাত্রা! আরস্ত হয়। লোক- 

সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । সামাজিক গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের 
সংগঠনও আরম্ভ হয়। খাগ্যোশ্পাদন ও ভবিষ্যতের জন্য খাছ সঞ্চয়ের 

ফলে মান্থুষ বিশ্রামের বা অবকাশের স্যোগ পায়। এই অবকাশই 

মানবসভ্যতার বিকাশের পথ উনুক্ত করে। ক্রমে অনেক অজ্ঞাত 

বিষয়ে সন্ধান লাভের ফলে আদিম মানবসংস্কৃতি ভ্রুতগতিতে 

সভ্যতার পথে ধাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে নবাশ্মীয় যুগের মানবীয় 
কর্মতৎপরতাই সভ্যতার প্রকৃত উৎসরূপে ম্বীকৃত। নবাশ্মীয় যুগ 

হইতেই মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতির ধার! নির্ণয় কর! যায়। 

তাত্রাশ্মীয় এবং ব্রপ্ত যুগেই কারুশিল্পের প্রগতি, ব্যবসা-বাণিজ্য 
প্রভৃতির জন্য নগরকেন্দ্রিন সমাজ বিকাশ লাভ করে। প্রারম্ভিক 

নগরকেন্ড্রিন্ সংস্কৃতি হইতেই সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে। নগরকেন্দ্রীয় 
মানবসমাজের সংগঠন সম্পূণ ভিন্ন রূপে পরিবতিত হয়। এই 
নগরকেন্দ্রীয় সমাজ শ্রেণীভিত্তিক। শ্রেণীবিদ্বেষ ও শ্রেণীসংগ্রাম 

সভ্যতার বিকাশের সহিত বিজড়িত। 

প্রসঙ্গতঃ, উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তথা কথিত 

প্রত্বাশ্ীয় ও নবাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বভুক্ত প্রস্তরনিমিত নানাবিধ 
হাতিয়ার আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্তু কোন অঞ্চল হইতেই খাগ্ঠ বা 
খাগ্যাগ্তেষণ সংক্রান্ত যথার্থ নিদর্শন আবিক্কৃত হয় নাই। সম্প্রতি বেলুচি- 
স্তানের একাধিক প্রত্র্ছল হইতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন আবিস্কৃত 
হইয়াছে । এই সকল নিদর্শনের সাহায্যে প্রাগৈতিহামিক যুগের 
খাগ্যান্বেষণ-সম্পক্ষিত ইঙ্গিত প্রদান করা ষায়। কেবলমাত্র তাস্্রাশ্মীয় 
ব৷ ব্রঞ্ছ-যুগের প্রত্ুক্ষেত্র হইতে বিভিন্ন শস্যকণ। ও খাদ্য সংক্রান্ত উপকরণ 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । মহেঞ্জোদারো, হরঞ্স। প্রভৃতি প্রত্বস্থল হইতে 

খাস্ভাছ্থেষণ সংক্রান্ত উপকরণের এবং পশু ও মতস্ত শিকারের নিমিত্ত 
নিমিত ও ব্যবহৃত শন্ত্র, বড়শি প্রভৃতির আবিষ্কার উল্লেখনীয়। 

উৎপার্দিত খাছ্াদ্রব্যের মধ্যে গম ও বাপির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। 
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খান্ভোৎপাদনের সহিত বসতির সংস্থাপন ও বাস্তুনির্মাণ সর্বতে।- 

ভাবে জড়িত। স্থায়ী বসতি ব্যতিরেকে খান্ভোৎপাদন সংক্রান্ত 

কার্ধকলাপ নির্বাহ করা সম্ভব নহে। 

(ঘ) বসতিস্থাপন ও বাস্তনিষ্মাণ : প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনরাজি হইতে আবাসক্ষেত্র এবং বাস্তনির্মাণ- 

সংক্রান্ত তথ্) উদ্ঘাটন কর! সম্ভবপর । আবাসক্ষেত্রের এবং নিগ্সিত 
কুটীর ব৷ গৃহের আকার ও আয়তন অন্ুশীগন করিয়া সমলাময়িক 

সামাজিক সংগঠনের ধারাও নিণয় কর। সম্ভব হইয়াছে । 
প্রত্বাশ্মীয় যুগের মানুষ সাধারণতঃ গিরিগুহায় বসবাস করিত 1 

উত্খননের ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক নিদর্শন গিরিগুহায় 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, গিরিগুহা কেবলমাত্র 

প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ব্যবহৃত হয় নাই। বর্তমানেও আদিম 
অধিবাসিগণ গিরিগুহায় বসবাস করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ 
কেবলমাত্র শীত ও বর্ষা খতুদ্ধয়ে গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। 

অন্য খহুতে তাহারা উন্মুক্ত ক্ষেত্রেই বসবাস করিত। প্রত্রাশ্মীয় 
মানুষের যাযাৰর বৃত্তির জন্য স্থানাস্তরে গমনাগমনের প্রয়োজন 

অধিক ছিল। সাধারণতঃ মুক্তাঙ্গনে তাবু নির্মাণ করিয়া আদিম 

মানুষ বাস করিত। এই সকল তীবু বল্গ! হরিণের (রেইন্ডিয়্যার ) 

চর্ম দ্বারা নির্মাণ কর! হইত | এই প্রকার চর্মাবৃত তাবুর নিদর্শনও 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । জার্মানীতে বিজ্ঞানী রাস্ট কতৃক উক্ত প্রকার 
তাবুর নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য ।  প্রস্তরখণ্ড বৃত্তাকারে 

সংস্থাপিত করিয়া চর্মাচ্ছাদন দ্বারা উহাকে আবৃত করা হইত। 

চর্মাচ্ছাদন ধারণ করিবার জন্য বুক্ষশাখ! প্রোথিত হইত । প্রোথিত বৃক্ষ- 

শাখার গর্তের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে । দক্ষিণ রাশিয়ার নিম্পাদপ 

€ষ্টেপ )-প্রান্তরে প্রত্বাশ্মীয় যুগের বাস্ত-নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখ্য । 
এই প্রকার বাস্ত অস্থায়ী বসবাসের জন্থ নিমিত কুটীরবিশেষ। 
উক্ত কুটীর চর্ম ও বুক্ষশাখ। দ্বারাই নিমিত হইত। 
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নবাশ্মীয় যুগ হইতে বিবিধ প্রকার বাস্তনির্মাণ আরম্ভ হয়। 

সাধারণতঃ, প্রস্তর, দারু, চর্ম প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা বাস্ত নিগ্সিত 

হুইত । বিভিন্ন প্রকারের ও আয়তনের গৃহনির্মাণের পদ্ধতিও প্রচলিত 
ছিল যেমন, বৃত্তাকার (সার্কুল্যার ), ডিম্বাকার ( ওভ্যাল ), 

আয়তক্ষেত্রাকার ( রেক্ট্যান্ুলার) ইত্যার্দি। কিন্তু উত্ধনন দ্বার! 
বাস্তর প্রকৃত স্বরূপের সামগ্রিক নিদর্শন আবিষ্কার করা সম্ভব নহে। 

অতীব সতর্কতার সহিত খননকার্ধ পরিচালনা করিলে শুস্তগতের 

এবং গৃহের মেঝের আয়তনের নিদর্শন আবরণমুক্ত কর সম্ভবপর । 

স্তস্তগর্তের ও মেঝের নিদর্শন হইতে গৃহের প্রকার ও আয়তন সম্পর্ষিত 

তথ্য অবধারণ করা যায়। এমন কি, গৃহের আকৃতি রূপায়ণ করাও 

অসম্ভব নহে। সুতরাং গৃহ-সংক্রান্ত নানাবিধ নিদর্শন অনুশীলন 

করিয়। বাস্ত-নকৃশ। তৈয়ার করাও সম্ভবপর। 

এতঘ্যতীত নবাশ্মীয় যুগেই কতিপয় সংলগ্ন বসতি গ্রামাকারে 

্নপাগ়িত হইয়াছিল। উৎখননের ফলে নবাশ্মীয় যুগভুক্ত এই প্রকার 

সমগ্র গ্রামও অনাবৃত হইয়াছে । গ্রামের একাধিক বাস্তভূমিও 
পৃথকভাবে নির্ধারিত হইয়াছে । সাধারণতঃ এই সকল গ্রাম 

প্রাচীর ছারা বেষ্টিত থাকিত। জগ্ালখানা, বেষ্টনী, খামার ব! 

গোলাবাড়ি প্রভৃতির নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ চাইল্ড 

কর্তৃক স্বরাব্রাথে-এর উৎখনন উল্লেখযোগ্য । এই গ্রাম স্বল্লায়তন 

এবং ধষ্ঠ বসতি-সম্বলিত ছিল। প্রতিটি বসতি একটি ক্ষুদ্রাকার 

কামরাবিশিষ্ট। প্রতি কক্ষে স্বামী, স্ত্রী এবং শিশু বসবাম করিত। 

অপর নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পশুপালন-বৃত্তিও 

'আনুন্থত হইত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্রামের উতখনন-সম্প্চিত 

কতিপয় তথ্যপৃরণ নিদর্শনের অন্কুশীলনতত্ব উল্লেখনীয় : গ্রামের 

আয়তন-নিণয়, বসতির সংখ্যা-নিরূপণ, গ্রামাধ্যক্ষের বসতি-নিরধারণ, 

সন্দির বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য নিমিত গৃহ-নির্ণয় ইত্যাদি। 
পরবর্ভা ঘুগে অর্থাৎ তান্রাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্ব হইতেই প্রস্তর ব্যতীত 
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অদপ্ধ এবং দগ্ধ ইষ্টকের ব্যবহার আরম্ভ হয়। শিল্প, বাণজ্য প্রভৃতির 

উন্নতির সঙ্গেই নগরকেক্দ্রিক সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। অক্ষরের 

আবিষ্কারের সহিত সভ্যতার অগ্রগতি জড়িত। নগরকেন্দ্িক 

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গেই বসতিস্থাপন, বাস্তনিশ্মাণ ভৃতি কার 

ক্রমের ধার! অধিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই প্রসঙ্গে 

মহেঞ্জোদারো, হরগ্লা প্রভৃতি প্রত্ুস্থলের ইষ্টকনিমিত চিত্তাকর্ষক সৌধ- 

নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । 

(ঙ) গৃহস্থালি সরঞ্জাম £ প্রত্বাশ্মীয় যুগের মানুষ যাযাবর ছিল । 

শিকার-শন্ত্র ব্যতিরেকে বিশেষ কোন সরঞ্জামের প্রয়োজন ছিল ন!। 

কিন্তু পশুপালন ও কৃষিবৃত্তি অবলম্বনের ফলে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস 

আরম্ভ করে। স্থায়ী বসতির সহিত গৃহস্থালি-সরগ্তামের প্রয়োজন, 

জডিত। এতিহাঁসিক যুগের বাস্তক্ষেত্র উত্খনন করিয়া যে সকল 

বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে হাতিয়ার ও বিবিধ 
অস্ত্রশস্ত্র, বেশভূষার সামগ্রী এবং অপর গৃহস্থালি-নরঞ্জাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সকল নিদর্শন- 

সম্পঞ্িত জ্ঞান অতীব সীমিত। প্রাচীনকালে অধিকাংশ সামগ্রী 
দ্রাকক বা অপর জৈব পদার্থ দ্বার নিগিত হইত । সুতরাং উক্ত 

নিদর্শনসমূহ কালের প্রবাহে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে । কেবলমাত্র 
প্রস্তর, অস্থি, মুত্তিক৷ এবং ধাতব পদার্থ দ্বারা নিগিত সামগ্রীর 
আবিক্ষার সম্ভবপর । 

প্রসঙ্গতঃ, হৃদ, জলাভূমি প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত নিদর্শনের তাৎপর্য 
উদঘাটন-সম্পর্কে উৎথন্তার বিশেষ সতর্কত! অবলম্বনের প্রয়োজনীত 

উল্লেখ্য । কারণ, এ সকল প্রত্বনিদর্শন বিভিন্ন সংস্কৃতিভুত্ত হওয়াই 
স্বাভাবিক। উপরস্ত অনেক উৎখনক এই সকল প্রত্ববস্তুর সহিত 

বত'মান আদিম অধিবাসিগণ কতৃক ব্যবহৃত বস্তুর তুলনামূলক 

অধ্যয়ন করিয়াও অনেক গৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্ত, 
এই রূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তি শুুদুঢ় নহে। কারণ, প্রাগৈতিহাসিক 
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যুগের পরিবেশের এবং বতণমান পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য বিদ্কমান । 

সকল প্রকার গৃহস্থালি-সরঞ্জামই পরিবেশজাত । কেবলমাত্র সমপরি- 

বেশজাত বস্তরই তুলনামূলক অধ্যয়ন ফলগ্রদ হইবে। অন্যথায় 
প্রত্ববস্তর ব্যাধ্যান বিকৃত হওয়া শ্বাভাবিক। সবক্ষেত্রেই আবিষ্কৃত 
নিদর্শনের সামখ্রিক অনুশীলন পূর্বক ব্যাখ্য। প্রদান করা৷ কত'ব্য। 

উৎখনন দ্বারা একটি নগণ্য বাস্তব নিদর্শনের আবিষ্কার হইতেও 

সংস্কৃতির অনেক গুঢ় তত্ব উদ্ঘাটন করা সম্ভব। উদ্াহরণন্বরূপ বলা 

যায় যে, বাণাগ্র-এর (আরো-হেড.) আবি্ষার হইতে ধনুকের 
ব্যবহার প্রমাণিত হয়। টাকুবতের ( স্পিন্ড ল-ওআ্যারল্) আবিষার 

তুল৷ দ্বারা বস্ত্র-বয়নশিল্পের প্রচলন নির্দেশ করে। এতদৃব্যতীত 

এক অঞ্চল হইতে অন্ুজজ্ঘান্থি-নিমিত বগলসং২এর (বাক্ল্) 

এবং অপর অঞ্চল হইতে বোতামের আবিষ্কার দ্বার! প্রমাণিত হয় 

ষে, অঞ্চলছয় দ্বিভিন্ন সংস্কৃতিভূক্ত। অধিকন্ত গুহাচিত্র, মুঠি-শিল্প, 
কৌলালগাত্রের নকৃশ। বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির প্রামাণিক নিদর্শন হইতেও 

সংস্কতি-সম্পর্িত অনেক তথ) উদ্ঘাটন করা যায়। 
পরিশেষে, আবিষ্কৃত নানাবিধ প্রত্বনিদর্শন হইতে সংস্কৃতির 

রূপায়ণতত্ব আলোচনীয়। প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উৎখনন 

দ্বারা আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনের মর্মার্থ উদ্ঘাটন পূর্বক সংস্কৃতির 

পূর্ণাঙ্গ চিত্র রূপায়ণ করাই উৎখনকের প্রধানতম কার্ধ। যদি কোন, 
প্রতবস্থলে বান্ত নদর্শন, গৃহস্থালি-সরঞ্জাম, বেশভৃষার সামগ্রী, হাতিয়ার 
ও অস্ক্-শস্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলেই সংস্কৃতির সামধ্ঠিক 

চিত্র রূপায়ণ কর! সম্ভবপর হইবে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র 

সমাধিক্ষেত্রেই উৎখননকার্য পরিচালিত হইয়াছে । শবকবরে বিস্তপ্ত 

নরকঙ্ধালের ও বিবিধ সামগ্রীর আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপুর্ণ । নৃপতি 

বা বিত্তশালী সম্প্রদায়ের কবরের উপর স্মৃতিস্তস্তের আবিষ্ষারও 

তাৎপর্ধপূর্ণ। কিন্তু কেবলমাত্র ধনবান সম্প্রদায়ের কবর-উৎখননজ[ত 

গ্রতুবস্তর অনুশীলনের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত অঞ্চলের মানব- 
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সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পণ্রবেশন করা সম্ভব নহে। কারণ, উক্ত 
সমাধিক্ষেত্রে যে সকল প্রত্বনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহ। কেবল 

ধনিক শ্রেণীর সংস্কৃতিরই পরিচয় প্রদান করে। প্রসঙ্গতঃ উলী কর্তৃকি 

উর-এর সমাধিক্ষেত্র-উতৎখনন উল্লেখযোগ্য । সৌভাগ্যবশতঃ উলী 
রাজকীয় এবং সাধারণ শবকবর আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 

উভয় প্রকার সমাধির প্রত্বনিদর্শন হইতেই উক্ত অঞ্চলের সংস্কৃতির 
যথার্থ পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর হইয়াছে । 

(5) জনতাবর্ণন : বিভিন্ন যুগভুক্ত অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর প্রকৃত 
স্বরূপ উপলদ্ধি করিবার নিমিত্ত জননিবিড়তা বা জনসংখ্য৷ নির্ণয় 

করা অত্যাবশ্ঠটক। অস্থিনিদর্শন অন্ুুশীলনপূধক জনতাবর্ণন ও 

মৃত্যুহার-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ২৬৭-৮৫ )। 

প্রত্ুতত্বীয় নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া কোন গ্রত্ুস্থলের জনতাবণন নিশ্চিত 

ব। যথার্থ হওয়া সম্ভব নহে। তৎসত্বেও পণ্তিতগণ বিবিধ পদ্ধতি 

অনুসরণ পূর্বক উৎখনিত প্রত্বস্থলের জনসংখ্য। নির্ধারণ করিয়াছেন । 

জনতাবর্ণনতত্বের মুলস্ুত্র অনুসারে অর্থনৈতিক মানের ক্রমবর্ধ- 
মানতার সহিত জনসংখ্যার বৃদ্ধি স্বাভাবিক। পশ্চিম ইউরোপে 

শিল্প-বিপ্বান্তে উনবিংশ শতাব্দীর জনসংখ্য। পূর্বাপেক্ষা ব্রিগুণ সংখ্যায় 
বধিত হইয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অর্থনৈতিক মানের 

ক্রমবর্ধমানতার ৰিভিন্ন পর্যায় নির্ধারিত হইয়াছে । খাগ্য-সংগ্রাহকারী 

সমাজের জনসংখ্যার অপেক্ষা খাগ্ভ-উৎপাদয়িত। বা পশুপালস্িতা 

সমাজের জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল । তাত্রার্খ্ায় সংস্কতি- 
পর্বে বা নগরকেন্দ্রীয় সমাজে জনসংখ্যার হার অধিক বৃদ্ধি পায়॥ 

প্রত্রাশ্মীয় যুগে জনসংখ্যা অপ্রতুল ছিল। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, 
উনবিংশ শতাব্দার মধ্যভাগে আলাস্কায় জনতার নিবিড়তা প্রতি 

২৮ বর্গ মাইলে একজনের অধিক ছিল না। এই নির্ণাত গড় 

অনুসারে পরব প্রত্বাশ্মীয় যুগে সমগ্র বেলজিয়ামের অধিবাসীর 

খ্য। ৪০০ জনের অধিক হওয়া সম্ভব নহে। 
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প্রত্বস্থলের আবিষ্কৃত বাস্ত-নিদর্শন অনুধাবন করিয়াও লোকবসতি 

ও জনসংখ্য। নির্ণয় করা যায়। নবাশ্মীয় যুগের কোলন্-লিন্ডেনথাল্ 

নামক গ্রামের উতখনন উল্লেখনীয়। সমগ্র গ্রাম আবরণমুক্ত কর। 

হইয়াছে। আবিষ্কৃত প্রত্ুনিদর্শন অন্তুশীলন পূর্বক সিদ্ধান্তও কর! 

হইয়াছে যে, উক্ত স্থানে ২০০-২৫০ জনের অধিক লোকের বসতি 

ছিল না। কিন্তু মানুষের দীর্ঘায়ু নির্ণয়তত্বের সহিত জনতাবণন 

জড়িত। আবিষ্কৃত নরকঙ্কালের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর এই 

তত্বের অন্থুশীলন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। উপরন্ত নরকঙ্কালের 
আবিষ্ষারের নিমিত্ত সমাধিক্ষেত্র-উতখনন একান্ত প্রয়োজন | বিজ্ঞান- 

বিশারদ ভ্যালয়স্ উক্ত বিষয়ে অনেক মৌলিক তত্ব নিবেদন 

করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভ্যালয়স্ কতৃক নিবেদিত নিয়ান্ডারথাল্ 

মানবকুলের বয়সানুক্রম মৃত্যুহার উল্লেখ্য : জন্ম হইতে ১৪ বসর 
মধ্যে ৪০%, ১৪ বতসর হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে ১৫%, ২১ হইতে 

৪০ বৎসরের মধ্যে ৪০% এবং ৪০ বৎসরের উদ্ধে ৫%। কিন্তু এই 

প্রকার বৈজ্ঞানিক। অনুশীলনের অনেক প্রতিবন্ধক বর্তমান। 
অধিকন্ত প্রাচীন মানবকুলের মধ্যে শব দাহ করিবার প্রথাও প্রচলিত 

ছিল। সুতরাং সবক্ষেত্রে নরকম্কালের আবিষ্ষার সম্ভব নহে। 

উপরস্ত আংশিক শব-সমাধি বা কুম্ত-সমাধি হইতে আবিস্কৃত অস্থি- 

নিদর্শনের অনুশীলন দ্বারা জনতাবর্ণনও সম্ভব নহে । কেবলমাত্র 

সম্পূর্ণ নরকঙ্কালের আবিফার হইতেই জনতাবর্ণন সম্পর্কে নির্দেশ 

জ্ঞাপন করা যায়। 

এতদ্ব্যতীত নগরের আবাসগৃহ, খাছের সংস্থান, গোলাঘর 

প্রভৃতির নিদর্শন হইতেও জনতাবর্ণন সম্ভবপর। প্রসঙ্গতঃ, ভারতবর্ষের 
প্রাচীনতম নগরসভ্যতার প্রধান কেন্দ্রুদ্ধয়ের (মহেঞ্জোদারো ও হরপ্লা ) 

জনসংখ্যা-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা উল্লেখনীয়। সম্প্রতি পরিসংখ্যানবিৎ দত্ত 

€ ১৯৬২) মহেঞ্জোদারে। ও হরপ্প! প্রত্বস্থলছয়ের আবিষ্কৃত গোলাঘরের 

পরিধি ও মেঝের আয়তন এবং উহাতে শস্তের পরিমাণ নির্ণয় পুবক 
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জনসংখা! ধার্য করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আম্ু- 
মানিক এক বৎসরের প্রয়োজনীয় শস্য উক্ত গোলাঘরে সঞ্চিত 
থাকিত। শস্য ব্যতীত অপর খাদ্ধদ্রব্য-সংক্রান্ত তত্ব অনুধাবন করিয়। 

দত্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মহেঞ্জোদারোর ও হরঞ্সার 

লোকসংখ্য। যথাক্রমে ৩৩৪৩৯ এবং ৩৭১৫৫ ছিল। কিন্তু ফেয়ার- 

সারভিস্-এর অন্ুশীলনজাত তত্বান্ুমারে মহেঞ্জোদারোর জনসংখ্য। 

৪০০০০-এর কম ছিল না। বাস্ত-নিদর্শনের ও অধিবাস-কক্ষের, 

আয়তনের অনুশীলন হইতে প্রতি একরে জনতার বসতিও নির্ধারিত 

হইয়াছে। দত্তের মতে প্রতি একরে 'মহেঞ্জোদারোতে ৫২ জন এবং 

হরগ্লাতে ৭৪ জন মানুষ বসবাস করিত। মনে হয়, মহেঞ্জোদারো ও 

হরপ্প। মহানগরীদছ্য়ের উক্ত নির্ধারিত জননিবিড়তা অত্যধিক । 

প্রাচীন কালের কোন নগরস্থলেই এত অধিক হারে লোকবসতি 

সম্ভব নহে। মধ্যযুগের বা ২০*-৩০০ বৎসরের পূর্বতন ' নগরের 

জনসংখ্যার হার অনুধাবন করিলেও উক্ত মন্তব্যের সার্থকতা প্রমাণিত 

হয় না। প্রাগৈতিহাসিক বা আদি-এতিহাসিক যুগের নগরের ব৷ 

গ্রামের জনতাবর্ণন সর্বক্ষেত্রেই আনুমানিক । তশুসত্বেও স্বীকার 

করিতে হইবে যে, উৎখনন দ্বার আবিষ্কৃত নিদর্শনসমূহ অনুশীলন 
করিয়া জনতাবর্ণন নিবেদন করা অসম্ভব নহে। কিন্তু গ্রতুনিদর্শন- 

ভিত্তিক জনতাবণন আমুমানিক ভাবে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। 

(ছ) শিল্প-গ্রগতি : বিবিধ প্রত্রনিদর্শনের মর্মার্থ কথনের সহিত 

বস্তনির্মাণের কৌশলজনিত তত্বও জড়িত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে 

মানুষ প্রস্তর, অস্থি, গজদস্ত, ধাতু প্রভৃতি পদার্থ দ্বার বিবিধ সামগ্রী, 
তৈয়ার করিত। এই সকল পদার্থনিমিত বস্তুর কারুশিল্পের 
কুশলতা ও উৎকর্ষ নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। আবিষ্কৃত, 

গ্রত্ুনিদর্শনের সহিত বর্তমান কালের নিমিত অনুরূপ নিদর্শনের তুলনা- 
মূলক অনুশীলন করিয়৷ শিল্পকৌশলজনিত তন্ব অনুধাবন করাও, 
সম্ভবপর। কোন্ নির্দিষ্ট অঞ্চল হইতে এই সকল পদার্থ সংগৃহীত, 
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হইয়াছে তাহাও নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু ধাতু-সংগ্রহ ও 
বস্ত-নির্মাণজনিত প্রক্রিয়া! বা বয়ন স্বদ্ধীয় কৌশল এবং মৃত্তিকা, কাচ 
প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা নিমিত সামঞ্জ্ীর স্বরূপ উদ্ঘাটনের সমস্ত। অধিক । 
কারণ, বস্ত নিমিত হইবার পরে মূল পদার্থের সনাক্তীকরণ সর্বক্ষেত্রে 
সম্ভব নে। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বার। বস্তুর মূল পদার্থ 
নির্ণয় করা সম্ভবপর । বিজ্ঞানবিশারদগণ প্রাচীন যুগের বিবিধ পদার্থ 
সম্পর্কে অনেক মৌলিক তথ্য উদ্ঘাটন করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। 

(জ) বাণিজ্য ও বাণিজ্যপথ ঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষের 
অধিবসতি বিচ্ছিন্ন ছিল না। নান! কারণবশতঃ বিভিন্ন অধিবসতির 
সহিত পারস্পরিক যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
এই সংযোগের ফলে ব্যবহৃত এবং নি্লিত দ্রব্যের আদান-প্রদান- 
জনিত সম্পর্কও স্থাপিত হয়। ফলে, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। 
আবিষ্কৃত প্রত্বনিদর্শনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়৷ বাণিজ্য ও যোগাযোগ 
সংক্রান্ত অনেক তথ্য পরিবেশন করা সম্ভবপর । বিভিন্ন সংস্কৃতি- 
কেন্দ্রের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক-জনিত প্রত্ুনিদর্শনও অনেক 
্রত্রস্থল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । পণ্য্রব্য-সংক্ান্ত তত্বের উদ্ঘাটন 
র্যতীত একাধিক সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্ববস্ত্রর 
অনুশীলন করিয়া মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং বিবিধ বস্তুর নির্মাণ- 
কৌশলজনিত তথ্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব । 

প্রাচীনকালের বাণিজ্য-সম্পকিত কতিপয় প্রতিপাগ্ঠ বিষন্ন 
উল্লেখযোগ্য । সর্বপ্রথমেই আবিষ্কুত প্রত্ববন্তর সনাক্ত করা প্রয়োজন । 
ঘিতীয়ুতঃ এ সকল প্রত্ববস্বর আদি উৎপত্তিস্থল বা নির্গাণ-কেন্তর 
নির্ধারণ করিতে হইবে। মানচিত্রে আবিদ্ভৃত অনুরূপ প্রত্ববস্তসমৃহের 
প্রাপ্তিস্থান চিহ্নিত করিয়। অনুশীলন করিলে বাণিজ্য-সংক্রাস্ত অনেক 

তথ্য, যেমন, পণ্যদ্রব্য, বাণিজ্য-বিস্তার, বাণিজ্যের পরিমাণ ইত্যাদি 
'অন্গধাবন করা যায়। এতদ্ব্যতীত বাণিজপথ-সংক্রাস্ত নির্দেশ ও 
পাওয়া যায়। 
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প্রত্ববস্তর উৎপত্তি-স্থলের ব1 নির্মাণ-কেন্ছ্রের নির্ধারণকার্য আয়াস- 
সাধ্য | অধুনা বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে এই কার্ধের সম্পাদন 

সহজসাধ্য হইয়াছে। প্রসঙ্গত: পেক্ট্রগ্রাফিক অনুশীলনের সাহায্যে 
প্রত্ববন্তর মৌলিক পদার্থ সনাক্ত করিয়! উৎপত্তিস্থলের নিণয়কার্য 
উল্লেখষোগ্য। শিলানিমিত বস্ত্র পেক্ট্রগ্রাফিক বিশ্লেষণের ফলে 
শিলার আদি উৎপত্তিস্থল নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে । পেক্ট্রগ্রাফিক্ 
অনুশীলন ছারা ব্রঞ্জধাতুর উপত্থিস্থলও নির্ণীত হইয়াছে। কিন্ত প্রাগৈ- 

ভিহাসিক যুগেও ধাতব বস্তর ভগ্নাংশ সংগ্রহ পূর্বক উহাকে পুনরায় 
দ্রবীভূত করিয়া! বস্ত নির্মাণের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ন্মুতরাং একটি 
তাত্র-কুঠার একাধিক ক্ষেত্রজাত আকরিক (আর) হইতে সংগৃহীত 
মৌলিক ধাতু দ্বার নিমিত হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। অতএব 

ধাতু-পদার্থ ,বিভিন্ন ক্ষেত্রজাত হইবে । এই সকল ক্ষেত্রে ধাতুর প্রকৃত. 
উৎপত্তিস্থল |নর্ণয় কর! কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক 

বিশ্লেষণের সাহায্যও অনেক গুরুত্বপুণ তথ্য উদ্ঘাটিত হুইয়াছে। 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলের 
গীতাভ তৈলক্ষটিক (আ্যাম্বার)-নিমিত বস্ত বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ও 
আদি-এতিহাপিক প্রত্বস্থল হইতে আবিষত হুইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত- 

পক্ষে এই পদার্থ বাল্টিক অঞ্চল হইতে সংগৃহীত । তদ্রুপ কৌলাল- 
নিদর্শনের বিশ্লেষণ দ্বার! মৃত্তিকার আদিস্থানও নিণয় কর! যায়। 

এতদৃব্যতীত বিভিন্ন প্রত্ুস্থল হইতে আবিষ্ষুত একই শ্রেণিতুক্ত 
প্রত্ববন্তসমুহের বৈশিষ্টা অনুশীলন করিয়! উহাদের উপত্তিস্থল নির্ধারণ 
কর! সম্ভবপর । কিন্তু এই কার্ধ অতীব সতর্কতার সহিত সম্পাদন করা 
প্রয়োজন। কারণ, এক প্রত্বস্থল হইতে প্রাপ্ত স্তর অনুকরণে অপর 
প্রতুস্থলে আবিষ্কৃত বস্ত নিমিত হওয়াও স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
দ্বারা অন্ুকরণজাত বস্তর বথার্থ প্রকৃতি ও উত্তবস্থল নিয় কর! যায়। 
এতন্তিন্ন অন্ত প্রকার অনুশীলন দ্বারাও প্রত্ববস্তর আদি উৎপতিস্থল 
নির্ণাত হইয়াছে। মানচিত্রে একই শ্রেণিতুত্ত বন্ত-সমূহের 
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আবিষ্কারক্ষেত্র চিহ্িত করিয়া বিশ্লেষণ করিলে উক্ত বস্তুর আদি 
উৎপত্তিস্থল ও স্থানাস্তর নির্দিষ্ট করা৷ সম্ভব। এই প্রকার অন্তুশীলনতন্ত 

হইতে বাণিজ্য এবং বাণিজ্যপথ সম্পর্কেও অনেক গুরত্বপূর্ণ তথ্য 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে । 

প্রত্রাশ্মীয় ও মধ্যাশ্মীয় যুগের শিকারী মানুষ যাযাবরবৃত্তি-সাধক 

ছিল । উক্ত সমাজে দ্রব্যের আদান-প্রদান ব৷ রপ্তানী ও আমদানী-প্রসঙ্গ 

সাধারণতঃ অবান্তর। কিন্তু আলঙ্কারিক সামগ্রী সম্ভবতঃ একস্থান 

হইতে অপরস্থানে প্রেরিত হইত | বোধ হয়, পণ্য বিনিময়ের কোন 

এক প্রকার প্রথাও প্রচলিত ছিল। ফরাসী দেশে পরবর্তা প্রত্বাশ্মীয় 
স্কৃতি-পর্বে এক বিশেষ ধরনের শেল্নিগিত ক্ঠহার আবি ত 

হইয়াছে । অনুশীলন দ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত শেল্ ১৮০ 

মাইল দুরবর্তাঁ ভূমধ্যসাগরাঞ্চলজাত। মনে হয়, ভূমধ্যসাগরের অঞ্চল 
ইইতেই উক্ত শেল্ ফরাসী দেশে আমদানী করা হইয়াছিল। এই প্রকার 

নিদর্শন হইতে প্রাগৈতিহালিক যুগের মানুষের পর্যটন সংক্রান্ত 
তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 

নবাশ্মীয় যুগভক্ত বিভিন্ন প্রত্রস্থল হইতেও দ্রব্যের আমদানী 
ও রপ্তানী সংক্রান্ত অনেক নিদর্শন আবিষ্ষত হইয়াছে । উন্নত 

কারুশিল্প কেন্দ্রীভূত হইবার ফলে বিভিন্ন আবাসস্থলের সহিত 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাত্রাশ্মীয় ব। 

ব্র্জ-সংস্কৃতি-পর্বেই বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রভূত প্রত্ব্নদর্শন আবিষুত 
হইয়াছে। উক্ত সংস্কৃতি-পর্ধেই ভূমধ্যসাগরবর্তা অঞ্চল আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই সংস্কৃতি-পর্বেই সামুদ্রিক বাণিজ্য 
প্রসার লাভ করে। অনেক আদি-এতিহাসিক প্রত্বস্থল হইতেও 

সামুদ্রিক বাণিজ্য-সংক্রাস্ত বহবিধ নিদর্শন আবিষ্ষ,ত হইয়াছে। 
প্রসঙ্গত; উল্লেখনীয় যে, মেসোপটেমিয়ায় সিন্ধুমভ্যতার নির্দেশজ্ঞাপক, 

লেখসম্বলিত সীলের আবিষ্কার অতীব গুরত্বপূণ। অধিকস্ত 
মেসোপটেমিয়ার সংস্কৃতির . কতিপয় বৈশিষ্ট্যন্্চক নিদর্শনও. 
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মহেঞ্জোদারো হইতে আবিফৃত হইয়াছে । গুজরাটের অন্তর্গত 
লোথাল নামক প্র্রত্বস্থল হইতে বাহেরিন্-এর সংস্কৃতির 

নির্দেশজ্ঞাপক সীলের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । এই প্রকার প্রত্ব- 
নিদর্শনের আবিষ্কার হইতে ব্রঞ্চ-সংস্কতি-পর্বভূক্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি- 

কেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ বাণিজা-সম্পর্কে যথার্থ পরিচয় লাভ কর! 

যায়। 

এতিহাসিক যুগেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অধিক বিস্তার লাভ 
করে। দক্ষিণ ভারতের আরিক্কামেহে নামক প্রতুস্থল হইতে 

ঈতালীতে নিমিত এরিটাইন্ কৌলালের নিদর্শনের আবিষ্কার 

উল্লেখযোগা । এই প্রকার নিদর্শন হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য- 
সংক্রান্ত অনেক তথ্য অবধারণ কর! সম্ভব হইয়াছে । 

(ঝ) পর্যটন ও পরিবহণ £ বিভিন্ন সংস্কৃতি-কেন্দ্রের পরস্পর 

সম্পর্কের ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সহিত পর্ধটন ও পরিবহণ 

ওত£প্রোতভাবে জড়িত। যাত্রাপথ ছ্িপ্রকার ; স্থলপথ ও 

জলপথ। উভয় পথের পরিবহণ সম্পূর্ণভাবে পরিবেশজাত । 
স্থলপথে গমনাগমনের জন্য শকটের প্রবর্তন অতীব 

তাৎপর্যপূর্ণ । চক্রনির্মাণই মানবসভ্যতার যাত্রাপথের গুরুত্বপৃণ 

প্দক্ষেপ। সম্ভবতঃ সিরিয়ার নিষ্পাদপ-প্রান্তে প্রথম রথযান 

আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উক্ত স্থলেই প্রাচীনতম রথযানের নিদর্শন 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । মিশরীয় সভ্যতা নদীকেন্দিক ছিল। স্মুতরাং 

'পোতের আবিষ্কার ও পোতযানের প্রবর্তন মিশর দেশেই আরম্ত 

হইয়াছিল। তব্রেপ উত্তর ইউরোপেই স্কেইট, গ্লেক্গগাড়ি প্রভৃতি 

আবিষ্কৃত হইয়াছিল । মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কু হ চক্রের নিদর্শন হইতে 

গ্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে অস্ভাপি প্রচলিত গবাদিবাহিত 

অনুরূপ শকট প্রচলিত ভিল। উপরস্ত পোতের প্রতিকৃতি-সম্বলিত 

নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হয় যে, জলষনের বাবহারও প্রসার 
লাভ করিয়াছিল । জলপথের ও স্থগপথের মাধ্যমে ভারতবর্ষের 
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প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্র মহেঞ্জোদারোর সহিত অপর প্রত্বস্থলের 

বাণিজ্যিক সম্পর্ক গভিয়। উঠিয়াছিল। 

আবিষ্কৃত পোতের নিদর্শনজাত তথ্য হইতে প্রতুতস্ববিদ্গণ 

পোত সম্পকিত অনেক তত্ব নিবেদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

পোতনির্মাণ সংক্রান্ত বিবিধ অভিজ্ঞকানও পরিবেশিত হইয়াছে । 
প্রাচীন কালের পোত-নিদর্শনের নির্মীণ-কৌশল বিশ্লেষণ করিয়া 

বর্তমান পোতনির্মাণের ক্রমোননতির বা বিবর্তনের ধারা নির্ণয় কর! 

সহজ হইয়াছে । এমন কি, বিবিধ পোত-নিদর্শনের বিশ্লেষণ দ্বার! 

পোতচালনা, পণ্য-পরিবহণ, জলপথ প্রভৃতি বিষয়েও অনেক তথ্য 
উদ্ঘাটন করা সম্ভব । 

স্থলপথে পশুবাহিত যানের প্রবর্তন মধ্যাশ্মীয়-নবাশ্মীয় যুগ 

হইতেই আরস্তভ হয়। উৎখননের ফলে পববর্তা যুগের যানবাহন, 
গমনাগমনের রাস্তা, রাজপথ প্রভৃতির নিদর্শনও আবিষ্কত হইয়াছে । 

কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের যাত্রাপথ সংক্রান্ত আবিষ্কৃত নিদর্শন 
বিরল। পক্ষান্তরে তাস্রাশ্মীয় বা ব্রঞ্জ- যুগভূক্ত নগরের প্রশস্ত 

রাস্তা, সঙ্কীণ পথ এবং নগরের সহিত অপর স্থানের গমন-পথের 

নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । এমন কি, বহির্বাণিজ্য- 

পথের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে । প্রদঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে, তাত্রাশ্মীয় 

সংস্কৃতি-পর্বে স্থলপথের মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ার সহিত ভারতবর্ষে 

সাক্ষাৎ সংযোগ নানাবিধ প্রত্বতস্্ীয় নিদর্শন দ্বারাও প্রতিপাদিত 

হইয়াছে । রোমক যুগভুক্ত ইউরোপের সাধারণ রাস্তা, রাজপথ, 
বাণিজ্যপথ প্রভৃতি সংক্রান্ত অনেক নিদর্শনের আবিষ্ষারও উল্লেখ্য । 

এই সকল নিদর্শন অনুধাবন করিয়া! যাত্রাপথ সম্পর্কিত অনেক 
তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে । প্রাচীন ভারতের যাত্রাপথ সম্বন্ধে 

প্রত্ুতত্বীয় নিদর্শন অগ্াপি বিরল। ভারতবর্ষের প্রাচীন যাত্রাপথ 

সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ নিদর্শন আবিষ্কারের জন্য সুপরিকল্পিত উৎখননের 
গুয়োজন অত্যধিক । 



৩২২ উৎখনন- বিজ্ঞান 

(4) সুকুমার কলাঃ নম্ুকুমার কলার বা! ললিত কলার: 

নিদর্শন প্রত্ুতত্বীয় অনুশীলনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞান। 
আুকুমার কলার ইতিবৃত্ব-রূপায়ণ প্রতুত্ত্বীয় অনুশীলনের অস্তর্গত। 

স্থকুমার শিল্পা বা লৌকিক চাকুকল। মানবসংস্কৃতির উৎকর্ধের 
প্রকৃষ্ট পরিচায়ক 

সাধারণতঃ উৎখনন দ্বারা কেবলমাত্র দর্শনীয় চারুকলার নিদর্শন 

আবিষ্ধার করা সম্ভবপর । প্রাগৈতিহাসিক যুগের সঙ্গীত ও 

গ্বীতবাদ্য সংক্রান্ত কতিপয় নিদর্শনের প্রমাণও আবিষ্ক:ত 

হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ প্রত্বাশ্মীয় যুগের বাঁশির আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । 
আদি-এতিহাসিক মেসোপটেমিয়ার উর নামক প্পরত্বস্থল হইতে 
মনোরম বীণাবাগ্যান্ত্রর আবিষ্কার অতীব তাৎপর্যপূর্ণ । মহেঞ্জোদারো 
হইতেও বাঁশি ও অপর বাছ্যন্ত্র- নিদর্শনের অঙ্কিত প্রতিরূপ 

আবিষ্ষত হইয়াছে । আদি-এঁতিহাসিক যুগভুক্ত মেসোপটেমিয়ার 
বিভিন্ন প্রত্বস্থলে আবিষ্ষত মৃত্তিকাতাললেখ হইতে সাহিত্য, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়ের অনেক তথ্য অনুধাবন কর। সম্ভবপর । 

দর্শনাতবক চারুকলার মধ্যে রঙিন চিত্রাঙ্কনজনিত নিদর্শনের 

আবিষ্ষার গুরুত্বপূর্ণ । প্রত্বাশ্মীয় যুগের শেষ পর্বাভিমুখে গিরিগুহার 
গাত্রে রঙিন চিত্রাঙ্কন অতীব চিত্তাকর্ষক স্ুুকুমার কলার অভিজ্ঞান | 

প্রত্বুতত্বীয় অনুশীলন দ্বারা এই প্রকার গুহাচিত্রের কালনিরূপণ 

এবং মর্ীর্থ উদ্ঘাটন করাই পুরাতত্ববিদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্য । 

গুহা-চিত্রাঙ্কনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও অন্তনিহিত অর্থ উদ্ঘাটন করিতে, 

হইবে। প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র কি কেবলমাত্র সৌন্দর্বোধের 

অভিব্যক্তি? অমন্ুশীলন দ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে ষে, এই সকল 

গুহাচিত্র ধর্মীয় বা. জাছু (ম্যাজিক্) সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের সহিত 
জড়িত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, গুহাচিত্রের উৎকর্ষ নবাশ্মীয় 
যুগেই হিলুপ্ত হয়। কিন্তু নবাশ্মীয় যুগ হইতেই সমাধিক্ষেজে, 

মহুম্মীয় কীতিস্তভ্ের নির্মাগ আরস্ত হয়। 



প্ত্ববন্ত £ স্বরূপ-উদ্ঘাটন ৩২৩ 

এতত্বাতীত আলঙ্কারিক চিত্রাঙ্কন প্রলঙ্গও উল্লেখনীয় ৷ প্রাগৈ- 
তিহাসিক যুগেও মানুষ হাতিয়ার, সাধিত্র, কৌলাল প্রসৃতিকে 
আলঙ্কারিক চিত্রাঙ্কন দ্বার! ভূষিত করিত । এই সকল চিত্রাঙ্কন হইতে 

বিভিন্ন যুগের মানুষের সৌন্দর্ষেবাধ সংক্রান্ত উৎকর্ষের পরিচয় 
পাওয়া! যায়। আলঙ্কারিক চিত্রাঙ্কন অনুধাবন করিয়া সংস্কৃতির 
বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষ, বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতি বিষষে অনেক 

তত্ব উদ্ঘাটন করা সম্ভব হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ মহেঞ্জোদারো 

হইতে নানাবিধ অলম্কৃত বা চিত্রার্কিত কৌলাল-নিদর্শনের আবিষ্কার 
উল্লেখযোগ্য । শবসমাধির সহিত জড়িত কুন্তগাত্রের চিত্রাঙ্কনও 

অতীব মনোরম ও আকর্ষণীয়। এই সকল চিত্রাঙ্কনের মর্মীর্থ 

উদ্ঘাটন পূর্বক সংস্কৃতির ভাবধারা ও সমা৷জ-সংগঠনের সম্যক চিত্র 

রূপাঁয়ণ কর। সম্ভৰপর । 
সুকুমার শিল্পকলা-নিদর্শনের পর্যালোচন। করিয়া সংস্কৃতির কাল 

নিরূপণ, সৌন্দর্ববোধের উৎকর্ষ নিণয়, সামাজিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, 
বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব নিরূপণ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ম্যাজিক সংক্রান্ত 
তথ্য অনুধাবন, সামাজিক সংগঠন বিষয়ক অন্ুসন্ধান প্রভৃতি সম্বন্ধে 

অনেক তত্বজ্ঞান লাভ কর! যায়। সুতরাং সুকুমার শিল্পকল।া-নিদর্শনের 
পর্যালোচন প্রত্বতত্বীয় অন্ুশীলনের অতীব গুরুত্বপৃণ বিষয়বস্তূ। 

(উ) ধর্ম ও ম্যাজিকঃ আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনের মর্মার্থ 

উদ্ঘাটন করিয়া মানবধর্মের ধ্যান-ধারণা এবং অনুষ্ঠান সংক্রান্ত 
অনেক তন্ব প্রণিধান কর! সম্ভব হইয়াছে। বর্তমান যুগের আদিম 
মানবসমাজের সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাগৈতিহাসিক ও এঁতিহাসিক 

যুগের ধম-সংক্রান্ত তথ্য অনুধাবন করা সম্ভবপর । প্রাচীনতম কালে 
ম্যাজিক ও ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। আদিম মানুষের 

জীবনধারণ সংক্রান্ত নানাবিধ প্রচেষ্টার মধ্যেই ধম্ীয় বিশ্বাসের ও 
অনুষ্ঠানের জন্ম হয়। প্রাচীন অন্ুষ্ঠানসমূহ জাীক্রয়া বা ম্যাজিক- 
ভিত্তিক । ম্যাজিকের মূলন্ুত্র ত্রিবিধ £ মন্ত্রতন্ত্র, ক্রিয়াকলাপ ব॥ 



৩২৪ উৎখনন- ন্জ্ঞান 

অনুষ্ঠান এবং বস্ত ব1 পদার্থ। এই ত্রয়ীনৃত্রের সহিতও ধর্মীর বিশ্বাস 
ও অনুষ্ঠান বিজড়িত । 

বর্তমান উন্নীত সমাজেও আদিম নরকুলের ধর্মীয় ভাবধারা প্রবহ- 
মান। পূবেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহা চিত্র প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। 
গুহাচিত্রের সহিত ম্যাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান নিরবচ্ছিন্ন- 
ভাবে, সংযুক্ত ।| আদিম মানুষ বিশ্বাস করিত যে, এই অনুষ্ঠানই 
তাহাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের কার্ধকলাপকে সাফল্যমগ্ডিত 
করিবে। নবাশ্মীয় যুগের কৃষিজীবী সমাজে ভূমির উর্বরাশক্তি 

বৃদ্ধিকারক অনুষ্ঠান এবং সূর্যের উপাসনাজনক তথ্যও উল্লেখনীয়। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে নদ-নদী, পাহাড-পর্বত, গাছ-পালা 
প্রভৃতির পুজা-পার্ণ আরম্ভ হয়। এমন কি, প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের চিকিৎসাবিগ্াও ম্যাজিকবিষ্ভার সহিত সংযুক্ত। প্রসঙ্গত: 

করোটিছেদন বা! ট্রেপেনিং প্রথা উল্লেখনীয় । 

এতণ্তিম্ম মুতদেহ সংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ডও ধর্ম এবং ম্যাজিকের 

সহিত জড়িত । শবদাহ ও শবলমাধির সহিত বিজড়িত ক্রিয়াকলাপ 

আত্মার অস্তিত্ব-সম্পকিত বিশ্বাসের সহিত যুক্ত । সমাধিক্ষেত্রের উংখনন 
দ্বারা! ভূগর্ভে শব নিধান করিবার বিবিধ প্রথার নিদর্শন আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । বিভিন্ন প্রণালী অনুসরণ করিয়া শব সমাধি কর! 

হইত--প্রলম্বিত শবসমাধি € একস্টেণ্ডেড. বেরিআাল্), আংশিক 

শব-সমাধি ( ফাকৃশন্তাল্ বেরিআ্যাল্) এবং শবাধার-সমাধি (আযরন্ 

বেরিআাল্) ও শবদাহ-উত্তর কুম্তনমা!ধ ( পোস্ট-ক্রিমেশন্ ব্যেরি- 
আল্্)। প্রলম্থিত শব-সমাধির কবরে মরদেহের সহিত বিবিধ 

সামগ্রীর বিস্তাস অতীব তাৎপর্যপূর্ণ । সকল প্রকার কবর-নিদর্শনই 
সংস্কৃতির যথার্থ পরিচায়ক । শবের সহিত সংশ্লিষ্ট নিদর্শন্সমূহ 
অনুশীলন করিয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং আত্মার বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক 
তত্বামুসন্ধানের নির্দেশ পাওয়। যায়। 

ধর্ম সম্বন্ধে এতিহাসিক যুগের প্রত্বনিদর্শনের পর্যালোচনাও 
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সাহিত্যিক উপাদান-বহিভূত অনেক তথ্য পরিবেশন করে। বিহার, 
মঠ, মন্ৰির, দেবদেবীর মৃতি প্রভৃতির আবিষ্কার তথ্যপূরণ। মৃত্তিকা, 

প্রস্তর, ধাতব পদার্থ প্রভৃতি দ্বার দেবদেবীর মূতি নিমিত হইত। 
এই সকল মৃত্তির অনুশীলন দ্বার! ভাক্কর্য শিল্পের উৎকর্ষ! নির্ণয় ব্যতীত 

ধর্মীয় বিশ্বাস, দেবদেবীর বৈশিষ্ট্য এবং ধ্যান-ধারণ। সম্প্ষিত অনেক 
তত্ব প্রণিধান করা সম্ভব হইয়াছে । তদ্রপ স্থপতিবিদ্ভার পরিচয় 

প্রদান ব্যতীত মঠ, বিহার, মন্দির প্রভৃতি হইতে ধর্মীয় বিশ্বাস, সংগঠন, 
উপাসন। ও উপাসক, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অনেক 

তথ্য অবধারণ করা যায়। উপরন্ত দেবদেবীর নিকটে উৎসগাঁকুত 
অনেক বাস্তব নিদর্শনও আবি্ষত হইয়াছে । এই সকল প্রত্ুবস্ত্রর 

প্রকৃত মর্মার্থ সাহিত্যিক উপাদানের অনুশীলন দ্বারা উপলব্ধি ,করা 

সম্ভব নহে। প্রত্ৃতত্বীয় বিশ্লেষণ দ্বারাই উক্ত প্রত্ববস্তুর প্রকৃত 

ব্যাখ্য৷ প্রদান করা সম্ভবপর । 

ধর্মের যূলতন্ব সম্পূর্ণ ভাবমূলক ৰা নির্বস্তক। বাস্তব নিদর্শন 

হইতে উক্ত তত্বের উদ্ঘাটন আয়াসসাধ্য ও বিতর্কযূলক। কিন্তু 
ব্যবহৃত সামগ্রীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া অনেক ধর্মায় ভাবধারার 
প্রকৃত নির্দেশ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, নানাবিধ 

প্রত্ববস্তর ব্যাখ্যার প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রতুতত্ববিদ্গণ 
সাধারণতঃ ধর্মীয় ব্যাখ্যান পরিবেশন করেন । প্রায়শঃ ছৃধিজ্ঞেয় 
প্রত্ুবস্তকে উতসর্গীকৃত উপকরণরূপে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। 

কিন্তু এই প্রকার ব্যাখ্যা-প্রদানের ভিত্তি সুদৃঢ় নহে । 

(5) সমাজ*্সংগঠন £ মানবসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র রূপায়ণের 
নিমিত্ত সমাজের কাঠামো, সংগঠন, আচরণ, প্রথা ও রীতিনীতি 

প্রভৃতি সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্যাবলী সন্নিবেশ করিবার প্রয়োজন 

অত্যধিক। কিন্তু প্রত্বনিদর্শন হইতে উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করা 
সর্বক্ষেত্রে অসম্ভব । রাঞ্জনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, স্যায়পরায়ণতা।, 

পারিবারিক জীবনযাত্রাঃ বিষয়-সম্পত্তি, সামরিক সংগঠন, বিধান, 
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ধমীয় ধ্যান-ধারণ। প্রভৃতি বিষয়েও মৌলিক নিবন্ধ নিবেদন 
করা সম্ভব নহে। তৎসত্বেও 'উক্ত বিষয় সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ 

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে । কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্তের 

প্রত্ুতান্তিক ভিত্তি সুদৃঢ় নহে। প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য, মহেঞ্জোদারোর 

প্রশাসন সম্পর্কে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা 

প্রচলিত ছিল। অপর বিশারদগণের মতে মহেঞ্জোদারো। মহানগরী 

অভিজাত সম্প্রদায় বা! বণিক-সংঘ দ্বারা শাসিত হইত। উভয় 

মন্তব্যের প্রত্বতত্বীয় দু ভিত্তি অবর্তমান। উপরস্ত রাজতন্ত্র ব। 
পুরোহিততন্ত্র এবং বণিক-সংঘ সম্পর্কেও মতভেদ বিষ্যমান। 

এতদ্ব্যতীত সমাজের শ্রেণীবিম্তাস সম্পর্কেও প্রত্যয়জনক 

প্রত্বতত্বীয় তথ্য প্রাপ্তিসাধ্য নহে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমাজে 
শ্রেণীবিন্তাসের কল্পনা সম্পূর্ণ অবাস্তব। আদি-এতিহাসিক যুগেই 
কারুশিল্প-বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর উদ্ভব হয়। উক্ত যুগেই শ্রমিক শ্রেণীর 

উৎপত্তিও সম্ভবপর । হরপ্না নগরীর বান্ত্-নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া শ্রমিক 

শ্রেণীর আবাসস্থল সনাক্ত কর! হইয়াছে । সম্ভবতঃ এই যুগেই 

দাসবু তত প্রবত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল মন্তব্যের কোন 
মৌলিক ভিত্তি নাই। কারণ, অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকে এই সকল 

সিদ্ধান্তের উপর কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করা সঙ্গত নহে। 

উপরি-উক্ত বিষয় সম্পকিত তথ্য কেবলমাত্র এঁতিহাঁসিক যুগের 
প্রত্ৃস্থল হইতে আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভবপর । কিন্তু প্রত্ববিজ্ঞানে 

উক্ত বিষয় সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য-নিদর্শনের অবর্তমানে কোন দৃঢ় 
সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়াই সমীচীন ৷ প্রসঙ্গত: রাশিয়ায় প্রত্বতত্বীয় 

অনুশীলনজাত সমাজ-বিবতণনের অন্ুক্রম ধারার নিণয় প্রলঙ্গ উল্লেখ্য । 

রাশিয়ার প্রত্বতত্ববিদ্গণের নিকট পদার্থভিত্তিক ত্রয়ী যুগের ৰা ত্রয়ী 
সংহ্কতি-পর্বের-- প্রস্তর, ব্রঞঙ্জ ও লৌহ--বাস্তবতা স্বীকার্ধ নহে। 
কারণ, উক্ত সংজ্ঞা বারা সমাঁজবিবতনের বিভিন্ন ধাপের যথার্থ 

পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রমশিল্পের ক্রমোক্নতির সঙ্গেই মানব- 
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সমাজের রূপান্তর সাধিত হইয়াছিল। বস্তনির্মাণের কৌশলের 

অগ্রগতির সহিত সমাজবিবর্তন সর্বতোভাবে জড়িত। রাশিয়ার 

'বিজ্ঞানীর। ত্রয়ী সংস্কতি-পর্বকে সমাজ-সংগঠনের ভিত্তিতে সংস্থাপিত 

করিয়াছেন যেমন, প্রাক্-গোষ্টী-সমাজ, গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ এবং 
শ্রেণীভিত্তিক সমাজ । প্রাক-গোষ্ট-সমাজে যাযাবরের দল ব৷ 
সমগ্টিই একমাত্র সংগঠন ছিল। অবাধ যৌন সম্পর্কের বিদ্ধমানতাও 

স্বীকৃত হইয়াছে । ক্রমে গোষ্টীভিত্তিক সমাজ উদ্ভূত হয়। কতিপয় 
সম্মিলিত দল. গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজে 
অবাধ যৌন সন্তোগও নিয়ন্ত্রিত হয়। উপরন্তু এই গোষ্ঠীন্িত্তিক 

সমাজ মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃশাসন-ভিত্তিক ছিল। তাহ!র পর শ্রেণী- 

ভিত্তক সমাজের উদ্ভব হয়। শ্রেনীভিত্তিক সমাজে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদাযই সমগ্র উৎপাদন কুক্ষিগত করিয়। একান্তভাবে উপভোগ 

করিতে আরম্ভ করে। ফলে, শ্রমিক ও শিল্সোৎপাদকগণ শোবিত 

শেণীভূক্ত হয়। এই শ্রমিকশ্রেণী কেবলমাত্র জীবিকাধারণের যোগ্যতা 
অর্জন করে। অতএব শোষক এবং শোবিত শ্রেণীদ্ধয়ে সমাজ বিভক্ত 
হুয়। শ্রেনীবৈষম্যযুূলক সমাজ পিতৃতীন্ত্রিক বা! পিতৃশাসনভিত্তিক | 

অভিব্যক্তিবাদ ন্বীকার করিলে উত্ত সমাজ-বিবতনের ধার৷ 

অন্বীকার কর। যায় না। কিন্তু বতমান সমাজবিদ্যার গবেষণা প্রস্তৃত 

তথ্যান্থুলারে অবাধ যৌন সম্পর্কমূলক দলের বা পরিবারের বিছ্ধমানতা। 

স্বীকার্ধ নহে । ততসত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বিব্তনবাদ 

খনুযায়ী সমাজ নিয়তর স্তর হইতেই কব্রমোন্নতির পথে অগ্রসর 
হইয়াছে । উক্ত নিয়স্তরের সমাজ অবাধ যৌন সম্পর্কমূলক ছিল বলিয়াই 

মনে হয়। ক্রমে গোষ্ঠী-সংগঠনের মাধ্যমে এই অবাধ যৌন সম্পর্ক 
নিয়ন্ত্রিত হয় । উপরস্ত সমাজবিজ্ঞানে বিশুদ্ধ মাতৃশাসিত কুলের বিদ্ভ- 
মনতাও স্বীকার্ধ নহে । কিন্তু মাতৃপ্রধান পরিবার অগ্যাপি বর্তমান। 
অতএব গোষ্ঠী-সংগঠনের পূর্বে মাত্ প্রাধান্তের বিদ্যমানতা স্বাভাবিক । 
নগরসভ্যতার উদ্ভবের সহিতই শ্রেণীভি-ত্তক সমাজ-সংগঠন জড়িত । 
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প্রতুতত্বীয় নিদর্শন দ্বারা উল্লিখিত সমাভ-বিবতনের ধারা প্রণ্ত- 

পাদন করা সম্ভব নহে। কারণ, সমাজব্যবস্থ। সংক্রান্ত প্রত্বতত্বীয় 

তথ্যনিদর্শন অতাল্প এবং তাহাদের মর্মার্থ উদ্ঘাটন করাও সহজসাধ্য, 

নহে। সাধারণভাবে প্রাক্-গোষ্ঠী সাজের সহিত প্রত্বাশ্মীয় সংস্কৃতি 
পর্বের, গোরষ্টীভিত্তিক সমাজের সহিত পরবর্তী প্রত্বাশ্মীয় বা মধ্যাশ্মীয় 
'স্কতি-পর্ের এবং শ্রেণীভিত্তিক সমাজের সহিত নবাশ্মীয় ও" 

তাত্রাশ্মীয় সমাজের সমীকরণ সম্ভবপর । কিন্তু এই প্রকার সমীকরণ. 

সবক্ষেত্রে প্রত্বতত্বীয় নিদর্শনভিত্তিক নহে । 

প্রকৃতপক্ষে গ্রত্ুনিদর্শনের ভিত্তিতে সমীজ-বিবর্তনের ধারা 

এবং সমাজবিন্যাসের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব নহে। 

সমাঁজ-বিবত'ন অনুরূপ ধারায় সর্বত্র প্রতিফলিত হয় নাই। বিভিন্ন 

অঞ্চলে বিবিধ ধারায় মানবসমাজের বিবতন সাধিত হওয়াই 

স্বাভাবিক । সুতরাং একই স্থৃত্রে বিভিন্ন স্থানের সমাজ-বিবর্তনের 
ধারার বপায়ণ অবাস্তব । 

(ড) পরিব্রজন, অভিযান ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার : পূর্বেই 

নরগোষ্ঠীর ও সংস্কতি-গোষ্ঠীর একাত্ীকরণ-প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে । 
একাধিক অঞ্চলে অনুরূপ সংস্কৃতির বিদ্যমানতা কোন এক নরগোষ্ঠী- 
জাত হওয়। অস্বাভাবিক। অধিকন্তু একই নরগোষ্ঠীভূক্ত মানবকুলের 
মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতির ৰিকাশও স্বাভাবিক। সংস্কৃতি পরিবেশজাত । 

পরিবেশের ভিন্নতার জন্যই সংস্কৃতির রূপতেদ উদ্ভুত হইয়াছে। 

কিন্ত কোন নির্দিষ্ট সংস্কৃতির এক বা একাধিক প্রলক্ষণ এক ব। 

একাধিক জনসমষ্টির অবদান হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। 

বিগত অর্ধ শতাব্দী যাবত অনেক প্রত্বতত্ববিদ প্রাগৈতিহাসিক 
মানুষের শান্তিপূর্ণ পরিব্রজন ও সামরিক অভিযান সংক্রান্ত নানাবিধ 
গবেষণামূলক তথ্যাবলী নিবেদন করিয়াছেন। এঁতিহাসিক যুগের 
অভিযান ও পরিব্রজনের অনুরূপ প্রাগেতিহাদিক মানুষের দেশ-. 
দেশাস্তরে বিচরণও অতীব রোমাঞ্চকর ও আকর্ধণীয়ভাবে র্ূপায়িত; 
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হইয়াছে । মনে হয়, বর্তমানকালের ন্যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগেও 
মান্তুষ ভূপর্যটন করিত। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের পরিব্রজন সংক্রান্ত 
রোমাঞ্চকর কাহিনী এতিহাসিক যুগের সাহিতো বণিত বিবরণীর 
অন্থরূপ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত প্রত্বতত্ববিদ্গণ 

এই প্রকার ভিত্বিহীন রোমাঞ্চকর কাহিনী পরিবেশন করিয়া 

্রত্ববিজ্ঞানের সুধী সমাজের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিতেছেন। গ্রাগৈ- 

তিহাসিক মানুষের ভূপর্যটন সংক্রান্ত বিবরণ সম্পূণ কল্পনাপ্রস্থৃত। 

অত্যল্প এবং সন্দেহজনক প্রত্বনিদর্শনের ব্যাখ্যানের উপর ভিস্তি 

করিয়া অনেক কাল্পনিক ও অতিরঞ্রিত উপাখ্যানও নিবেদিত 

হইয়াছে । বৈশিষ্টান্গক এক শ্রেণীভুক্ত শন্ত্র বা কৌলাল-নিদর্শনের 
বিস্তার অন্ুশীলন করিয়া সামরিক অভিযান ও প্রব্রজন সম্বন্ধে 

অনেক অমৌলিক বৃত্তাস্তও পরিবেশিত হইয়াছে । এমন কি, মুন্ময় 

পাত্রের একটি বিশিষ্ট রূপের ইঙ্গিত হইতেও অভিযান ও প্রব্রজনের 

ইতিকথা রূপায়িত হইয়াছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কৌলাল- 
নিদর্শন বা অপর প্রত্ববস্তর সহিত নরগোষ্ঠীর কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক 
সর্বক্ষেত্রে বর্তমান থাকা সম্ভব নহে। ছুইটি ভিন্ন অঞ্চলের জনসমষ্ঠি 
অনুরূপভাবে মৃৎপাত্রকে তৈয়ার বা! অলঙ্কৃত করিলেই একই নরগোষ্ঠী 
বা সংস্কতিভূক্ত বলিয়া ধার্য করা অসঙ্গত। মৃৎপাত্রের গাত্রে 

ছাপান্কিত নকশার ভিত্তিতে একাধিক জনসমষ্টিকে একাত্ীকরণও 
অনুচিত। অপর প্রত্বনিদর্শন অনুশীলন করিলে প্রমাণিত হুইবে যে, 
উক্ত সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

তত্রপ প্রত্বাশ্মীয় বা নবাশ্মীয় যুগের হাতিয়ারের অন্ুরূপজাত 
তত্ব উল্লেখনীয়। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্বাশ্মীয় হাতিয়ারের সামশ্ত 
অনুধাবন করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবকুলের প্ররব্রজন বা 
অভিযাঁন সম্পকিত তত্বালোচন। সম্পূর্ণ অমূলক | প্রস্তর হাতিয়ারের 
সাদৃশ্য অন্থুশীলনপূর্বক সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রভাব আরোপণ 
সম্পর্কিত অধিকাংশ বর্ণনাই অমৌলিক। শব-সমাধির অনুরূপত 
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বা সমাধি-কুস্তের গাত্রে চিত্রিত নকশা হইতে সামরিক বা সাংস্কৃতিক 
অভিযান-সম্পকিত বিশদ বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ- 
যোগ্য যে,হরপ্লার সমাধিক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত কুম্ত-সমাধিজাত তথ্যের 
উপর ভিত্তি করিয়া আর্য নামধেয় সংস্কৃতির বা নরগোষ্ঠীর সামরিক 
অভিযান সংক্রান্ত উপাখ্যানও পরিবেশিত হইয়াছে । কিন্তু এই প্রকার 
কাহিনীর গ্রত্বতত্বীয় ভিত্তি অবর্তমান। উক্ত প্রকার কাহিনী ইতিহাসকে 
বিকৃত করে। সংস্কৃতির বিভিন্ন বাস্তব নিদর্শনের অনুরূপতাই একটি 
বিশিষ্ট সংস্কৃতির নির্দেশ-জ্ঞাপক। সুতরাং প্রাচীন কালের উল্লিখিত 
অভিযানের ও ভূপর্ষটনের উপাখ্যান-রূপায়ণ বিজ্ঞানসম্মত নহে। 

কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে সংস্কৃতির বিচরণ ও প্রভাব বিস্তার ব1 
অনুকরণ সংক্রান্ত তত্ব অনুধাবন কর! যায়। একাধিক অঞ্চলে অনুরূপ 
সংস্কৃতির বিদ্যমানতাও স্বীকার্ধ। সংস্কৃতির পৌর্বাপর্ষের বিচারে বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে এক অঞ্চলের সংস্কৃতি অপর অঞ্চলের সংস্কৃতি 
অপেক্ষা অধিক প্রাচীন হওয়াও সম্ভবপর। একাধিক অঞ্চলে 
অসংক্রামিত ব| অপ্রভাবাদ্থিত সংস্কৃতির বিদ্যমানতাও অসম্ভব নহে। 

অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কতিক বা সামরিক অভিযানের ফলেও 
'চংস্কৃতি রূপান্তরিত হয়। এক সংস্কৃতি-ক্ষেত্র হইতে অল্প সংখ্যক 
জনসমষ্টি অপর ক্ষেত্র অধিকার করিলেও সংস্কৃতির পরিবত'ন সাধিত 
হয়। অল্প সংখ্যক অভিযাত্রীর বা আক্রমণকারীর পক্ষে স্বীয় 
সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে সংস্থাপন করা সম্ভব নহে। ফলে, বিজিত 

সংস্কৃতির আধিপত্য অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু বিজেত1 সংস্কৃতির পক্ষেও 
কতিপয় মৌলিক উপাদান প্রবর্তন করা অসম্ভব নহে। উক্ত ক্ষেত্রে 
সংস্কৃতিদ্য়ের সমন্বয় সাধিত হওয়া সত্বেও আদিম সংস্কৃতির প্রকৃত 

রূপ অপরিবতিত থাকে । অধিক সংখ্যক বিজেতা কর্তৃক কোন 

'অঞ্চল অধিকৃত হইলে বিজিত সংস্কৃতির বিলোপ সাধনও অসম্ভব 

হে। ফলে, কেবলমাত্র কতিপয় নিষ্রভ আদিম সংস্কৃতির প্রলক্ষণ 
বত'মান থাকে। 
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বিভিন্ন প্রত্স্থল হইতে উভয় প্রকার অভিজ্ঞান সম্বলিত নিদর্শন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্তু অভিন্ানের প্রকৃত শ্বরপের নিণয়কার্ধ 

সমস্যাপূর্ণ। সংস্কৃতির রূপান্তর শান্তিপূর্ণ বা সামরিক অভিযানের 

ফলে সাধিত হয়। সুতরাং আবিষ্কৃত প্রত্বনিদর্শন অনুশীলন করিয়। 

অভিযানের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা! অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ। কিন্তু 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক বা সামরিক অভিযান সম্পন্ষিত সিদ্ধান্ত 

বিতর্কমূলক । 
এই প্রসঙ্গে কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ মৌলিক তত্ব উল্লেখনীয় £ প্রথমতঃ, 

সংস্কৃতির সাধারণ উপকরণ-- যেমন, হাতিয়ার, শল্তর, আলঙ্কারিক 

সামগ্রী, আচার ও অনুষ্ঠানের নিদর্শন প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ সংযোগের 
বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের ফলে এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে 

প্রবতিত হওয়া সম্ভবপর । দ্বিতীয়তঃ, বিজিত অঞ্চলের সংস্কৃতি 

বিজেতা সংস্কতিকেও প্রভাবান্বিত করে। তৃতীয়তঃ, বিজেতা৷ সংস্কৃতি 

বিজিত সংস্কৃতির বিলোপ-সাঁধন করিয়া স্বীয় সংস্কৃতির সংস্থাপন 

করাও অসম্ভব নহে। চতুর্থতঃ, কোন প্রত্ুস্থলে সংস্কৃতির উপাদানের 

আকন্মিক পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়। এই আকন্মিক পরিবর্তন ব৷ 

ভিন্ন রূপান্তর বিবিধ কারণবশতঃ সাধিত হয়। সংস্কৃতির উপাদানের 

পরিবর্তন বা রূপান্তর কেবলমাত্র বহিরাগত বা বিরোধী সংস্কৃতির 

প্রভাবস্থচক নহে। পক্ষান্তরে স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাঞ্জিক 
কারণবশতঃ উক্ত পরিবত'ন ৰ! রূপান্তর সাধিত হইয়া থাকে। 

পরিবেশজাত বিবিধ সংস্কৃতির উপকরণ বিবত'নের যাত্রাপথে 

বিভিন্নাকারে রূপায়িত হয়। সুতরাং প্রত্ুনিদর্শনের ভিন্নরূপ ও 

আকার বিবত্তনমূলক হওয়াও স্বাভাবিক। অতএব অপর কোন 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বেই প্রত্বনিদর্শনের বিতর্কমূলক তথ্য- 
সমূহ অনুধাবন করা আবশ্যক। এততিম্ন মানুষের মধ্যে অনুকরণ 

করিবার স্পৃহা অতীব প্রবল। আঞ্চলিক সংযোগের ফলে এক 
'স্কৃতির আকর্ষণীয় উপকরণ অন্য অঞ্চলবামিগণ কর্তৃক অনুকৃত 
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হওয়া স্বাভাবিক। ন্ুতরাং একই সংস্কৃতি-পর্বে অন্তুকৃত নিদর্শনের 

আবিষ্কার অস্বাভাবিক নহে । অধিকন্ত প্রাচীন কাল হইতেই আঞ্চলিক 
সংযোগের এবং সংস্কৃতির উপকরণের আদান-প্রদান উল্লেখ্য । এই 

সংযোগের মাধ্যমে এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
উপকরণের প্রচলন স্বাভাবিক। স্মতরাং এক নির্দিষ্ট সংস্কৃতি 

বহিরাগত সংস্কৃতির উপাঁদান-সম্থলিত হওয়াও অন্বাভাবিক নহে। 

কোন গ্রতুস্থল হইতে অল্প সংখ্যক অভিনব প্রত্ুনিদর্শনের আবিষ্কার 

বহিরাগত সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ সূচনা করে। উপরস্ত সংস্কৃতির 

নিদর্শনের তুলনামূলক অনুশীলন করিয়! পরদেশী সংস্কৃতির প্রভাব- 
বিস্তার সংক্রান্ত তথ্যও নিণয় কর! যায়। 

পরিশেষে সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিস্তার সংক্রান্ত তত্ব উল্লেখযোগ্য । 

মানবসংস্কৃতির বিস্তার ও প্রভাব সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রণিধান 

করিবার পুর্বেই কতিপয় বদ্ধমূল অভিমত দ্বার! প্রভাবান্বিত হইয়। 
কোন প্রকার দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে । অনেক 

প্রখ্যাত প্রত্ুতত্ববিদ্ মনে করেন যে, পূর্থিবীর এক বা ছুই 'অঞ্চলেই 
মানবসংস্কৃতির সর্বপ্রকার উৎকধিত উপকরণ উদ্ভুত হইয়াছে । মিশর 

ও মেসোপটেমিয়া৷ পৃথিবীর সংস্কৃতির উতকর্ধ বিকাশের প্রাচীনতম 

কেন্দ্ররূপে পরিগণিত । অতীতে মিশরকেই মানবসংস্কৃতির প্রাচীনতম 

কেন্দ্র বলিয়। ধার্য করা হইয়াছিল । এই কেন্দ্র হইতেই প্রথিবীর 

বিভিন্নাংশে সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানসমূহ বিস্তার লাভ করে। 
কিন্তু অধুনা উতখনন-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, মিশরে সভ্যতার 
বিকাশের পূর্বেই পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমমিয়া ও তাহার নিকটবর্তী 
অঞ্চলে সংস্কৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল। মেসোপটেমিয়ার সংস্কৃতিকেন্দ্ 

হইতেই পৃথিবীর বিভিম্নাংশে সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানসমূহ 
ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এমন কি, প্রাচীন ন্ুমেরীয় সভ্যতার 

সহিত সিস্কু সভ্যতার তুলনামূলক অন্ুশীপন করিয়া সিদ্ধান্ত করা 

হইয়াছে ষে, সিদ্কুসভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতা হুইতেই উদ্ভূত । মহেঞ্জো- 
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দারে! স্মেরীয় সংস্কৃতির ওপনিবেশিক কেন্দ্ররপেও নির্ধারিত হইয়াছে । 

কিন্তু এই প্রকার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অমৌলিক ও অবাস্তব । পশ্চিম 
এশিয়ার অঞ্চলেই নবাশ্মীয় যুগের কৃষিকার্ধের ও পশুপালন-বুত্তির 

উদ্ভব এবং নগর সভ্যতার বিকাশ সাধারণভাবে শ্বীকৃত। যখন 

পশ্চিম ইউরোপ বর্বরতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখনই পশ্চিম 

এশিয়ার অঞ্চলে সভ্যতার আলোক বিকশিত হয়। কিন্তু একথাও 

স্বীকার্ধ যে, পশ্চিম ইউরোপই সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করিয়া পরবতী 

প্রত্বাশ্্ীয় যুগের মানুষ পশুজীবনযাত্রার উধ্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

গুহাচিত্র, বিবিধ শস্্রের উপর নকশা-চিত্রণ, ধর্মাচরণ, ভূমিকর্ষণের 
নিমিত্ত লাঙ্গল জাতীয় সাধিত্র-এর প্রবতন ইত্যাদি এই সংস্কৃতির 

উত্কর্ষের পরিচায়ক । 

উপরন্তু আদি-এঁতিহানিক ও এতিহাঁসিক প্রাচীন যুগের প্রতু- 

নিদর্শনসমূহ অনুশীলন করিয়। সিদ্ধান্ত করা৷ হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগর- 
অঞ্চলেই সভ্যতার উৎকর্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছিল । উক্ত অঞ্চল হইতেই 

পশ্চম ও পূর্বদিকে সভ্যতার মৌলিক উপকরণসমূহ বিস্তার লাভ 

করে। সুতরাং পশ্চিম ইউরোপের বা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মৌলিকত্ব 
অস্বীকার করা হইয়াছে । এই প্রকার সিদ্ধান্তও গ্রাহ্য নহে। এক 

অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে সংস্কতির বিস্তার সম্পর্কিত মতবাদ 
সর্বক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য নহে। অধিকন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কংতির 

বিবর্তনও সাধিত হইয়াছে। কোন অঞ্চলে সংস্কতির বিবত'নের 

ধারা অধিক দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং 

পর অঞ্চলে উক্ত ৰিবর্তনের জন্য অধিক সময় ব্যয়িত হইয়াছে । 

সংস্কতির বা সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পূর্ণরূপে পরিবেশ- 

ভিত্তিক। প্রাধুক্তিক ক্রমোম্নতির এবং অর্থনৈতিক ক্রমবর্ধমানতার 
সঙ্গে সংস্কতির রূপাস্তর ও উৎকর্ষের বিকাশ বিজড়িত। সকল 

সংস্কৃতিই আঞ্চলিক পরিবেশে সমৃদ্ধি লাভ করে। সংস্কৃতির উৎকর্ধ- 

সাধনকার্ষে একাধিক অঞ্চলের দানও স্বীকার্য। আঞ্চলক সংঘোগের 
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ফলে সংস্কৃতির উপাদানের আদান-প্রদান অস্বীকার করা যায় না 

এই প্রকার আদান-প্রদানের ফলে বহিরাগত সংস্ক.তির প্রভাব ব 

অন্থকরণও সাধিত হয়। ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে বিভিন্ন সংস্ক,তির 
সংমিশ্রণ হওয়াও স্বাভাবিক কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সংস্ক:তির আঞ্চলিক 
ভিত্তি সুদৃঢ় থাকে। সম্পূর্ণভাবে কোন সংস্ক'তির মূলোৎপাটন করা 
সম্ভব নহে। বিভিন্ন স-স্ক,তির মধ্যে সংযোগ এবং ভাবের আদান- 
প্রদানের ফলেই সংস্কতি উৎকর্ষ লাভ করে। 

উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত নিদর্শনের প্রতৃতত্বীয় অন্নুশীলনকার্ষে উপরি- 

উক্ত তত্বসমূহ প্রণিধান করা অত্যাবপ্তক। কারণ, উৎখনন-বিবরণীতে 

মানবসংস্কতির ইতিবৃত্ত-লিখন উল্লিখিত তত্বভিত্তিক হওয়া একান্ত 

গ্রয়োজন। অন্যথায় উৎখনন-বিবরণী পক্ষপাতপরায়ণ এবং সংস্কতির 

ইতিবৃত্ত বিকৃত হওয়া স্বাভাবিক । মানবসংস্ক,তির ইতিবৃত্তকে বিকৃতির 
হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্বনিদর্শনের 

স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং বর্ণন। প্রদান কর! একান্ত আবশ্যক। প্রত্ববিজ্ঞানে 
অমূপক প্রত্ুনিদর্শন-প্রস্ুত সিদ্ধান্ত ও কাল্পনিক মতবাদ স্বীকার্ধ 

নহে। প্রত্ববিজ্ঞানের অনুশীলন সম্পূর্ণভাবে বাস্তব নিদর্শনভিত্তিক। 

্রত্বনিদর্শনের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াই মানবসংস্ব.ণতির ইতিবৃত্ত 

রূপায়ণ করিতে হইবে। উৎখননের বিবরণী-লিখন প্রতুনিদর্শনের 

খ্বরূপ-উদ্ঘাটন তত্ব-ভিত্তিক হওয়। একান্ত প্রয়োজন । 
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বিবরণী : পরিচিতি 

যুগযুগান্তর ধরিয়া মানবসংস্কতির বাস্তব নিদর্শন লোকলোচনের 
অন্তরালে মৃত্তিকাগর্ভে বিরাজমান। উতখনন দ্বারা মৃত্তিকাগর্ডস্থ 
উক্ত নিদর্শনসমূহকে অনাচ্ছাদন এবং উদ্ধার করা হয়। কিন্ত 
উৎখনন মৃত্তিকাগর্ডে সুরক্ষিত প্রত্বনস্তর ব্যাঘাত জন্মায় এবং বনু ক্ষেত্রে 
উহাদের ধ্বংস সাধন করে। ন্ুুতরাং মৃত্ভিকাগর্ভস্থ প্রতুনিদর্শনের 

অনাচ্ছাদনঃ উদ্ধারণ, লিপিকরণ প্রভৃতি কার্ধক্রম এমন ভাবে সুসম্পন্ন 
করিতে হইবে যাহাতে উহাদের যথাযথ পুনধিন্যাস এবং মর্মীর্থ 
উদঘাটন করিয়া সংস্কতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করা সম্ভব হয়। 
বৈজ্ঞানিক নিয়মনিষ্ঠা দ্বারা পরিচালিত উতৎখননই উক্ত কার্য সম্পাদন 
করিতে সমর্থ। খননকার্ষের বিস্তারিত বর্ণন। প্রদান এবং .আবিফুত 
বাস্তব নিদর্শনের ভিত্তিতে সংস্কৃতির ইতিবৃত্ব রূপায়ণ করাই 
উৎখনকের প্রধানতম উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্যই উখননের বিস্তারিত 
বর্ণনাতে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন । উংখনন সংক্রান্ত সর্বপ্রকার 
বাস্তব তথ্যভিত্তিক বর্ণনা-সম্বলিত সংস্কতির ইতিবৃত্তের .রূপায়ণই 
উত্খনন-বিবরণী ( এক্স্ক্যাভেশন্ রিপোর্ট ) নামে অভিহিত। 

উৎখননের বিবরণী-লিখন অতীব গুরুত্বপূর্ণ !কার্য। বিবরণীর অর্র্ত- 
মানে উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত সংস্ক.তির নিদর্শনসমূহ চিরকাল দুর্বোধ্য 

থাকিবে। আধকস্ত উক্ত নিদর্শনের ব্যাখ্যানও বিকৃত হওয়া স্বাভাবিক। 
এতদ্ব্যতীত মৃত্তিকাগর্ভস্থ নিদর্শনরাজির ব্যাঘাত জন্মাইবার, 
কাহারও অধিকার কোন থাকিতে পারে না । আবিষ্কৃত গ্রতুনিদর্শনের 
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মর্মার্থ উদঘাটন পূর্বক ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করিতে কৃতকার্য হইলেই 
উতখননের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। উৎখনন-উত্তর প্রতিবেদন 

লিখন ও প্রকাশন উৎখননকার্ধ পরিচালনার প্রধান শর্ত। এই শর্ত- 

লঙ্ঘন কর! অমার্জনীয় অপরাধ । আবিষ্কুত অচেতন ও বাকৃশক্তিহীন 

বাস্তব নিদর্শনসমূহ হইতেই বাক্য নিক্র্ষণ ও স্বরূপ উদঘাটন করিয়! 

উৎখনন-প্রতিবেদনে মানবসংস্ক.তির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করিতে হইবে । 

অতীতের অনেক খননকার্ষের কোন বিবরণী লিখিত ব। প্রকাশিত 

হয় নাই। পুর্বে খননকার্য দ্বার। প্রত্ববস্ত সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ করাই 
মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান যুগেও অনেক উৎখনন-বিবরণী লিখিত 
হয় না। সম্প্রতি এমন অনেক গুক্ত্বপূণ খননকার্য পরিচালিত হইয়াছে 
যাহার কোন প্রতিবেদন অগ্ঠাপি প্রকাশিত হয় নাই। উৎখননের 

বিবরণী-লিখনে ত্রুটি বা অবহেল। অপরাধজনক ! উৎখননের বিবরণী 

অলিখিত ও অপ্রকাশিত থাক! ধ্বংসের নাখাস্তর। এই অবহেলার জন্য 

মানবসংস্কংতির অমূল্য সম্পদ চিরকালের জন্য অভ্ঞাত বা অবোধ্য 

থাকিবে । সর্বক্ষেত্রেই উত্খনন-উত্তর বিবরণী-লিখনে উত্খস্তার তৎপর 

হওয়। একান্ত প্রয়োজন । প্রতিবেদন-লিখন সমাপ্ত করিয়। প্রকাশনের 

ব্যবস্থা ত্বরান্থিত করিতে হইবে । সুতরাং উত্খনন-বিবরণী ছুইটি পর্যায়ে 
আলোচনীয় £ বিবরণী লিখন এবং বিবরণী মুদ্রণ ও প্রকাশন। 

। ২। 
বিবরণী-লিখন 

উত্খনন-বিবরণী । দ্বিবিধ : অন্তর্বর্ণী বিবরণী এবং পুরণঙ্ত বিবরণী । 
বত'মান বৈজ্ঞানিক নিয়মান্থুসারে উৎখননের পরিচালন! অধিক সময়- 
সাপেক্ষ । বিস্তৃত প্রত্বস্থলে সামগ্রিক উৎখনন সম্পন্ন করিতে ন্যুনপক্ষে 
১৫-২০ বৎসর অতিবাহিত হয়। পুর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্বস্থলের 

সংস্ক.তির পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিবেশনের নিমিত্ত সামশ্রিক 'উৎখননই আদশ- 

শ্বব্ূপ। উপরস্ত অধিক বৎসর যাবৎ পরিচালিত উৎখনন দ্বারা 
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আবিষ্কত সংখ্যাতীত প্রত্বনিদর্শনের বিশ্লেষণ করিয়া পূর্ণাঙ্গ বিবরণী 
লিখনও ততোধিক সময়মাপেক্ষ। এমন কি, উতখনকের জীবদ্দশায় 

উক্ত বিবরণী লিখন সম্ভবপর না হওয়াও স্বাভাবিক । বিবরণী লিখন 
উৎখননের প্রধান পরিচালকেরই গুকুদায়িত্ব। তিনিই উতখনন- 
সংক্রান্ত সকল প্রকার অভিজ্ঞানের ও সমস্যার সহিত সম্যকভাবে 

পরিচিত। তাহার অব্তমানে অপর কাহারও পক্ষে উক্ত কার্য 

সম্পন্ন করা সম্ভব নহে। প্রয়োজনমত সহকারী পরিচালক বিবরণী 

'লিখনকার্ষে আংশিকভাবে উপযোগী । অতএব পূর্ণাঙ্গ উৎখনন-বিবরণী 
লিখনের প্রত্যাশায় কাল অতিবাহিত না করিয়। অন্তর্বর্তা প্রতিবেদন- 

'লিখন বিজ্ঞানসম্মত । প্রতি বৎসরের উৎখননকার্ষের পরে তাহার 

বিবরণী লিখন সমাপন কর! প্রয়োজন। 

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এক বতসরের উতখনন-বিবরমীর 

লিখন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পরবতী উৎখনন আরম্ভ করা 

অন্ুচিত। উৎখনন-বিবরণী লিখিবার সময়ই বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব 

হয়। উক্ত সমস্যার সমাধান করাও পরবতাঁ উতখননের একটি 

প্রধান উদ্দেশ । অধিকস্ত একাধিক বংসর-অস্তর আবিষ্কৃত নিদর্শন- 

সম্পিত সর্বপ্রকার তথ্য স্মরণ রাখাও উতখনকের পক্ষে সম্ভব 

নহে । বিলম্বিত উৎখনন-বিবরণী বিক্রিত হওয়াও স্বাভাবিক। 
উপরস্ত উতখননের পৃষ্ঠপোষক সংস্থার পক্ষে বিবরণীর সত্বর প্রকাশনের 
প্রত্যাশ। অতীব স্বাভাবিক। সাধারণের অবগতির জন্যও উৎখনন- 

'বিবরণীর বাৎসরিক প্রকাশন প্রঃয়াজন। এই প্রকার বিবরণী হইতেই 

উংখননের বতসরান্তর ক্রমোন্নতি অবধারণ করা যায়। প্রত্বনিদর্শনের 

ব্যাখ্যান-সংক্রান্ত পরিবর্তনও প্রণিধান করা সহজনাধ্য । কিন্তু 

উতখননের সামগ্রিক চিত্রের সত পরিচিত হইবার জন্য সকল 

বাৎসরিক বিবরণীর অনুশীলন প্রয়োজন । ব্তমানে বিবরণী-মুদ্রণ 

অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। নুুতরাং অনেকে মনে করেন উতখনন সংক্রান্ত 

মৌলিক নিবন্ধ একজে প্রকাশ করা কতরব্য। কিন্তু এই মতবাদ 
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অযৌক্তিক। কারণ, উতখননের ব্যয় অপেক্ষা বিবরণী প্রকাশনের 
নিমিত্ত অর্থব্যয় অধিক নছে।' 

অতএব সাধারণভাবে বল যায় যে, অস্তর্বতা বিবরণী লিখনই 

সর্বপ্রথম কার্খ। প্রতি বংপরের উৎখনন-বিবরণীর লিখন ও প্রকাশন 

বাধ্যতামূলক । প্রত্বস্থলের সামগ্রিক উৎখনন পরিসমাপ্তির পরে 

পূর্ণাঙ্গ বিবরণী লিখিতে হইবে । অন্তর্বতী বিবরণীই উৎখননের পূর্ণাঙ্গ 
প্রতিবেদনের ভিত্তিম্বরূপ | 

এতদ্বাতীত পরীক্ষামূলক ব! আংশিক এবং একই প্রতুস্থলে পুনরায় 

উৎখননের বিবরণী লিখনের প্রসঙ্গও উল্লেখ্য । প্রথমতঃ, গ্রতুতস্বীয় 

গুরুত্ব অন্ুধাবনের জন্তা অনেক প্রতুস্থলে পরীক্ষামূলকভাবে উৎখনন 

পরিচালনা করা হয়। এই প্রকার খননকার্ধ পরীক্ষামূলক উৎখনন, 

নামে অভিহিত। উক্ত পরীক্ষামূলক উৎখননের প্রতিবেদনের লিখন 

এবং প্রকাশনও ত্বরান্বিত করিতে হইবে। কারণ, এই প্রতিবেদন 

হইতেই উক্ত প্রত্বস্থলের গুরুত্ব উপলব্ধি কর! সম্ভবপর । দ্বিতীয়ত » 
সমগ্র প্রতুস্থলের উৎথননকার্ধ'সমাপন অর্থ ও সময়সাপেক্ষ। সুতরাং" 

সংস্কতির প্রকৃত ম্বরূপের সন্ধানের নিমিত্ত আংশিক উংখনন ও. 

পরিচালিত হয়। এই সকল ক্ষেত্রেও উৎখনন সংক্রান্ত সর্বপ্রকার 

তথ্যসম্থলিত বিবরণী সত্বর প্রকাশ করা প্রয়োজন । তৃতীয়ত অনেক 

সময় একই প্রত্বস্থলে পুনবার খননকার্ধ পরিচালন। করা হয়। এই 
সকল ক্ষেত্রে পরবর্তী বিবরণী পূর্ববর্তী বিবরণীর তুলনামূলক 
অনুশীলনভিত্বিক হওয়া আবশ্ক। প্রসঙ্গতঃ, আমরি ও হরপ্প। 

নামক প্রত্বস্থলঘয়ের পুনরুৎখনন উল্লেখযোগ্য । আযাম্রি প্রত্ুস্থলের 

উদ্খনন-বিবরণীতে সিন্ধুসভ্যতা ও প্রাকৃ-নিম্ধুলভ্যতা সম্পর্কে 

মজুমদার (১৯২৯) অনেক গুরুত্বপূণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 

পরবর্তীকালে উৎখনক ক্যাসাল্ (১৯৫৯-৬২) উক্ত ক্ষেত্রেই খনন করিয়া, 
মুমদারের দিদ্ধান্তকে নুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। হরগ্লার 
পুন্রুৎখননের প্রতিবেদনে (১৯৪২) হুইলার ভাট.স-এর (১৯৪০) 
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বিবরণীর বহিষ্ভত অনেক মৌলিক তত্ব নিবেদন করিয়া একাধিক 
গুরুত্বপৃণণ িদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সকল প্রতুস্থলের 

পূর্ববর্তী উৎখনন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের অবর্তমানে পরবর্ত্ 
উৎখনকের পক্ষে কোন মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব 

হইত ন1। এমন কি, উতখননের বিবরণীর অবর্তমানে একই' গ্রত্বস্থলে 
বারংবার খননকার্ষ পরিচালিত হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। 

উল্লিখিত সকল প্রকার উৎখননের বিবরণী লিখন ও প্রকাশন 

উৎখনকের অত্যাবশ্যক কার্য । কিন্তু উৎখননের বিবরণী লিখন অধিক 

সময়সাপেক্ষ। প্রধান পরিচালকের পক্ষে উৎখননের বিবরণী লিখন- 

কার্ষের সবপ্রকার দায়িত্ব এককভাবে পালন করাও সম্ভব নহে। 

অতএব বিবরণী লিখিবার জদ্ঠ একনিষ্ঠ একাধিক সহায়কের প্রয়োজন 

অতাধিক। উৎখনন-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভিজ্ঞ একনিষ্ঠ 
কর্মীদের সহায়তা ব্যতিরেকে বিবরণীর লিখন ত্বরান্বিত করা অসম্ভব। 

| ৩ । 

বিবরণী ঃ লিখনতত্ত 

উৎ্খননের বিবরণী লিখনের এবং সংস্কৃতির ইতিবৃত্তের সম্যক চিত্র 
রূপায়ণের নিমিত্ত সুদ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অন্ধুসারে প্রত্বস্থলে খনন- 
কার্য পরিচালনা কর! অত্যাবশ্যক । অতীতের অধিকাংশ খননকার্ষে 
কোন প্রকার বিজ্ঞান-পদ্ধতি অনুস্থত হয় নাই। ফলে, বু ক্ষেত্রে 
স্কৃতির ইতিবৃত্ত বিকৃত হইয়াছে । বৈজ্ঞানিক নিয়মানুযায়ী খননকার্য 

পরিচালন! এবং আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তর লিপিকরণ, কালনিরূপণ, ম্বরূপ- 
উদঘাটন প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে । উক্ত 
অভিজ্ঞানসমূহই উৎখনন-বিবরণীর প্রতিপাছ্ঠ বিষয়বস্ত। তথাপি 
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উতখননের বিবরণী লিখন-সংক্রাস্ত কতিপয় মৌলিক পদ্ধতির 

অন্ুসরণ-প্রসঙ্গ আলোচনীয়। 

অলিপিকৃত খননকার্য মানবসংস্কৃতির আবিষ্ষত নিদর্শনের 
ধ্বংসের তুল্য । এই প্রকার খননকার্ধ দ্বার! উদ্ধৃত প্রত্ববস্তুকে আত্মসাৎ 
কর! যায়। কিন্তু সংস্ক'তির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের নিমিত্ত উক্ত প্রকার 

প্রত্ববস্তূসমূহ সম্পূর্ণ অর্থশূন্য । ম্তরাং বিদগ্ধ উৎখনক পিট রিভাস 
বলিয়াছেন যে, প্রত্ববন্তর আবিষ্ষারের তারিখ উহার লিপিকরণের 

সময় হইতেই আরম্ত হয়। এই উক্তির মধে/ই উতখনকের গুরু দায়িত্ব 

সন্নিহিত রহিয়াছে । পেটি, লিখিত “মেথড.স্ আযাণ্ড এইমস্ ইন 

আকিওল্যজী” নামক গ্রন্থে উতখননের বিবরণী লিখন-প্রসঙ্গ 
বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রখ্যাত উৎখনক পিট্ রিভার্স 

প্রণীত একাধিক গ্রন্থে উৎখনন-বিবরণীর রূপায়ণ সম্পর্কেও অনেক 

মৌলিক তত্ব লিখিত আছে। এতভ্িম্ন হুইলার কতৃক রচিত 
“'আকিওল্যজি ফ্রম দি আর্থ নামক গ্রন্থেও উৎখননের প্রতিবেদন 
লিখন-প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা! বঙমান । 

উতখননের বিবরণী লিখন-সম্পর্কে ছুইটি প্রধান সমস্থ্যা বিবেচ্য £ 

বিবরণীর বিষয়বস্তু ও আয়তন এবং সারবত্ত।। এই সমস্তার সমাধান 
প্রসঙ্গে উৎখননবেত্তা পেটি.র ও পিট.রিভার্সের অভিমত উল্লেখযোগ্য । 
সর্বপ্রথমে পিট.রিভারস বলিয়াছেন যে, খননকার্ধ পরিচালন! 

অপেক্ষা উৎখননের বিবরণী লিখন অধিক শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ॥ 

অতীব সাধারণ এবং ক্ষুদ্েতম প্রত্ববস্তরও বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন 
কর! প্রয়োজন । এমন কি, পিট রিভার্স তাহার বিবরণীতে প্রত্যেক 

ক্ষুদ্র ও অতি সামান্য গ্রত্ববস্তর চিত্র এবং নকৃশাঙ্কন সন্নিবেশ করিয়াছেন। 
তিনি প্রণিধান করিয়াছিলেন যেঃ অতীব সাধারণ বা সামান্থ প্রত্ুবস্তরও 

খরুত্ব বর্তমান । সাধারণ বস্তর আকার ও প্রকৃতি ব! ভিন্নতার 

ধারাবাহিকতা নির্ণয় করিয়া সংক্কতির পর্যায় এবং তারিখ নির্ধারণ 

করাও সম্ভবপর । সুতরাং পিট রিভানের মতে সকল প্রত্ববস্তর 
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বিস্তারিত অনুশীলন প্রয়োজন । কারণ, উপেক্ষিত প্রতুবস্তও গুরুত্ব- 

পূর্ণ তথ্য নিবেদন করে। উপর্ত তিনি সামগ্রিক উৎখনন-বিবরণী 
লিখনের পক্ষপাতী । অনেক উৎখনক মনে করেন যে, কেবলমাত্র 

শুরুত্বপৃণ প্রত্বনিদর্শনের বর্ণনা বিবরণীতে সম্মিবিষ্ট থাকিলেই যথেষ্ট । 

কিন্ত পিট রিভার্সের অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন। অপরিবতিত ব1 অনুরূপ 

বন্তর পুনঃ পুনঃ লিপিকরণও অনাবশ্যক নহে । উৎখনন-বিবরণীতে 

বিভিন্ন বস্তুর আকারের ও প্রকৃতির পরিবর্তন ব৷ রূপান্তর সংক্রান্ত 

সর্ব প্রকার চিত্রান্কনের এবং অন্তবিধ বিস্তারিত তথ্যের সন্নিবেশ 

প্রয়োজন । অন্যথায় উত্খনন-বিবরণী অসম্পূণ থাকিবে। 
উৎখনক পেটি,র সমস্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তাহার উৎখননে 

আবিষ্কৃত সংখ্যাতীত প্রত্ববস্তর উদ্ধারণ এবং তাহাদের বিস্তারিত বণন। 

প্রদানকার্ধে অনেক সমস্তার বর্তমানতা৷ উল্লেখ্য । উৎখনন-বিবরণীতে 

সকল প্রত্ুবস্তর বর্ণন। প্রদান ও চিত্র সম্মিবেশ করাও অবাস্তব । সুতরাং 

তিনি প্রত্ুবস্তর “ক্যরপ্যাস, ব। শ্রেণীন্মচী অন্ধুসারে বিবরণী লিখনের 
পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন। এই পদ্ধতি অনুসারে সকল গ্রকার 

প্রত্ববস্তুর সংরক্ষণও অপ্রয়োজনীয়। এক শ্রেণীভুক্ত কতিপয় নমুনা- 
মূলক নিদর্শন সংরক্ষণ করিলেই যথেষ্ট। ক্যরপ্যাস্-পদ্ধতি অনুসারে 
অগণিত প্রত্ববস্তর বণনা অতি সংক্ষেপে প্রদান করা সহজসাধ্য। 

উৎখনন-বিবরণীর লিখন-সংক্রাস্ত উল্লিখিত সমস্যার সমাধানের স্থত্র 

সম্পূভাবে আঞ্চলিক নিদর্শনভিত্তিক। সামশ্রিক বিচারে পিট্ রিভার 

কতৃক প্রবতিত প্রণালীই আদশম্বরপ। কিন্ত এই প্রণালীর 
অন্থশীলন আবিষ্কৃত প্রত্ববস্তর পরিমাণের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, 

অগণিত প্রত্ববস্তু আবিষ্কৃত হইলে উত্ত পদ্ধতি অনুশীলন করা৷ অদস্তব। 
এই ক্ষেত্রে ক্যরপ্যাস্ পদ্ধতি অন্ুদরণ করাই শ্রেয়। দ্বিতীয়তঃ, 

সকল প্রকার প্রত্ববস্তর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিলে বিবরণী 

বৃহদায়তন হুইবে। কিন্তু ক্যরপ্যাস্ পদ্ধতি অনুসারে উক্ত বর্ণনা 

সংক্ষেপে পরিবেশন করা সম্ভবপর | তৃভীয়তঃ, পিট রিভার্স-এর পদ্ধতির 
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অনুসরণে লিখিত বিবরণীর প্রকাশন অধিক ব্যয় এবং লময়সাপেক্ষ । 

ওয়েব ষ্টার্ (১৯৬৩) মন্তব্য করিয়াছেন যে, পিট: রিভার্স স্বয়ং বিত্তশালী 

ছিলেন। তাহার পক্ষে বুহদায়তন বিবরপী-গ্রন্থ প্রক'শ কর! সম্ভবপর 

ছিল। কিন্তু বর্তমানে কোন উতখনকের বা সংস্থার পক্ষে প্রভূত 

অর্থব্যয়ে বৃহদায়তন উ€খনন-বিবরণী প্রকাশ করা অসম্ভব। ন্ুুতরাং 

গুরুত্ব অনুসারে তথ্যনিদর্শন মনোনয়ন করা প্রয়োজন । মনোনীত 

প্রত্ববস্তর। বিশদ আলোচনা! এবং চিত্রণ ও নকৃশার সন্মিবেশ বাধ্যতা- 

মূলক। বর্তমান পদ্ধতি অন্ুযায়ী, মনোনীত প্রত্ববস্তর প্রয়োজনীয় 
চিন্রণ বিবরণীতে সম্মিবেশ করিয়াই সকল প্রকার তথ্য নিবেদন 

করা সম্ভবপর। 
পেটি,র ক্যরপ্যাস্ পদ্ধতির অন্ুশীলনকার্ষের প্রতিবন্ধতাও স্বীকৃত। 

এই পদ্ধতি অন্থসরণ করিলে ক্ষুদ্র প্রত্ববস্তর স্থক্ষ্ম ভিন্নতা ও পরিবতন- 

শীলতা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। বিবিধ প্রত্ববস্তর ভিন্নতার মাত্রা 

ও ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করাও কষ্টসাধ্য | তৎসত্বেও শিল্প-নিদর্শনের 
ক্ষেত্রে ক্যরপ্যাস পদ্ধতির অন্ত্রসরণ বাঞ্চনীয়। প্রসঙ্গতঃ, অগণিত 

কৌলাল-নিদর্শনের ক্যরপ্যাস্ প্রণয়নের অধিক প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ্য । 

অপর সমস্যাও গুরুত্বপূর্ণ । সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ অতীব 
ছুদ্দহ এবং জটিলতাপুর্ণ হয়। বৈজ্ঞানিক বিবরণী কতিপয় 

বিশেষজ্ঞের জন্তই লিখিত হইয়! থাকে । তদ্রেপ উৎখননের 

বিবরণীও কেবলমাত্র উৎখনন-বিশেষজ্ঞদিগের জন্যই লিখিত হয়। 

কিন্তু এই প্রকার বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অতীব নগণ্য । অনেকের মতে, 
সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ এমনভাবে লিখিতে 
হইবে যাহাতে ন্যুনপক্ষে মধ্যম পর্যায়ের শিক্ষিত মানুষের পক্ষেও সকল 
প্রকার তত্ব হৃদয়ঙগম করা সম্ভব হয়। তাহা হইলেই অন্ততঃ কতিপয় 
সাধারণ বিজ্ঞানীও উক্ত নিবন্ধ প্রণিধান করিতে সমর্থ হইবেন । 
বৈজ্ঞামিক জ্ঞানেক্স আধারের সম্প্রসারণ সঙ্কুচিত করিবার অধিকায় 
কাছান্গও থাকিতে পায়ে না। বিদ্ভানের আবিষ্ষার-সম্পফিত তত্ব 
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কাধারণ শিক্ষিত মানুষ হাদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলে বৈজ্ঞানিক 
শমাবিষ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ ব্যাহত হুইবে। কিন্ত বৈজ্ঞানিকের পক্ষে হুর 
স্তন্ব সাধারণের নিমিত্ত নিবেদন করাও সর্বক্ষেত্রে সম্তব নহেও 

উৎতখননের বিবরণী লিখন-প্রসঙ্গেও উক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য । 

উৎখননের বিবরণীর সহিত সাধারণ মানুষের যোগস্ৃত্র অতীব 

নিবিড় । উৎখনন প্রাচীন মানবসংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার 

করে। কিন্তু আবিষ্করণের এবং প্রত্ৃবস্তর মর্ার্থ উদ্ঘাটনের পদ্ধতি 

সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনভিত্তিক। ন্বতরাং উতখননের 

ঘবিবরণীও সাধারণের পক্ষে অৰোধা হওয়! স্বাভাবিক। বিবরণীতে 

অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ব সন্নিবিষ্ট থাকাও অন্বাভাবিক নহে। 
উক্ত তত্বের অবর্তমানে বিবরণীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শিথিল হইবে। 
স্ৃতরাং ছিবিধ উপায়ে উৎখননের বিবরণী লিখন কর্তব্য £ বৈজ্ঞানিক 
বিবরণী এবং সাধারণের বোধগম্য বিবরণী । 

বিদগ্ধ উৎখনক হুইলার উৎখনন-বিবরণীকে বৈজ্ঞানিক সংবাদ- 
পত্রের আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। সংবাদপত্রের অনুরূপ উৎখননের 

শবিবয়ণী৪ বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকিবে যেমন, 

সংবাদ-অনুচ্ছেদ, প্রধান প্রবন্ধ, আবিষ্কৃত নিদর্শনের ভাগার, নির্মাণ, 
£প্ররণ, বস্তুর অভাব ও অনটন, অনুরূপতা, ভিন্নতা ইত্যাদি । 

প্রকৃতপক্ষে উংখনক একজন উন্নত ধরনের বিদগ্ধ সাংবাদিক। 

সংবাদপত্রের পাঠকের পক্ষে সর্বপ্রকার সংবাদে কৌতুহলী হওয়া 
আন্বাভাবিক। সাধারণতঃ আকর্ষণীয় বা কৌতৃহলোদ্দীপক সংবাদের 
'প্রতিই মানুষ অধিক আকৃষ্ট হয়। উতখননের বিবরণীও এমনভাবে 

-রূপায়ণ করিতে হইবে যাহাতে প্রতি পাঠক স্বীয় কৌতৃহলোদ্দীপৰ 
বণনার সন্ধান করিয়। মূল তন্ত প্রণিধান করিতে সমথ হুন। কিন্তু 

'উদখনন-বিষরণায় হুড বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অত্যাবশ্যটক। অন্যথায় 
খ্উৎখনন-সংক্রান্ত বৃষ্তান্ত বিজ্ঞানীমহলে গ্রাহা হয় না। ফলে, 

কউুখননের বিবরণীও সাধারণ সংবাদপত্রে পরিষেশিত রোমাঞ্চকর 
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ংবাদের তুল্য হইবে । উৎখননের বিবরণীকে কোন ক্রমেই সাধারণ 
সংবাদপত্রের পর্যায়ে বূপাস্তরিত করা সঙ্গত নহে। বস্ততঃ, উৎখনন 

বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিষ্ঠার অন্তর্গত। নসুতরাং বিবরণীতে বৈজ্ঞানিক 

তত্ব যথাযথভাবে নিবেদন কর কর্তব্য। 

এই প্রসঙ্গে, উৎখনন-বিবরণীর লেখ-রচনার বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত 
তন্বালোচন। প্রয়োজন। সাধারণতঃ বিজ্ঞানৰিশারদগণ নিবন্ধ লিখনে। 

কুশলী নহেন। তাহাদের পক্ষে সাধারণের অবধারণের উপুযোগী 

করিয়া প্রবন্ধ রচনা করাও সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নহে। €জ্ঞানিক 

নিবন্ধে অনেক নিগৃঢ় তত্বের আলোচন! হ্বাভাবিক। কিন্ত সাধারণ- 
ভাবে বিজ্ঞানীরা এই ধরণের তত্ব সুষ্ঠুভাবে নিবেদন করিতে 
অপারগ । উৎখনন-বিবরণীর ভাষা ও ভাবপ্রকাশ এবং তথ্যের 

পরিবেশন সহজভাবে রূপায়ণ করিতে হইবে । বিবরণীর রচনার 

কৌশলের উপর উতখনকের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। সর্বদা স্মরণ 

রাখ। প্রয়োজন যে, উৎখননের বিবরণী-লিখন ইতিহাস রচনার সমান । 

ইতিহাস-লিখনের সকল তাত্বিক নীতিও উৎখননের বিবরণী-লিখনে, 

প্রযোজ্য । সহজবোধ্য ও কৌতৃহলোদ্দীপক লিখন অতীব কষ্টসাধ্য । 

হুইলার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, উৎখননকার্ধে হাতিয়ারের ব্যবহার- 

জনিত শ্রম অপেক্ষা উৎথস্তার লেখনীর ব্যবহারজাত পরিশ্রম 

অধিক। উৎখনন-বিবরণীতে খননকার্ধ সংক্রান্ত রোমাঞ্চকর 

ব। বিস্ময়কর কাহিনীর গ্রথন সর্বক্ষেত্রেই বর্জনীয়। বৈজ্ঞানিক 

উৎখনন-বিবরণীতে রোমাঞ্চকর বা কক্পনাপ্রস্থত কাহিনীর কোন 

স্থান থাকিতে পারে না। উতখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্যয়জন ক. 

নিদর্শনরাজির মৌলিক বর্ণনাই বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। 
এই প্রসঙ্গে উতখননের বিবরণী লিখন সম্পর্কে কতিপয় সাধারণ 

মৌলিক নীতি উল্লেধ্য। (১) উতখনন-বিবরর্ীতে আবিষ্কৃত নিদর্শন- 
সমূহের আম্মপূবিক বণন। প্রদত্ত হওয়া উচিত। (২) বিবরণীতে 

প্রত্বনিদর্শনের মর্মার্থ উদ্ঘাটন পূর্বক সংস্কতির ইতিবৃত্ত রপায়ণ 
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করিতে হইবে । এই রূপায়ণকার্ষে কোন কল্পনাপ্রস্ৃত অভিমতের 
বা রোমাঞ্চকর বর্ণনার অভিব্যক্তি সন্মিবেশ করা অবৈধ । রোমাঞ্চকর 
বর্ণন। ছার! ইতিবৃত্ত বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক । এমন কি, উক্ত 

বর্ণন। ৰিবরণীর সাধারণ পাঠকবুন্দের পক্ষেও বিভ্রান্তিকর। 

সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে প্রকাশিত কতিপয় উৎখননের বিবরণীতে 

অনেক রোমাঞ্চকর ও অপ্রত্যয়জনক বা কল্পনাত্মক কাহিনীকে অঙ্গীভূত 

করা হইয়াছে। স্বীয় উৎখননের গুরুত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্তই উদ্দেশ্- 

প্রণোদিত বিভিন্ন কাহিনীর সন্নিবেশ প্রয়োজন হয়। এই প্রকার 

উদ্দেশ্য-প্রপোদিত বিবরণী-লিখন বিভ্রান্তিকর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্র 

ইতিহাসকে বিকৃত করে। (৩) উতখনন-বিবরণী উৎখন্তার নিজস্ব 
মতবাদ প্রকাশের ক্ষেত্র নহে । আবিষ্কৃত নিদর্শনের বিশ্লেষণের ফলে যে' 

তত্ব বা সিদ্ধান্ত উদ্ভূত হইবে, তাহার যথাযথ বর্ণন! প্রদান করাই 
বিবরণী লিখনের মুখ্য উদ্দেশ্য । (৪) সরল ও স্ুললিত ভাষায় উৎ- 
খননের বিষয়বন্ লিখিতে হইবে । (৫) অধিকন্তু প্রতুনিদর্শনের অবস্থার 

ও স্বরূপের কথন-সংক্রাস্ত সকল প্রকার বর্ণনাকে আলোক চিত্রণ, 

নকৃশা ও নানাবিধ চিত্রাঙ্কন দ্বারা প্রতিপন্ন করা অত্যাবশ্যক । 
উতখননের বিবরণী-লিখনে উপরি-উক্ত নীতি অনুসরণ কর! 

বাধ্যতামূলক । অন্তরায় উতখনন-বিবরণী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিবঞ্জিত 
রোমাঞ্চকর কাহিনীতে পর্যবসিত হইবে । উল্লিখিত লিখনতত্বের মৌলিক 
নীতি ব্যতিরেকে উতখনন-বিবরণীর অন্তলিখিত বিষয়সমূহও আলোচ্য । 

বিবরণী ? অস্তলি“থিত বিষয়বন্ত 

উতৎখননের বিবরণী অতীব গুরুত্বপৃণ্ণ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ । উৎখননের, 
তথ্যসমূহ বিবরণীতে এমনভাবে বিস্তাস করিতে হইবে যাহাতে বিভিষ্ন 
পরিচ্ছেদের ও অনুচ্ছেদের সারাংশ ন্ুসংবন্ধভাবে সংযুক্ত থাকে ।, 
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বিবরণীর তথ্যবিম্তাস সম্পর্কে কোন দৃঢ়বন্ধ প্রণালী অবর্তমাম। 
উৎখনক তাহার অভিজ্ঞতা ও চিস্তাধারাম্ুসারে উতখননের সকল 

প্রকার তথ্যনিদর্শন বিবরণীতে বিল্ভাস করিবেন। ততসত্বেও বিবরণী- 

লিখনে কতিপয় স্বীকৃত সাধারণ পদ্ধতি ও নীতি অনুসরণ কর! 
কতব্য। 

উৎখনন-বিবরণী বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ও অন্ুচ্ছেদে বিভক্ত থাকিবে । 

'বিবরণীর বিভিন্ন পরিচ্ছেদের ও অম্থচ্ছেদের আলোচ্য গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়সমূহ উল্লেখনীয়। (১) প্রস্তাবনা £ পরিচালিত উৎখননের 

উদ্দেশ্তা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব৷ খণন্বীকার। (২) প্রত্বাঞ্চলের 

ভৌগোলিক ও ভূতন্বীয় বৈলক্ষণ্য ও পরিবেশ, ইতিবৃত্ত, পূর্বতন উৎখনন, 

উৎখনন-ক্ষেত্রের মনোনয়ন, মনোনীত প্রত্বক্ষেত্রের ভৌগোলিক ও 

অপর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। (৩) খননকার্ষ ঃ অনুস্থত উতখনন-পদ্ধতি, 

খননকার্ষের সারাংশ, সংযোগাত্মক বিশ্লেষণ, সংক্ক.তি-পবৰ ও পৌবাপর্ষ 

ও কালনির্ঘণ্, খাদোৎখননের বিশদ বর্ণন। ইত্যাদি। (৪) প্রত্বনিদর্শন £ 

বাস্ত-নিদর্শনের পুর্ণাঙ্গ বর্ণনা ও পৌর্বাপর্ষ-আলোচন, প্রত্ববস্তর 

বিশ্লেষণ ও সম্যক পরিচিতি প্রভৃতি । (৫) সংস্ক.তির প্রকৃতি ও ধারা- 

বাহিক ইতিবৃত্ত। (৬) মুল সিদ্ধান্ত । (৭) পরিশিষ্ট : বিশেষজ্ঞ ও 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রতিবেদন । এতদ্বাতীত বিবরণীতে অপর 
কতিপয় বিষয়ও সঙ্গিবিষ্ট থাকিবে যেমন, (ক) চিত্রণ ও নকৃশা, 
'€খ) লিপিকৃত তথ্যসম্বলিত প্রত্রবস্তর নির্ঘপ্, (গ) চিত্রণের ও 

নকৃশার পুণাঙ্গ তালিকা, (ঘ) গ্রন্থপঞজি, () সূচিপত্র ইত্যাদদি। 

উক্ত বিষয়সমূহ পূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়।ছে। পুরোক্ত 
সকল প্রকার আলোচন। ও তত্ব সিরা সম্মিবেশ 
করিতে হুইবে। 

উল্লিখিত বিষয়বস্তু উৎখননের লর্বপ্রকার বিবরণীতেই লিপিবন্ধ 
শাক! আবশ্যক ৷ প্রথমতঃ, লকল বিবরণীই প্রস্তাবন। ও ভূমিকা- 
সম্বলিত হইবযে। প্রাগৈতিহাঙিক বা এঁতিছালিক যু'গর বিভিন্ন 
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আসমন্যার সহিত উৎখনন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সমস্তা- 
বিহীন উত্খনন অর্থশূন্ত । ইতিহাসের সমন্তা সমাধানের নিমিত্তই 
উতখনন পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়। সুপরিকল্পিত উতখনন দ্বারা 
যে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভবপর তাহাও লিপিবন্ধ করিতে হয়। 
ত€পরে পরিকল্লিত উতখননের মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্যসমূহ পরিফ্ষার- 
ভাবে লিখিত থাকিবে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বাংলা দেশের প্রাচীন 
রাজধানী কর্ণম্ববণের বর্তমান ভৌগোলিক নির্দেশ অজ্ঞাত ছিল । 
এতিহাসিকগণ বাংলা ও বিহারের বিভিন্নাংশের সহিত প্রাচীন কণ- 
স্বর্ণের অবস্থান সনাক্ত করিয়াছিলেন । কিন্তু এই সকল সনাক্তীকরণ 
প্রত্ুততীয় নিদর্শনভিত্তিক নহে । ন্ুতরাং কর্ণম্ুবর্ণের বতমান 

ভৌগোলিক অবস্থানের নিণয়-প্রসঙ্গ বাংল! দেশের ইতিহাসের অতীব 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । কেবলমাত্র উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্বনিদর্শনেতর 
ভিত্তিতেই উক্ত সমস্তার সমাধান সম্ভবপর । এই সমস্যার সমাধানের 
জন্য ১৯২৮-২৯ হ্রীষ্টাব্দে একটি নির্দিষ্ট প্রত্ুক্ষেত্রে খননকার্ধও পরি- 
চালিত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত উৎখনন ফলপ্রদ হয় নাই। বত্রিশ 
বৎসর পরে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্বতত্ব বিভাগ কর্তৃক মুশিদা- 
বাদ জিলার চিরুটী অঞ্চলের একটি মনোনীত প্রত্ুক্ষেত্রে উৎখননের 
ফলে রক্তমৃত্তিক। নামক প্রব্যাত বৌদ্ধ মহাবিহারের নামাঙ্কিত প্রামা- 
ণিক তথ্যনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । বৌদ্ধ মহাবিহার রক্তমৃন্তিক! 

প্রাচীন বাংলার রাজধানী কর্ণন্ুবণ মহানগরীর উপকণ্ঠেই অবস্থিত 
ছিল। ন্ুতরাং রক্ৃমৃত্তিকার ভৌগোলিক স্থিতির সহিত কর্ণনুবর্ণের 

অবস্থানও বিজড়িত । উতখনন-বিবরণাতে এই প্রকার সমস্যার সমাধান- 

প্রস্ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়! প্রয়োজন । উক্ত আলোচনা 

হইতে উৎখননের সমস্কা ও লমাধান-সংক্রাস্ত সম্যক জ্ঞান অর্জন 

করা লম্ভবপর । 

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক রিষরণীতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা খণ 

স্বীকায়ের জন্য পৃথক অনুচ্ছেদ নির্দিষ্ট থাকিবে। যে সকল সংস্থা 
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ব৷ ব্যক্তি উৎখনন-পরিচালনায় সক্রিয় সাহায্য প্রদান ও অংশ গ্রহণ 

করিয়াছেন তাহাদের নামোল্লেখসহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়। 
প্রত্ুক্ষেত্রের মালিক, আঞ্চলিক অধিবামিগণের প্রধান, বিভিন্ন সংস্থা 

কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য, উৎখনন-দলের সদস্য, উতখননকার্ষে নিযুক্ত 

স্বেচ্ছাকর্মণ ও শরমিকবুন্দ প্রভৃতির নিকটও খণ স্বীকার করা আবশ্যক। 
উৎখননের বিবরণী-লিখনকার্ষে সাহায্যকারিগণের নিকটও কৃতজ্ঞতা 

প্রকাশ করিতে হইবে । আলোকচিত্র-গ্রহণকারী, জরিপকারী, নক্ৃশ1- 

অস্কনকারী প্রভৃতির অবদানের জন্যও খণ স্বীকার কর! কর্তব্য । 

সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, উৎখননকার্ষধে ও বিবরণী-লিখনে 

সকল সাহায্যকারীর ও অন্ুপ্রেরণা-প্রদানকারীর নিকট কৃতজ্ঞত। 

প্রকাশ কর! বিধেয় । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রত্বাঞ্চলের সর্াঙ্গীণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করা 

আবশ্যক। ভূতত্বীয় ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, প্রাণিকুল, উদ্ভিদ্কুল 
এবং মানবকুল সংক্রান্ত সকল প্রকার তাৎপর্ষপুণ তথ্য সঙ্গমিবেশ করিতে 
হইবে। প্রত্বাঞ্চলের ধারাবাহিক ইতিহাস রূপায়ণ করাও প্রয়োজন । 

সাহিত্যের এবং পূর্বতন আবিষ্কৃত প্রত্বতত্বীয় উপাদানের ভিত্তিতেই 
এই ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করিতে হয় । প্রত্বাঞ্চলে প্রচলিত লোকগাথাও 

গ্রহ কর! প্রয়োজন । প্রচলিত লোকগাথার ব1 জনশ্রুতির মধ্যেও 

অনেক এঁতিহাসিক তথ্য সম্সিহিত থাকে । অঞ্চলের অন্তর্গত অপর 
প্রত্বক্ষেত্রের পূর্বতন উৎখননের বিবরণীর লারাংশও সন্নিবেশ কর 
দরকার । পূর্বতন উতখননের বিবরণী হইতে অনেক মৌলিক তথ্য 
অনুধাবন কর! সম্ভবপর । অধিকন্তু প্রত্বাঞ্চলে অধিক সংখ্যক মৃত্তিক।- 

স্বুপ বর্তমান থাকা স্বাভাবিক। এই সকল মৃত্তিকা-ভূপের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রদান কর আবশ্টীক। পপ্িকপ্লিত উৎখননের সমস্ত অনুধাবন 

পুৰক খননকার্ধ পরিচালনার নিমিত্ত প্রত্বক্ষেত্রের মনোনয়ন-সংক্রাস্ত 
বর্ণনাও সন্নিবেশ কর! প্রয়োজন। মনোনীত প্রত্বক্ষেত্রের সীমা, 
বাস্তনকৃশ।, সমোন্নতি রেখানম্বপিত প্র্যান্ প্রভৃতির ঘন্ুশীলনজাজ 
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তথ্যও সম্গিবিষ্ট থাকিবে । মনোনাত প্রত্বস্থলের ক্ষেত্রাংশ নির্ণয়-প্রসঙ্গ 
এবং পরিকল্পিত উৎখননে অন্থন্থত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-সংক্রাস্ত 

আলোচনাও একান্ত প্রয়োজন। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদে খননকার্-সংক্রাস্ত সকল প্রকার তথ্যের 

বিস্তারিত আলোচনা থাকিবে। সর্ষ প্রথমেই উৎখননের সারাংশ 
লিখিতে হইবে। সারাংশের প্রকরণের শীর্বলিপি ও আখান এমন- 

ভাবে লিপিবন্ধ করিতে হইবে যাহাতে পাঠক পরবর্তা বিষয়বস্তর 
ধারাবাছিকতা অবলীলাক্রমে অনুধাবন করিতে সমর্থ হন। সারাংশ 

তর্ক লিপিতে মুদ্রিত হওয়া বাঞ্চনীয় । উৎখননের মূল বিষয় ও 

মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ সুললিত ভাষায় এমতভাবে লিখিত হওয়া উচিত 

যাহাতে পাঠকবৃন্দের পক্ষে উৎখনন-সম্পর্কে সকল প্রকার তত্ব অতি 
লহজেই প্রণিধান কর সম্ভব হয়। 

পরবত্ণা অনুচ্ছেদের লিখন আবিষ্কৃত প্রত্বনিদর্শনের প্রকৃতির 

উপর নির্ভরশীল। জটিলতাপূর্ণ তথ্যাভিজ্ঞানের বর্তমানে, পূর্বতন- 
আবিষ্কৃত নিদর্শনের সহিত নবাবিদ্কৃত নিদর্শনের সম্পর্ক, যুক্তিপুর্ণ ও 

স্যায়সঙ্গত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান প্রদান করা প্রয়োজন । সাধারণতঃ 

প্রত্ননিদর্শনের ব্যাখ্যান প্রদানে উৎখস্তার স্বীয় অভিমতের ব৷ সিদ্ধান্তের 

নিবেদন অনাবশ্টক । কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে উত্ধনকের নিজন্ব মন্তব্য 

লিপিবদ্ধ করা অবৈধ নহে। তবে উক্ত মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে তথ্য- 
ভিত্তিক [হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে উতখননজনিত বিবিধ নিদর্শন 

জটিলতাপুর্ণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসঙ্গত ও ছুর্বোধ্য। অতএব 
আবিষ্কৃত নিদর্শনের তব্বোপলদ্ধির জন্য যুক্তিভিত্তিক অ.ন্ুমালিক 
সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য। কিন্তু অন্কমানের মাত্র লঙ্ঘন 

করা অন্ুচিত। আবিষ্কৃত তথ্যাদদির ভিত্তিতেই বিভিন্ন সংস্কৃতি- 

পর্বের ও নিদর্শনের পৌর্বাপর্য-সংক্রান্ত আলোচনা আবশ্যক । 

বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের তারিখ-সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং 
আলোচন। প্রয়োজন। প্রত্ববস্তর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত এবং 
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স্তররিম্যাস-প্রস্ৃত কালনিপ্য়ের বিস্তারিত অন্ুশীলনজাত তন্ব বিবরণীতে 

সন্গিবিষ্ট থাকিবে । প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখ্য যে, সংস্কতি-পবের আলোচমায় 
প্রাচীনতম পর হইতে আরস্ত করিয়া পরবর্তঁ পর্ব পর্যন্ত সকল প্রকার 

তথ্যপূর্ণ নিদর্শনের ধারাবাহিক অনুশীলনতত্ব বিবরণীতে সম্সিবেশ 

করিতে হইবে । 

এততিম্ন খাদবিন্যাসের প্রতি খাদের খননকার্ষের বিস্তারিত ও 

ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অতীব গুরুত্বপূণ। খাদশ্রেণী 
অনুসারে বিভিন্ন খাদের থননকার্-সংক্রাস্ত সকল প্রকার নিদর্শনের 

আবিষ্কার যথাযথভাবে লিখিতে হইবে । খাদোৎখননের তথ্যলিপির 

উপরই সংস্কৃতির ইতিবৃত্তের পূর্ণাজগ লিপিকরণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল । 
খাদের প্ল্যান্-অঙ্কন, প্রস্তচ্ছেদ-চিত্রণ, আলো কচিত্রণ প্রভৃতির ভিত্তিতেই 
খাদোৎখননের বৃত্বাস্ত লিপিবদ্ধ করিতে হয়। উক্ত চিত্রণ বা অন্কন- 

সমূহই উৎখনন-বৃত্তান্তের প্রামাণিক সাক্ষ্য । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আবিষ্কৃত প্রত্বনিদর্শনের সর্বালীণ রূপায়ণ-প্রসঙ্গের 

আলোচনা থাকিবে । এই পর্যালোচন৷ সম্পুণভাবে প্রত্ববস্তর শ্রেণী- 
ভিত্তিক। সাধারণতঃ আবিষ্কৃত নিদর্শন-সমূহকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা৷ যায় ঃ বাস্ত-নিদর্শন এবং অপর প্রত্ববস্তু। 

অনাচ্ছাদ্দিত বাস্ত-নিদর্শনের আকার, স্বরূপ, বৈচিত্র্য ইত্যাদি 
সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিবেদন করিতে হইবে । বাস্ত-নিদর্শনের 

আম্পূবিক বর্ণনা অস্কিত বাস্ত-নকৃশাভিত্তিক। শ্রেনীবিস্তাস পূর্বক 
অনাবৃত বাস্তর ব্ূপভেদের নির্ণয়-প্রসঙ্গের আলোচনাও প্রয়োজন । 

বাস্তনির্মানে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ--ষেমন, ইষ্টক, প্রস্তর, গাঁথনি, 

আন্তর ইত্যাদি এবং বাস্তর গঠনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য 
ংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্যও নিবেদন করিতে হইবে । 

বিভিন্ন পর্যায় ও সংস্কৃতি-পব" অনুসারে বাস্তর বণন। লিপিবদ্ধ 

করিতে হয়। বাস্ত-পর্ধায়ের ও সংস্কৃতি-পবের ভিত্তিতে বাস্তব- 

নিদর্শনের বৈলক্ষণ্যের আলোচনাও অত্যধিক প্রয়োজন। ৰাস্ত- 
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নিদর্শনের বথার্থ স্বরূপ ও সংঙ্লি্ তথ্য অনুশীলন করিয়! বাসগৃহ,, 
মন্দির, বসতি প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক মৌলিক তত্ব অবধারর্ণ কর! 
সম্ভবপর । 

অপর প্রত্ববস্কসমূহের পদার্থ অনুসারে শ্রেণীবিন্তাস করিয়া 
ৰণন। পিখিতে হইবে--যেমন, প্রস্বরনিগ্িত বস্তু, মৃন্ময় বস্ত, ধাতব 
বস্ত্র, সেল প্রভৃতি । এই সকল প্রত্ববস্তর মধ্যে কৌলাল-নিদর্শনের 
অধ্যয়ন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । পূর্বেই আবিষ্কৃত কৌলাল-নিদর্শন 
বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে (১৫৩-৬০)। পুবের আলোচিত 
সকল প্রকার তথ্যও বিবরণীতে সম্সিবেশ করিতে হইবে । উৎখননের 

বিবরণীতে সাধারণতঃ। রূপ ও আকার অন্থসারে মুন্ময় পাত্রের 

বিভাজন কর! প্রয়োজন। সঘৃশ মৃৎপাত্রসমৃহকে এক শ্রেণীভুক্ত 
করিতে হইবে। অধিকন্ত খ্বত্তিকানস্তরাম্থুসারে একই শ্রেণীভূত্ত 

কৌগালের বিশ্যাম করাও আবশ্যক । মুণপাত্রবিম্তাসের সঙ্গে স্তর- 
বিশ্তাসের সঙ্গতি বা অসঙ্গতি নিণয় করিয়া! সংস্কৃতি-পর্ধের সহিত 

কৌলালের সম্পর্ক নির্ধারণ করা অধিক প্রয়োজন । এই পদ্ধতি 
অন্থুদরণ করিয়াই কৌলাল-নিদর্শনের আন্মপৃিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় 
কর! সম্ভবপর 

কৌলাল-নিদর্শন ছ্বিবিধ £ সাধারণ বা সহজলভ্য এবং অসাধারণ, 

ব! ছর্লভ। সাধারণ বা! সহজলভ্য নিদর্শন স্থানীয় ব। আঞ্চলিক বলিয়া 

ধার্য করা বায়। অসাধারণ কৌলাল-নিদর্শন সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা 

অবলম্বন করা গ্রয়োজন। অনেক সময় অপর পংস্কৃতি-কেন্দ্র হইতে 

উত্ত কৌলাল-নিদর্শন আমদানীকৃত হওয়াও অন্বাভাবিক নহে । এই 

সকল ক্ষেত্রে সংস্কৃতির প্রব্রজন ও প্রভাব বিস্তার-সংক্রান্ত অনেক তত্ব 
উদ্ঘাটন কর! সম্ভবপর। উপরস্ত অলাধারণ মুৎপাত্র কোন বিশেষ 

কার্ষের জন্তও ব্যরহাত হইতে পারে । 

তাুপর্ষপূণ  মৃৎপাত্রের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ কর! 

প্রয়োজন। এই কৌলাল-আ্রেণীর মধ্যে তারিখ-সম্বলিত, নকৃশা্কত 
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ব। চিত্রিত এবং গ্রাফিটিসম্বলিত মৃৎপাত্র বিশদভাবে উল্লেখযোগ্য । 
তারিখসম্বলিত মুণ্পাত্রের গুরুত্ব অত্যধিক । প্রত্বস্থলের সংস্কৃতি- 

পরের বিশ্তাস এবং কালনিরপণ উক্ত প্রকার কৌলাল-নিদর্শনের 

অনুশীলন ছারা অতি সহজেই প্রণিধান করা যায়। 
শ্রেণীগত কৌলাল-নিদর্শনের যে সকল বৈশিষ্টের উপর অধিক 

গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে তাহাদের মধ্যে পাত্রনির্মাণে ব্যবহৃত 

মৃত্তিকা, পাত্রের আকার ও গঠন (হস্তনিগ্িত ৰা টক্তনিসিত ), ছেদের 

ক্ুলতা, পঙ্ক-প্রলেপ, রঙের ব্যবহার, দগ্ধতা ( সূর্যভাপদগ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ ), 

পোয়ান-সম্পকিত তথ্য, নক্শাক্কিত (হস্তাস্কিত ব৷ ছাপাঙ্কিত ), 
চিত্রিত, লেখসম্বলিত খোলাম ইত্যার্দি উল্লেখযোগ্য । এতদৃভিন্ন 
মৃৎপাত্রের অপর বৈলক্ষণ্যসমূহও আলোচনা করিতে হুইবে যেমন, 

পাত্রের ব্যবহারজনিত তথ্য । সাধারণতঃ মৃৎপাত্র গৃহস্থালী কার্ধের 
জন্যই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এবং মরদেহ সমাধিস্থ 
করিবার নিমিত্তও মুৎপাত্রের ব্যবহার অধিক প্রচলিত। মৃত্পাত্র- 

সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য বিশ্লেষণ করিয়। লিপিবন্ধ। করিতে 

হইবে। সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মৃৎ্পাত্রের বণনার 
যথার্থতার উপরই সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় নির্ভর করে। ম্বপাত্র- 

সম্পকিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তথ্যও সন্নিবেশ কর! প্রয়োজন । 

মুপাত্র ব্যতীত উৎখননের ফলে অপর অনেক মৃন্যয় বস্তও 

আবিফ্ত হয়-_যেমন, মৃত্তি, পুতি ও অপর অলঙ্কার-সামগ্রী, গোলক, 
চাকৃতি, ইত্যাদি । এই সকল স্বম্ময় বস্তর বিশদ বণনাও লিপিবদ্ধ 
করিতে হইবে। 

অপর প্রত্বনিদর্শনের মধ্যে পশুঅস্থির ও নরঅস্থির আবিষ্কার 

অতীব তাৎপর্ষপূর্ণ। পশুঅস্থির ও নরঅস্থির অনুশীলন দ্বার! 
বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর। পূর্বেই পশুঅস্থি 
ও নরঅস্থি সম্পক্ষিত তত্ব আলোচিত হইয়াছে (২৬৭-৮২)। 
পশুমস্থির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে বন্তপশু, গৃহপালিত পঞ্জ, 
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পশুখাদ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারা, পশুএপি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় 
সংক্রান্ত তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । 
আবিষ্ুত নরকঙ্কাল-নিদর্শনের বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ । 
নরকঙ্কালের নৃতত্বীয় বিশ্লেষণের সাহায্যে নরগোষ্ঠী নিয় করা 
অত্যাবশ্ঠক। নরগো্গী নির্ণাত হইলেই সংস্কৃতির বা সভ্যতার 
নিদর্শনসমূহের প্রকৃত ্রষ্টার বা উদ্ভাবকের ও প্রতিষ্ঠাতার 
একাত্মীকরণ সম্ভবপর । একটি বিশিষ্ট নরগোষ্ঠী নির্ধারিত হইলে 
সংস্কৃতির অষ্টা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 
কিন্তু একাধিক নরগোষ্টীর বিদ্যমানতা৷ স্থিরীকৃত হইলে সংস্কৃতির প্রকৃত 
ল্রষ্টার সনাক্তীকরণ। আয়াসসাধ্য । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নরকঙ্কালের 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে একাধিক নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রমাণিত 
হইয়াছে । সাধারণতঃ এই সকল ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যে বিশিষ্ট নর- 

গোষ্ঠীকে সংস্কৃতির অক্টী বলিয়। ধার্য করা হয়। কিন্তু উক্ত প্রকার 
'সিদ্ধান্তও সন্দেহাতীত নহে। উল্লেখনীয় যে, কোন সমৃদ্ধিশালী সভ্যতাকে 
একটি বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীর স্যান্টি ব অবদান বলিয়া নির্ধারণ করা 
অযৌক্তিক। একাধিক নরগ্োষ্ঠীর সংস্কৃতির দানের সমন্বয়ের ফলেই 
সভ্যতা পরিপুষ্টতা ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। প্রসঙ্গতঃ, মহেঞ্জোদারো ও 
হরপ্স। হইতে আবিষ্কত নরকঙ্কালের নৃতত্ীয় বিশ্লেষণ উল্লেখযোগা । 
উক্ত প্রত্ুক্ষেত্রদ্ধয়ে একাধিক নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে । 
ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতাও বিভিন্ন নরগোষ্ঠীজাত “সাংস্কৃতিক 
পানের সমন্বয়ের ফলেই সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল । উৎখনন.বিবরণীতে 

স্কৃতির উদ্ভাবক বা আষ্টার সনাক্তীকরণ প্রসঙ্গ বিশদভাবে আলোচিত 
হওয়া আবশ্যক । 

পূর্বেই বিব্ধি পদার্থনিমিত পুরাবন্ত্ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা 
হইয়াছে (২৪৪-২৫২)। উক্ত পর্যালোচিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতেই 
সংস্কৃতির পুর্ণাঙ্গ বণন| বিধরণীতে সঙ্গিবেশ করিতে হইবে। গর্বের 
পরিচ্ছেদে আলোচিত সকল বিষয়ই উৎখনন-প্রতিবেদনের অস্তভন্ত। 



খু উৎ্থনন- বিজ্ঞান 

মানবসংস্কৃতির, ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই উৎখননের মুখ্য উদ্দেশ্য ।: 
মানবসমাজের ধারাবাহিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং আবিষ্কৃত. 

প্রত্ুনিদর্শনের মর্সার্থের ভিত্তিতে উ€খনিত প্রত্বক্ষেত্রের বিভিন্ন যুগভুক্ত 

সংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়ণ করিতে হইবে । এই ইতিবৃত্ত লিখনকার্ষে 
নুবিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য । প্রসঙ্গতঃ, সংস্কৃতির ইতিবৃক্ধ' 

রূপায়ণের মৌলিক বিষয়বন্ত উল্লেখের দাবি রাখে। | 
সংস্কৃতির উপাদানসমূহ প্রকৃতি-নিরপেক্ষ ও কৃত্রিম । সংস্কৃতির 

উদ্ভব ও বিকাশ সম্পূর্ণভাবে পরিবেশজাত। প্রাকৃতিক জগতের সহিত. 
বস্কৃতির উপকরণসমূহের উৎপত্তি ও উন্নতি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। 

ভুমি, জলবায়ু, উদ্ভিদ্কুল, প্রাণিকুল প্রভৃতিই সংস্কৃতির বীজক্ষেত্র। 
স্বতরাং আবিফত নিদর্শনের ভিত্তিতে অধিবাসিগণের জীবনযাত্রার 

সহিত প্রাকৃতিক জগতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক নির্ণয় কর: 

প্রয়োজন । সংস্কতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রূপের পর্যালোচনার মধ্যে 
অধিবাসিগণের অর্থ নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানলিক এবং 

জ্ঞানবিষয়ক, ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার এবং কার্যকলাপের 
নুবিল্তন্ত বণন। লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। 

প্রথমে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশজাত সামগ্রা সংগ্রহ এবং পশ্ত. 

ও সংস্ত শিকার করিয়া জীবনধারণ করিত । তাহার পর ভূমিকর্ষণ 
€ খাগ্ঠোৎপাদন আরম্ত হয়। এই সকল কার্ষে ব্যবহাত হাতিয়ারের 

ও অপর সাধিত্রের এবং শস্য-নিদর্শনের আবিষ্কার দ্বার] উক্ত বিষয়ের 

প্রকৃত তথ্য নিবেদন করা যায়। বাস্তর ও বসতির নিদর্শনরাজি 

বাসগ্ুহের ও বাসস্থানের সম্যক চিত্র পরিবেশন করে । কুষিকার্ধ ও. 

শমশিলোৎপাদন-সংক্রান্ত তথ্য অথনৈতিক জীবনযাত্রার পরিচিতির 

স্থদৃঢ় ভিত্তি। এতদ্ব্যতীত পরিবহণ, ব্যবস।-বাণিক্ঞা, মুদ্রা-প্রচলন, 
প্রভৃতি সম্পর্কেও পূর্ণ বর্ণনা লিখিতে হইবে । এমন কি, অনেক প্রত্ব- 

ক্ষেত্রে শিল্পপণ্যোৎপাদক ধনিক ও কারিগর অথবা শিল্পপতি... 
শিল্পশ্রমিক সংক্রান্ত তথ্যসংবলিত ব্ণনাও লিপিবদ্ধ করা সম্ভব । 



উৎখনন-্বিবরণী ূ ৩৫. 

বল! বাহুল্য, সংস্কৃতির অর্থ নৈতিক ভিত্তি এবং মান নির্ধারণ করাও 
অত্যাবশ্যক । 

সামাজিক কার্কলাপ, খাছ্যত্রব্য, বেশভৃষ। এবং অপর নিত্য- 
প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের পৃণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করিতে হইবে । সম্ভবমতঃ 
সমাজ-সংগঠন সম্পর্কেও ইঙ্গিত প্রদান করা যায়। অলিখিত 

প্রত্বনিদর্শনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক জীবনযাত্রার যথার্থ বর্ণন! 
পরিবেশন করা সম্ভব নহে। কিন্তু অন্ত্র-শস্ত্র, আক্রমণ, বসতির 
ধ্বংসসাধন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মৌলিক তথ্য নিবেদন কর! 

সম্ভবপর । শালনব্যবস্থা৷ সম্পর্কেও ইঙ্গিত প্রদান করা অসম্ভব নহে। 
অনুশাসন ও ন্যায়-অন্যায় বিষয়াত্মক বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে লিখিত 

নিদর্শনভিত্তিক। মানসিক উৎকর্ষ, জ্ঞান ও বোধ সংক্রান্ত তথ্যের 

মধ্যে ভাষা ও লিপি, চারুকলা, তন্বাভিজ্গান ইত্যাদি উল্লেখ্য । ধমীঁয় 

ধ্যান-ধারণ। ও অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিশদ বর্ণনাও প্রদান করিতে হইবে। 

প্রাচীনতম কাল হইতেই ধর্মের সহিত ম্যাজিকের সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্ন | 
শবসমাধির সহিত সংশ্লিষ্ট নিদর্শন হইতেও সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, 

দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মৌলিক বিবরণ নিবেদন করা সম্ভবপর 

সংস্কতির প্রকৃত উৎস এবং উৎকর্ষের যথার্থ পরিচয় লিপিবদ্ধ কর 

প্রয়োজন। অপর সমলামগ্স্রিক সংস্কৃতির সহিত তুলনামূলক অধ্যয়ন- 

জাত তত্বও নিবেদন করিতে হইবে । সংস্কৃতির বিস্তার, প্রভাব প্রভৃতি 
সম্পরিত তথ্যও পরিবেশন কর! সম্ভব । সর্বশেষে সংস্কৃতির উদ্খান- 

পত্তন ও. বিলোপসাধন প্রসঙ্গের পর্যালোচন! প্রয়োজন । সংক্ষেপে 

বলিতে পার! যায় যে, ইত্তিবৃত্ব-রূপায়ণে সংস্কৃতির উত্তব, সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ, 
অবনতি বা অধঃপতন বা ধ্বংস প্রভৃতি বিষয় সম্পকিত পুর্ণাঙ্গ বর্ণন। 

লিপিবদ্ধ করিয়। উতখনন-প্রতিবেদনে ই তিবৃত্ত প্রসঙ্গ সমাপ্ত কর কর্তব্য। 

বিবরণীর বিভিন্ন অনুচ্ছেদে পূর্ব-বণিত তন্ব ও পদ্ধতি অনুসারে 

উৎুখনন সংক্রান্ত সকল বর্ণন1 লিপিবদ্ধ করিয়। প্রতিবেদনে মৌলিক 

সিদ্ধান্তসযূহ নিবেদন করা আবশ্যক । 



৩৫৬ উৎখপম বিজ্ঞান 

মৌলিক সিদ্ধান্ত £ উতখনন ও প্রত্ুনিদর্শন সম্পর্কে সকল প্রকার 

তথ্য এবং তত্বালোচনার সমাপ্তি-উত্তর মৌলিক সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ 
করিতে হইবে । অভিনব উপকরণসমূহের গুরুত্বের আলোচনা 

সমিবেশ কর! অত্যাবশ্যক । কেবলমাত্র উৎখননজাত সকল প্রকার 

তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসমূহই বিবরণীতে 
লিপিবদ্ধ কর! বাঞ্ছনীয় । 

অনেক উৎখনক কল্পনা-প্রস্থত তত্বালোচনাও দ্বিধাহীনভাবে 

উৎখনন-বিবরণীতে সন্নিবেশ করেন । কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নিষ্ঠার 
প্রতি আহ্ুরাগী উৎখনকগণের পক্ষে কোন প্রকার কাল্পনিক ব! 

অবাস্তব মন্তব্য নিবেদন করা অবৈধ । কারণ, পরবর্ত উৎখনন দ্বার! 

তাহাদের মানসন্থষ্টির অসস্ভাব্যত প্রতিপাদিত হওয়াও স্বাভাবিক । 

কিন্তু অনেক গুরুত্পূর্ণ সমন্তার সমাধান সম্পকিত তত্থালোচনায় চিন্তার 
প্রকাশ অবৈধ নহে। তথাপি, চিন্তাপ্রস্তত সিদ্ধান্তের পরিমিততা। 
সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাক উচিত। বিবরণীতে ভবিষ্যতের তথ্যামু- 

সন্ধানের পরিচালনা সম্পফ্ষিত ইঙ্গিত প্রদান করাও প্রয়োজন । 
সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানৰসংস্কৃত্তির অনেক জটিল সমস্তার 

সমাধানের যথার্থতা বা চিরন্তন সত্যতা প্রতিপাদন কর! অসম্ভব। 

উতখনন সম্পফিত সিদ্ধান্তের মৌলিকতা কখনও সন্দেহাতীত নহে। 

প্রুতুনিদর্শন সংক্রান্ত সিদ্ধাত্ত চিরস্তন সত্য বলিয়া গ্রাতিপন্ন কর! 

অযৌক্তিক। ৃ 

মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্তের প্রকৃত শ্বরূপ নিণয়-প্রসঙ্গও অনেক 

ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর । প্রাচীন মানবসমাঞ্জের ইতিহাসের ধারা অতীব 
ক্ষীণ ও স্ূল্্ স্ুত্রদ্বারা গ্রন্থিত। এমন কি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃত্র 

গ্রস্থনের রূপ নির্ণয় করাও অসম্ভব । উপরস্ত অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের 

গ্রন্থিশ্ত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং তখন তাহার সংযোগ স্থাপন 

কর! হুঃসাধ্য হয় । কিন্ত ইতিবৃত্তের শূত্র-গ্রস্থন এবং স্বরূপ উদ্ঘাটন 

উপাদানের প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল । বিশেষ ক্ষেত্রে কতিপয়, আংশিক 



উতৎখনন-বিবরণী ৩৫গ চপ 

পুরাবস্তৃজার্ত তথ্যের সাহায্যেও ইতিবৃত্ের ধারার ছিন্ন গ্রস্থিসমূহের 
সংযোগসাধন সম্ভবপর । কোন ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক প্রত্বনিদর্শনের- 
আবিষ্কারের ফলে সমস্ার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। গ্রত্রনিদর্শন সম্পর্কে 
কাল্পনিক ব্যাখ্যা! নিবেদন করা সহজসাধ্য। কিন্তু উৎখনন-বিবরণীতে 
উক্ত প্রকার কাল্পনিক ব্যাখ্যান অতীব বিনীতভাবে নিবেদন কর! 

উচিত । মাম্ুষের পক্ষে ভ্রম ম্বাভাবিক। এমন কি, অভিজ্ঞ এবং 

পারদর্শী উৎখনকেরও ভূলভ্রাস্তি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং 

অনেক সময় প্রত্বনিদর্শনের মূল্যায়ন নিণয় ও ব্যাখ্যা প্রদান 

ভরমাত্মক হওয়াও ন্বাভাবিক। সর্বক্ষেত্রে মানসপটের সংগতির ও 

শ্হিরতার অক্ষুগ্রত৷ রক্ষা করা সম্ভব নহে। যে উৎখনক মানসপটের 

ংগতি ও সামগ্রস্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া উ€খননের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে 

কৃতকার্য হইবেন, তিনিই বিদ্বৎংসমাজে দক্ষ বৈজ্ঞানিক ।উৎখনকরূপে 
স্বীকৃতি লাভ করিয়। চিরম্মরণীয় হইবেন। 

সকল উৎখনন-বিবরণীতেই “পরিশিষ্ট” সংযুক্ত থাকিবে | পরি- 
শিষ্টাংশ্বে বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞান-বিশারদগণ কতৃক নিবেদিত উতখনন- 

সম্পরিত সর্বপ্রকার ঠবজ্ঞানির্ক বিশ্লেষণজাত তথ্যের পূর্ণাঙ্গ বিররণ 
সম্িবেশ কর একান্ত প্রয়োজন । অন্যথায় বিবরণীতে অন্তভূ-ক্ত 
টৈজ্ঞানিক তথ্যের যাথার্্য নিঃসন্দেহে স্বীকৃত ব! গৃহীত হইবে না। 

বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনের মৌলিক তথ্যসমূহই উতখনন-বিবরণীর বিজিজঞ 

অস্ুচ্ছেদে আলোচিত বিবয়বন্তর যথার্থ ভিত্তি । 
এতদ্ব্যতীত বিবরণী-গ্রস্থে সল্িবেশিত অপর বিষয়বস্তরসমূহও 

উল্লেখ্য ৫ ( ক) চিত্রণ, ( খ)) গ্রত্ববস্ত-নির্থণ্ট, (গ ) চিত্রণ-তালিকা। 

() খ্রস্থপঞ্জি এবং (৩) স্মুচীপত্র। র 
7. (ক) চিত্রণ £ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ চিত্রণই সকল 

প্রকার উৎধনিত অভিজ্ঞানের একমাজ্র প্রত্যয়নক সাক্ষ্য এখং 

ধ্যাখ্যাম-ফার্ধের ও বিধয়দী লিখনের সুদৃঢ় ভিত্তি । বাস্ত-নিদর্শমের 

সহিত শুয়বিষ্ঠাসের লাঞ্গাহ সম্পর্ক কেধপকাজ চিত্রাঙ্ছিত ' নঙ্শার 
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দ্বারাই সম্যকভাবে প্রকাশ করা সম্ভবপর। উৎখনন-বিবরণীতে 

সম্মিবেশিত চিত্রণ ছিবিধ £ চিত্রাঙ্কন (নকৃশা ও রেথাঙ্কন ) এবং 
আলোকচিত্রণ। চিন্রণ-সংক্রান্ত বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে 
€১১৭-৩৭)। এই অনুচ্ছেদে উৎখনন-বিবরণীর অঙ্গীভৃত এ 

চিত্রণ সাধারণভাবে উল্লেখ্য । 

চিত্রাঙ্কন ত্রিবিধ ঃ ছেদচিত্রণ, নকৃশাঙ্কন (প্ল্যান) এবং র্থনিদর্শন- 
চিত্রণ। প্রস্তচ্ছেদ ও প্লযান্-অস্কন উতখননের বিবরণী লিখনের সুদৃঢ় 

ভিত্তি। খননকার্য, চলাকালীন নকৃশার ও প্রস্তচ্ছেদের অঙ্কন সম্বন্ধে 
উতখনকের বিশেষ তৎপর হওয়া প্রয়োজন । উ€খননের এই 
সুদ নজিরের যথাযথ অস্কন এবং প্রত্বক্ষেত্রেই উহাদের অনুশীলন 
অত্যাবশ্তঠক। উৎখননের পরে পেব্সিলের সাহায্যে অঙ্কিত প্র্যান্ ও 

প্রস্তচ্ছেদ কালির দ্বার] চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে । 
সাধারণতঃ অস্িত চিত্রণ পরিবর্তক বা! কুঞ্ণ কালিদ্বার অপর কাগজে 

খ্থানাস্তরিত করিতে হয়। এই কার্ষের নিমিত্ত ছবির প্রতিলিপি 

অস্কনার্থে তৈলাদিলিপ্ত স্বচ্ছ কাগজের ব্যবহার প্রয়োজন। উক্ত 

কাগজের একাধিক মুদ্রণ সম্ভবপর । প্রয়োজন অনুসারে প্রতিলিপিকে 
বিবিধ বর্ণ-সংযোগে চিহিত করিতে হয়। 

বিবরণীতে সম্মিবেশিত বিভিন্ন প্ল্যান্-অস্কন উল্লেখ্য £ (১) প্রত্বক্ষেত্রের 
সহিত বর্তমান গ্রাম, যাত্রাপথ, নদ-নদী প্রভৃতির সম্বন্ধ দর্শনপূর্বক 
ক্ষুদ্রাকৃতির গ্ল্যান্ বিবরণীতে অস্তভূর্ত কর একান্ত প্রয়োজন । বিশেষ 

ক্ষেত্রে উক্ত প্্যানের পার্থ দেশের মানচিত্র অঙ্কন করিয়! প্রতুক্ষেত্ের 
বর্তমান স্থিতি নির্দেশ করাও উচিত। সাধারণতঃ প্রত্ুক্ষেত্রের প্ল্যানের 
ক্ষেপ এক মাইল-্ছয় ইঞ্চি হওয়া প্রয়োজন । (২) প্রত্বক্ষেত্রের 

বিস্তারিত তথ্যনিদর্শন-সম্বলিত প্ল্যান এর অন্কনও অত্যাবশ্যক। এই 
প্ল্যানের সমোন্নতি রেখাস্কন দ্বার! প্রত্বক্ষেত্রের বিভিল্লাংশের উচ্চতা ও 
নিয়ত! নির্দেশ; করিতে হইবে। প্রত্ক্ষেত্রের অপর বৈলক্ষণ্যসথূছও 

নির্দিষ্ট থাকিবে। এতচৃতিম্ন উৎখননের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রাংশও চিচ্ছিত 
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শাক অত্যাবশ্যক | এই নকৃশাঙ্কনের স্কেল প্রত্বক্ষেত্রের আকারের উপর 
'নির্ভরশীল। (৩) এতজ্ব্যতীত বিবরণীতে উৎখনন সম্পকিত বিস্তারিত 

প্ল্যান-অস্কনও সন্নিবেশ করিতে হইবে। বাস্ত-নিদর্শন, গুরুত্বপূর্ণ 
প্রপ্তিস্থল, পুরাবন্ত, সমাধিক্ষেত্র, প্রভৃতির প্ল্যান বিবরণীর লিখিত 

“তথ্যের দৃঢ় ভিত্তি । প্ল্যান-অস্কন ব্যতীত প্রস্তচ্ছেদের অস্কনও সন্নিবেশ 

করিতে হইবে। প্রস্তচ্ছেদের চিত্রণের সাহায্যেই বিবরণীর মৌলিকত্ব 
প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর । (৪) আলোকচিত্রণ উৎখননের সর্বাপেক্ষা 
প্রামাণিক সাক্ষ্য । বিবরণীতে অধিক সংখ্যক আলোকচিত্র সন্নিবেশ 
করা প্রয়োজন । উৎখননের বিবরণীতে অন্তভূক্তি আলোকচিত্রের মধ্যে 

প্রত্বাঞ্চল, প্রত্ুক্ষেত্র, খননকার্ষ, স্ুরবিন্যাস, বাস্তনিদর্শন, প্রত্ববস্ত 

প্রভৃতির চিত্রণসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এতদ্ব্যতীত মনোনীত প্ররত্ববন্তুর রেখাঙ্কন এৰং আলোক চিত্রণও 
বিবরণীতে অস্তভূর্্ত করিতে হইবে । সাধারণতঃ বিবরণীতে প্রত্ববস্তর 
'রেখাস্কন ও আলোকচিত্রণ উভয়েরই সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। 

প্প্রধানতঃ ক্ষুপ্রায়তন প্রত্ববস্তকে [দ্বগুণাকারে অস্কিত করিতে হয়। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কেবলমাত্র প্রত্ববন্তর দরদী চিত্রকরই সমাকরূপে 

“চিত্রাঙ্কণ? করিতে সমর্থ । প্রাগৈতিহাসিক যুগের সকল প্রকার 
প্রত্ববস্তর যথাবথ চিত্রপ প্রয়োজন । এতিহাসিক যুগের প্রত্ববস্তর 
-বছুলতার জন্য কেবলমাত্র মনোনীত বা নমুনাম্বরূপ বস্তর চিত্রণ বা 
-নকৃশাঙ্কন সন্নিবেশ করা উচিত । 

প্রত্ববস্তর মধ্যে কৌলাল-নিদর্শনের চিত্রাঙ্কনের সমিবেশ সর্বাপেক্ষা 
'প্ঘরুত্বপূর্ণ। সর্বপ্রথমেই চিত্রাঙ্কনের জন্য খোলামকুচি মনোনয়ন 
করিতে হইবে। যে সকল খোলামের নক্শান্কন বা আলোক চিত্রণ 
"গৃহীত হুইবে, তাহাদের মধ্যে তারিখ-নির্দেশক খোলাম, অভিনব ও 
নূতন ধরনের খোলাম, পোয়ান হইতে উদ্ধৃত খোলাম, বিভিন্ন গুরে 

রিন্তস্ত মনোনীত খোলাম, নকৃশাকৃত খোলাম, চিন্রত ও গ্রাফিটি- 
সম্বলিত খোলাম, সমাধিক্ষেত্রস্থ পাত্র ও খোলাম, অন্তরিত খোলাম 



৬$৪ উত্ধখনত”- বিজন 

ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখয়োগ্য । অনেক ক্ষেত্রে -কুদ্রাকৃতি খোলামের 
চিত্রাহ্থন সম্ভব, নহে। কিন্তু উক্ত খোলামকুচিও বিবরণীতে নি 
আলোচিত, হওয়া আবশ্তাক। . দু 

সাধারণতঃ মৃন্য় পাত্রের প্রান্ত বা বেড়ের অংশ কালনিরপণকার্ষে 
বিশেষ উপযোগী । পাত্রের গাত্রাংশও উক্ত কার্ষের.সহায়ক। ৃদা় 
পাত্রাঙ্ছনৈর বামপার্থে ছেদ এবং দক্ষিণপার্থ্র অস্তঃক্ষেত্রের ও বহিঃ, 
ক্ষেত্রের উচ্চতাঙ্কন বিধিসম্মত। প্রয়োজনমত পাত্রের আদি আকারের: 
বিস্তাস করাও উঠিত। কৌলাল-নিদর্শনের অঙ্কন অতীব জটিলতাপৃ্ণ। 
অঙ্কনের নিমিত্ত অনেক সাধিত্রও ব্যবহৃত হয়। কোৌলাল অন্কনের 
জন্য বেড়ের পরিধির পরিমাপ বিশেষ প্রয়োজন । 

(খ) প্রতবন্ত-নির্ঘপ্ট £ উৎখনন-বিবরণীতে প্ররত্ববস্তর পুর্ণাঙ্গ 
তালিকাও সন্নিবেশ করা কর্তব্য । এই তালিকাতে নানাধিধ প্রত্বস্তর- 
প্রাপ্তিস্থল, দৈর্ধ্য-প্রস্থ-বেধ-পরিমাপ, আকার ও পরিমাপণ, বৈশিষ্ট 
ব্যবহারজনিত তথ্য, সংস্কৃতি-পর্ব, উদ্ধারণের তারিখ, প্রভৃতি হিভিন্ন: 
বিষয় সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত থাকিবে । . ' ১ 

(গ)' চিদ্রণ-তালিকা £ এতদ্ভিন্ন উৎখনন-বিবরণীতে সঙ্মিবিষ্ট 
নকৃশার ও চিত্রণের পুণাঙ্গ তালিকাঁও অন্তভূংক্ত করিতে হুইবে। এ 
এই তালিকায় চিত্রণ ও নকৃশা দ্বিভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন £ অক্কিত 
চিত্রথ ও আলোকচিত্রণ । প্রত্ববস্তর রেখাস্কন রেখা-বক, বা লাইন-্ক. 
নামে অভিহিত । সর্ধপ্রকার রেখাচিত্রণ আরবী সংখ্যাস্থচক প্রতীক 
দ্বার চিহ্নিত করিতে হইবৈ-_-(১), (৯), (৩), (৪) ইত্যাদি (ভারতবর্ষে 
এই সংখান্ূচক প্রতীক সর্ধপ্রথম ব্যবহৃত হয়) কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে, : 

আরবীয়গণই উক্ত সংখ্যার ব্যবহার প্রবর্তন করে )) কিন্তু আলোক. 
চিত্রপ (হাফ টোন্-ব্রকে মুদ্রিত ) রোম সংখ্যা়ি নিদেশ করিতে ' 
হয়--১ 21) 111, 1৬ ইত্যাদি । চিত্রণ-তালিকায় প্রথমৈ সংখ্যাক্ৃত্রমে.। 
যেখাচিত্রের পুর্ণাঙ্গ বিধরণ শ্রদানংকর] উচিত। তখপবে আলোক 
চিএখের)বিগারিত বুনন 'ভিছিতেইইকে, 
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(ঘ) গ্রন্থপঞ্ধী; উৎখনন-বিবরধীতে গ্রস্থপঞ্জি অস্তৃতূক্তি করা 
একাত্ত প্রয়োজন । বিবরণীতে সন্নিবেশিত তথ্যাদি ও উপকরণ ঘে 
সকল গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ তালিকা প্রদ্জান 
করা আবশ্যক। প্রয়োজনমত বিবরণী-গ্রস্থের পাদটীকায় বা পরিচ্ছে- 
দের শেষে উক্ত গ্রন্থমূহের পুণাঙ্গ নিদেশ প্রদান করা উচিত। বিভিন্ন 
পত্রিকার প্রবন্ধ হইতে উদ্ধুত্ত তথ্যের নিশি থাকাও প্রয়োজন 
সংক্ষিপ্তাকারে পত্রিকার নাম লিখিতে হয়। পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা, 
গুস্থকারের ও গ্রন্থের নাম, প্রকাশনের বংসর প্রভৃতিও লিখিত 

থাকিবে । আলোচনাকালীন বিবরণীতে কোন গ্রস্থকারের নামোল্লেখ 
করিলে তাহার অভিমতের প্রকাশিত বৎসর নামের সহিত বন্ধনী- 
চিহের মধ্যে লিপিবদ্ধ কর! আবশ্যক । গ্রস্থের ও পত্রিকার নাম 
তির্ধক লিপিতে মুদ্রিত হওয়া উচিত |; 

(ঙ) স্ত্চীপত্র £ বিবরণী গ্রন্থে শ্ুচীপত্রের সন্নিবেশও আবশ্যক । 
সর্ষনাম-মথচশী এবং বিষয়-স্চী উভয় প্রকার ন্ুচীপত্রই বিবরণীতে 

অস্তভূক্তি করা সমুচিত। 
উপরি-উক্ত, নিয়মান্থুসারেই উৎখনন-বিবরণীর লিখন প্রয়োজন । 

বিবন্ধণী-লিখনের সমাপ্তি-উত্তর টাইপ ফ্লাইটারে মুত্রিত পাণু.লিপি 
অভিজ্ঞ 'উতখনকের নিকট প্রেরণ করা শ্রেয় । প্রয়োজমমত একাধিক 

ধিশারদের সমালোচনা অনুশীলন করিয়া বিবরণীতে অন্তভূ-ক্ত করা 
উচিত। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষণ ও পর্ধালোচনা করিয়! বিবরণী-লিখনের 
সংশোধন করা আবশ্যক এবং তাহার পরে চূড়ান্ত পাণ্ডলিপি তৈয়ার 

করিয়ী মুদ্রণের ব্যবস্থা! করিতে হইবে । 

| ৫ । 
বিবরণী : ঘুদ্রণ ও প্রকাশন : 

'সউদ্থধনন-বিব্রদীয়, মুদ্রণ সম্পর্কেও অনেক সমস্থা বর্তমান । 
উৎতণককে মৃজন-সংক্রাস্তুদর্ববিষয়ে পারদণিত] অর্জন করিতে হইবে । 



“৩৬২, ... উতখনন- বিজ্ঞান 

উৎখননের বিবরণী মুদ্রণের নিমিত্ত স্ুনিপুণ মুদ্রাকরের উপর গুরু- 
-দায়িত্ব অর্পণ. কর। কর্তব্য । বিবরণী মুদ্রণ সম্পর্কেও উত্খনকের সধদ। 
সচেতন থাক উচিত। 

মুদ্রণ সম্পর্কে কতিপয় প্রধান বিষয়ের প্রতি।দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন £ 
মুদ্রাক্ষর-নির্বাচন, কাগজ-মনোনয়ন এবং গ্রন্থের আকার নির্ধারণ । 
এতদ্ব্যতীত চিত্রণের ব্লক তৈয়ার এবং মুদ্রণও গুরুত্বপূণ বিবয়্। 

সাধারণতঃ বারো পয়েন্ট মুদ্রাক্ষরে বিবরণী মুদ্রিত হওয়া উচিত। 

বিবরণী-গ্রঙ্থের আকার প্রধানত ১০১১২" হওয়া প্রয়োজন । 

অন্ঞথায় চিত্রাদির ব্রক-মুদ্রণ ক্ষুদ্রাকার হইবে । রেখাচিত্রণ ও আলোক- 

চিত্রণের অক্ষর এবং অপর চিহ্পমূহ এমনভাবে লিখিতে হইবে, 
যাহাতে ব্লকের পরিস্ফুটাকার মুদ্রণ সম্ভব হয়। 

রক তৈয়ার ও মুদ্রণ সম্বন্ধেও উৎখনকের অধিক ত€ুপর হওয়া! 
প্রয়োজন। চিত্রের বা নকৃশার অঙ্কন কোন্ প্রকারে মুদ্রিত হওয়। 
উচিত, তাহা কেবলমাত্র উৎখনকই ধার্ধ করিতে সমর্থ । সাধারণতঃ 

চিত্রমুদ্রণ ত্রিবিধ ঃ হাফ টোন্-রক$ ধাতুফলক, ও 'লাইন্-ব্লক্ 

€ রেখা-ফলক্ ) এবং লিখোগ্রাফ. (খোদিত শিলাফলক্ )। হাফ টোন্ 
ব্লকে আলে। ও ছায়ার ঘনতার তারতম্য আলো কচিত্রণজনিত ক্ষুদ্্র- 

ক্ষুদ্র বিষয়সমূহ দ্বারা প্রদশিত হয়। যে ধাতুফলক হইতে রেখাচিত্র 

মুদ্রিত হয় তাহাকেই লাইন্-ব্ক বল! হয়। লিখোগ্রাফ, বলিতে 
শিলাফললকোপরি ক্ষোদিত চিত্রাদির মুত্রণকার্ধকে বুঝায় । লিখোগ্রাফ. 

' দ্বিবিধ £ প্রত্যক্ষ এবং ক্ষোদিতব্য বিষয়ের ছাপ তুলিয়! মুদ্রণ । সব 

প্রকার হাফ.টোন্-রক্ প্রকৃষ্ট আট” কাগজে মুক্রিত হওয়। আবস্কক। 

সাধারণত: আক্কত চিত্রণ অর্ধাকারে মুদ্রিত হওয়। উচিত । 
বিবরণী-গ্রন্থের নামপত্রে গ্রস্থের লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, যুল্য, 

প্রকাশিত বৎসর ইত্যাদিও লিখিত থাকিবে । 
উৎ্ধনন-বিবরণীর লিখন ও প্রকাশন সম্পর্কিত তথ্য সংক্ষিপ্ত 

"আকারে আলোচিত হইয়াছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উৎখনন-বিবরণী 
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লিখনের জন্য কোনরূপ দৃঢ়বন্ধ প্রণাপী নাই। অভীব দক্ষতার 
সহিত প্রত্বক্ষেত্রের উতখননকার্য সমাপন কর৷ যায়। কিন্তু কেবলমাত্র 

উত্খনন পূর্বক পৃরাবস্তুর আবিষ্করণ বা উদ্ধারণ এবং সংরক্ষণ অর্থহীন । 
উতধনন-ক্ষেত্রে বসবাসকারী মানবকুলের সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ 

করিতে হইবে। উতখনন-বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত প্রত্বনিদর্শনের বিশ্লেষণ 
করিয়াই প্রত্মক্ষেত্রের একাধিক যুগভুক্ত অধিবাসিগণের ক্রিয়া- 
কলাপের ও চিন্তাধংরার সম্যক পরিচিতি অর্থাৎ ইতিবৃত্ত রূপায়ণ 

করাই উতখনকের প্রধান উদ্দেশ্য । প্রতুক্ষেত্রের মানবসংস্কৃতির 

রূপায়িত ইতিবৃত্তই উতখনন-বিবরণী। এই কার্য সম্পাদনের জন্য 

মানবসংস্কৃতির উতখনিত নিদর্শন সমূহের সহিত একাত্ম স্থষ্টি করিয়া 
তাহাদের প্রকৃত স্বপ্পপ ও মর্মার্থ উদঘাটন করিতে হইবে এবং 
'বিবরণীর মাধ্যমে স্বজনের অবগতির জঙ্য উতখননের বিবরণী- 

গ্রন্থ সমর্পণ করাই উত্খনকের সবশ্রেষ্ঠ সম্পাদিত কার্য । 



অষ্টম পরিচ্ছেদ 
উৎখননের অবদান ্ 

ভৃগর্ভে বিদ্মান প্রতুনিদর্শনরাজির আবিষ্কারের এবং উদ্ঘাটিত 
মর্মার্থের ভিত্তিতে অমূর্ত মানবসংস্কৃতির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ 
সাধনের রূপায়িত ইতিবৃত্তের মাধ্যমে অতীতের সহিত বর্তমানের ও 

ভবিষ্যতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করাই উৎখনন-বিজ্ঞানের' 

সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান । 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্তের রূপায়ণ 

সম্পূর্ণভাবে জড় নিদর্শনভিত্তিক। একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী” 

অন্ুন্থত উৎখননই বাব নিদর্শনের আবিষ্কার ও মর্মার্থ উদ্ঘাটন পূর্বক 
ইতিবৃত্ত বূপায়ণের কাঠামে। বিন্যাস করিতে সক্ষম ৷ লিখিত উপাদান- 
বঙ্জিত যুগের মানবসংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস দ্ধপায়ণ করাই 
উৎখনমের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ। এমন কি, এতিহাসিক যুগের 
সাহিত্য-উপাদানভিত্তিক মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত লিখনেও উৎখননের 

দান নান নহে । মানবসংস্কৃতির নানাবিধ বাস্তব নিদর্শন, লেখমালা, 

লেখসর্থলিত বস্তু, মুদ্রা, ভাক্র্য ও কারুশিল্লজাত সামগ্রী ইত্যাদি 

আবিষ্কার করিয়া উত্খনন সাহিত্যিক উপাদান-প্রস্ত ইতিহাসের 

ভিত্তি সুদ করিয়াছে। *. 
উৎখনন বিভিন্ন যুগের এতিহাসিক ঘটনাবলীর সমসাময়িক লিখিত্ত 

সুত্র সরবরাহ করিয়াছে--যেমন, প্রস্তরলেখ, সীলমোহর, তাত্রফলক- 

লেখ, বিবিধ বস্ত্র উপর খোদিত লেখ ইত্যাদি। উতখননই সর্বযুগের 
সমকালীন ইতিবৃত্ত রূপায়ণের ভিতস্তর। প্রাগীন ভারতবর্ষের 
ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত উৎখনিত লেখমালার উপর ভিত্তি করিয়াই 
বিরচিত হইয়াছে । উতখনন দ্বারা আবিষ্কৃত বিভিন্ন মুদ্রাও ইতিহাস 

রচনার মৌলিক উপাদানরূপে স্বীকৃত । 



* উত্ধননের গ্বদান ৩৬৫ 

উ€্খনন ইতিহাসের কাঠামোকে বিন্যাস, পুনঃস্থাপন ও সুদ 

করে। উৎখননতন্ব আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনরাজির মাধ্যমে প্রাচীন 

মানবঙজ্জীবন ধারণের সহিত জড়িত জড়বন্ত্রসমূহকে প্রাণবন্ত করিয়। 

সাহিত্যিক উপাদানকে পরিপুষ্ট করে। সাহিত্য মানবজীবনধারার 
বথার্থ তথ্য ও বাস্তব"উন্নার্দীনের ভিত্তিতে ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠ। করিতে 

অপারগ । অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্য ইতিহাসের ঘটনাবলীর প্রকৃত 

বূপকে বিকৃত করে । সাধারণতঃ মূল 'ঘটনা-প্রবাহের যথার্থ তথ্যকে 

অব্যক্ত বা বিকৃত করিয়াই সাহিত্য বিরচিত হয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী ইতিহাসকে সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য বিস্তারিত মৌলিক 
বাস্তব উপকরণের প্রত্যাশা করে । মানবসংস্কৃতির মৌলিক বাস্তব 

উপকরণসমূহ একমাত্র উৎখননই সরবরাহ করিতে সমর্থ। এমন 
কি, সাহিত্যিক উপাদান-বহুল এঁতিহানিক যুগেও উৎখনন অনেক 

নৃতন মৌলিক বাস্তব উপাদান পরিবেশন করিয়াছে । 
ভাষাতব্বের ও সাহিত্যের গবেষণায় এবং সাহিত্যের ইতিহাস 

রচনায় উতৎখননের দান অতীব গুরুত্বপূর্ণ । প্রাচীন লেখ আবিষ্কার 

করিয়া উৎ্খনন অক্ষরতত্বের ও ভাষাতবের ইতিবৃত্ত রূপায়ণের স্মুদুঢ় 

ভিতস্তর বিন্যাস করিয়াছে । সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস 
রচনায় প্রত্বতত্বীয় উপাদান অপ্রতুল। কিন্তু ইথাকায় আবিষ্কৃত 
পোড়ামাটির ফলকের লেখ উক্ত গবেষণাকার্ষের প্রকুষ্ট উপকরণ । 
প্রকৃতপক্ষে উৎখনন ভাষাতত্বীয় অন্নুশীলনের ও সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 

লিখনের মৌলিক উপকরণসমূহও সরবরাহ করিয়াছে । মিশরে ও 
মেসোপটামিয়াঁয় উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত লেখমালাই প্রাচীন 

মানবসমাজের সাহিত্য-স্ষ্টির প্রকৃত রূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছে । 
উতখনন দ্বারা আবিষ্কৃত হিটাইট, ব্যাবিলোনীয় এবং ঝীক লেখ- 

মাল। অন্ুশশীলন করিয়াই হোমার কতৃক বিরচিত ভাষার তাৎপর্য 

উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়াছে । প্রাচীন মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের 

তৃতীয় আমেনছোটেপ ও চতুর্থ আমেনহোটেপ নামক নুপতিত্বয়ের 



২৩৬৩ উৎখনন* বিজ্ঞান 

এবং মিটানী, আযাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় রাজস্তবর্গের কূটনৈতিক 
পত্রালাপের ও সংযোগের লেখ-নজির প্রাচীন সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 

ক্যাপাডোকিয়ার লেখ-ফলক হইতে হিটাইট. ও সেমিটিক্ 
পুর পুরুষদিগের ভাষা, ব্যবসা, বাণিজ্য-সংস্থা, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের 
সম্যক বিবরণ পাওয়! যায় । বোঘাজকই হইতে আবিষ্কৃত লেখ 

হিটাইটগণের সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচায়ক । এমন কি, প্রাচীন লেখ- 

মাল! হইতেই আ্রীক ও ল্যাটিনের কথিত ভাষার প্রকৃত উৎসের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । গ্রীক ও রোমক সাহিত্যের হুরহ বণনার 

সমাধান ও সংশোধনকার আবিষ্কুত লেখমালার অনুশীলনের 

আন্ুকুল্যেই সম্ভব হইয়াছে। প্রাচীন লেখমালার ভিত্তিতেই 
আারিষ্টটলের অনেক গৃঢ় তত্ব প্রণিধান কর! হইয়াছে । বিভিন্ন ভাষার 
উদ্ভব ও বিস্তার সম্পর্কেও অনেক তথ্য প্রাচীন লেখমালা সরবরাহ 
করিয়াছে । প্রসঙ্গতঃ আর্ধ ভাষাগোস্ঠীর উদ্ভব ও বিস্তার সম্পফিত 

তত্ব উল্লেখনীয় | উৎখনন দ্বার! আবিষ্কৃত হিটাইট লেখর বিশ্লেষণের 

ফলে আর্ধ ভাষার বিস্তার সম্পর্কে অনেক প্রামাণিক তথ্য উদ্ঘাটিত 

হইয়াছে । এই ভাষার সহিত ভারতবর্ষের আদি-বৈদিক ও বৈদিক 
ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

উৎখননের ফলে ভারতবর্ষ হইতেও অসংখ্য লেখ আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । এই লেখমালাই ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নের 

প্রকৃত সম্পদ । আবিদ্ষিত লেখমাল] হইতেই ভারতীয় সাহিত্যের 

ক্রমবিকাশ অবধারিত হইয়াছে । . লেখমালাই প্রাচীন ভারতীক্ 

সাহিত্যের ইতিবৃত্তের মূল ভিত্তি। 

পৃথিবীতে প্রচলিত বিবিধ লিপির নি ধারার যথার্থ 
স্বরূপ উতখনন দ্বারা আবিষ্কৃত লেখমালার অনুশীলনের যাহায্যেই 

বূপাফিত হইয়াছে। প্রাচীনতম হাইল্যারোগ্রিকিক ও কিউনিফর্ম্ 

লিপিছ্য়ের পাঠোদ্ধার অতীব ভাৎপর্ষপুরণ। কিন্তু এমন অনেক 
লিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাদের পাঠোদ্ধার অগ্যঠপি সম্ভব হয় 



উৎথননের অবদান ৩৬৭, 

নাই। এজয়ান্ হইতে আবিষ্ক'ত রৈখিক ( লিনিয়ার ) “বি” অক্ষরের 

পাঠোদ্ধার এখনও সমস্তাপুর্ণ। মহেঞ্জোদারো, হরপ্প। প্রভৃতি প্রত্স্থল 
হইতে আবিফত লেখসম্বলিত সীলের লিপিই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম 
অক্ষরের নিদর্শন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় অগ্যাপি উক্ত লিপির 

পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই । লিপিতত্ববিদ্গণের মতে ভারতের 
প্রাচীন ব্রাহ্দী অক্ষর মহেঞ্জোদারোর লিপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । 
মহেঞ্জোদারোর লিপির পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেই ভারতীয় 
অক্ষরতত্বের, ভাষার ও সাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপের ও উৎসের সন্ধান 

লাভ কর] সম্ভব হইবে। প্রাচীন কালের আবিষ্ষ ত লেখমালাই রাজ- 

নীতির, বিধানের এবং আইনশাস্ত্রের ইতিহাস রূপায়ণের প্রকৃত তথ্যের 

সন্ধান প্রদান করিয়াছে । মেসোপটামিয়ার প্রত্রক্ষেত্র হইতে আবিক্ষ ত 

নানাবিধ লেখনজিরই মানবসভ্যতার বিভিন্ন রূপের উদ্ভব সংক্রান্ত 
তথ্য সরবরাহ করিয়াছে । উতখনিত নিদর্শনরাজির বিশ্লেষণের 

ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মেসোপটামিয়। ও পার্খবতী অঞ্চলই 

মানবসভ্যতার উল্লেখযোগ্য কীতিসমূহের জন্মদাত্রী | 
উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত নরকঙ্কাল ও মমি-নিদর্শনের উবজ্ঞানিক 

বিশ্লেষণ চিকিৎসাশান্ত্রের বা ৫রোগতন্তের ইতিবৃত্ত র্ূপায়ণের বাস্তক 

ভিত্তি বিহ্তাস করিয়াছে । উক্ত নিদর্শন হইতে চিকিৎসকগণ অনেক 

মৌলিক তত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রসঙ্গত; করোটিছেদন ও শল্য- 

চিকিৎসার বাস্তব নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । প্রাচীন কালেও- 

ইন্কাবাসিগণের মধ্যে করোটি ছেদন করিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। 
ইউরোপের ও প্যালেষ্টাইনের একাধিক প্রতুক্ষেত্র হইতেও উক্ত প্রকার 

শল্য চিকিৎসার প্রামাণিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । মমি- 

নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া নানা প্রকার মানবব্যাধির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব 

বিষয়ে অনেক তত্ব অবধারণ করাও সম্ভব হইয়াছে । সম্প্রতি পশ্চিম- 

ভারতের লোথাল ও রাজস্থানের কাপিবঙ্গ হইতে ছেদিত করোটির 
আবিষ্কার উল্লেখ্য । উৎখনন প্রমাণ করিয়াছে যে, প্রাচীন ভারত- 
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বর্ষেও করোটির ছেদন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মিশরের আবিষ্কৃত 

নিদর্শন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাচীনকালেও নানাবিধ জটিল 
ব্যাধির সুক্্ন বিচার করিবার প্রণালীগ অবিদিত ছিল না। 

কারুশিলেের ও ললিতকলার ইতিহাস রূপায়ণকার্ষেও উৎখনননের 
দান সবিশেষ তাৎপর্ষ-মণ্তিত। উ€খননই কারুশিল্প ও ললিতকলা 

অধ্যয়নের বাস্তব তথ্য পরিবেশন করিয়াছে । উৎখনন দ্বার। আবিষ্কৃত 

বাস্তনিদর্শন, ভাস্কর্য, চিত্রণ ও অপর শিল্পকল। নিদর্শন হইতেই 

বিভিন্ন যুগের জীবনের চিন্তা ও প্রযুক্তি বিদ্যার যথার্থ পরিচয় পাওয়! 
গিয়াছে । শিল্পকলার ক্ষেত্রে নবাশ্মীয় যুগ হইতেই কৌলাল-শিল্পের 

বিবর্তনের ধারার ও বিস্তারিত ইতিবুত্তের তথা একমাত্র উৎখননই 
পরিবেশন করিয়াছে! প্রত্ববিজ্ঞানে কৌলাল-শিল্পের বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষ। 

গুরুত্বপূর্ণ । 

প্রাচীন কারুশিল্প-নিদর্শনের নির্মাণকৌশল অনুশীলন করিয়া 

সমকালীন কারুশিল্ের বিবর্তনের ধারাবাহিকতাও নির্ধারণ করা 
সম্ভবপর হইয়াছে। প্রাচীন শিল্লোৎপাদনের প্রভাবও আধুনিক শিল্প- 
নিদর্শনের উপর পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর 

ইংলপ্ডের শ্রমশিল্পজাত সামগ্রীর উপর পম্পাই মহানগরী হইতে 
আবিষ্কৃত কারুশিল্প-নিদর্শনের প্রভাবও নির্ণাত হইয়াছে । গ্রীস ও 

রোমের স্থাপত্যশিল্প ইউরোপের পরবর্তাঁ সৌধ-নিমর্ণণকে নানাভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতের পরবর্তী এঁতিহাসিক যুগের ইমারত- 
নির্মাণে প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের প্রভাব ন্যুন নহে। 

প্রাচীন ভাক্কর্ধ-নিদর্শনের অধ্যয়নও তাৎপর্যপূর্ণ । গ্রীক ও রোমক 

ভাক্কর্য দ্বারা পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় ভাস্করগণ অন্তুপ্রাণিত 

হুইয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ, টন ও 
ব্রাহ্মণ্য ধমের ভাস্কর্ষ-নিদর্শনরাজি হইতেই পরবর্তাঁ ভাক্কর ও 
শিল্পিগণ অধিক প্রেরণ অর্জন করিয়াছেন। . এমন কি, বিংশ 
শতাব্দীতেও প্রাচীন ভাক্কর্ষ সংক্রান্ত নিদর্শনরা্জির প্রগাঢ় অনুভূতির 



উতখজনের অবদান ৩৯ 

বলেই শিল্পিগণ তাহাদের প্রতিকৃতিও নিমাণ করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে । 

প্রাচীনকালের অনেক ভাক্বর্ষ-নিদর্শন সৌন্দর্য বা রসবোধ 

সংবেদনের এবং শক্তিগ্রহণের প্রধান সহায়ক । অগ্ঠাপি ফরাসীদেশে 

“ভেনাস-ডি-মিলো" নারী-সৌন্দর্যের মৃত” প্রতীকরূপে স্বীকৃত। ইহার 

সহিত সমগ্র ফরাসীদেশের এঁতিহা জড়িত। ভারতবর্ষ হইতেও উক্ত 

প্রকার অনেক অতুলনীয় ভাক্ষর্ষয সংক্রান্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

প্রসঙ্গতঃ, সারনাথ ও মধুর! হইতে প্রখ্যাত: বুদ্ধমৃতিদ্ব'য়র আবিষ্কার 
উল্লেধ্য। এই মূঠ্তিছ'য়র গঠনের নিপুণ হা, শান্ত ও সম্যক্ ভঙ্গী এবং 
চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য অত্ুলনীয়। কোনারক, 'খজুরাহো ও অন্যান 
প্রত্ুক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্ষ-নিদর্শনরাজির চিত্বা- 

কর্তা ও নির্মাণ-কীশল উল্লেখযোগা। অদ্যাপি ভারতবানিগণ 

প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের আন্তরিক অনুরাগী । 

চিত্রণতত্বের বা আলেখ্যতত্বের অন্তশীননেও উৎখননের দান 
অতুলনীয়। প্ররত্াশ্মীয় যুগ হইতে মানুষ গিরিগুহার অন্যন্তরবতাঁ 

প্রাচীরগাত্রে চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করে। এই চিত্রাঙ্কনের ব্ণলেখ ও প্রতিরূপ 

এবং অঙ্কনের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | উক্ত যুগের দেওয়াল- 

চিত্রণের স্বাভাবি কতা, সারল্যের দীপ্তি ও বলিষ্ঠ 51 অদ্যাপি ললিতকলা- 
বিশারদগণকে বিষুগ্ধ করে। প্রাচীন চিত্রান্কনের প্রকৃত উংলের সন্ধানও 

নিবেদিত হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রণ সম্পূর্ণরূপে জাছু- 
ক্রিয়াভিত্তিক। মনে হয়, জাছুক্রিয্াই (ম্যাজিক) প্রাগৈতিহাসিক 
গুহাচিত্রাঙ্কনের প্রধান উৎস। 

ভারতবর্ষের বিতিল্ন অঞ্চল হইতেও প্রাচীন গুহাচিত্রের নিদর্শন 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র ব্যতীত 

ধঁতিহাসিক যুগের অন্তর্গত অনেক গুহাচিত্রণের আবিষ্কারও উল্লেখের 

দাবি রাখে। অজন্ত।, ইলোর৷ প্রভৃতি স্থানের গুহাচিত্রণ ললিতকলার 

চিত্তাকর্ষক নিদর্শন । উক্ত গুহাচিত্রণের ব্ূপ ও লাবণ্য এবং 
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কলাকৌশল বত'মান যুগের |চত্রাঙ্কনকেও নানা ভাবে প্রভাবাম্বিভ 
করিয়াছে। এঁতিহামণ্ডিত দেওয়ালচিন্রণের প্রভাব সঞ্চারিত' হইবার: 
ফলে ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্রকলার দিগন্ত প্রসারিত হইয়াছে। 

এতদ্তিন্ন, মহেঞ্জোদারো,. হরগ্লা প্রভৃতি প্রত্ুক্ষেত্র হইতে 

আবিষ্ষিত কৌলালগাত্রের চিত্রাঙ্কন ভারতীয় সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ ॥ 

বতমান কালের চিত্তকরগণ উক্ত চিত্রাবলি হইতেও যথেষ্ট অনুপ্রেরণা 

লাভ করিয়াছেন। কারুশিল্প-বিশারদগণের এবং চিত্রকরগণের 

নিকট ইহার যে বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকর প্রাচীন শিল্পকলার ও. 

চারুকলার নিদর্শনরূপেই মুল্যবান তাহা! নহে, কলানিপুণতারঃ, 
উৎবর্ষস্থষ্টির এবং শিক্ষার বিষয়বস্ত হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ । 

মানবধর্মের ধারাবাহিক ইতিহাসের ও বিবর্তনের বাস্তব তথ্যও 

উৎখননই সরবরাহ করিয়াছে । উৎখননের সাহায্যে অনাবৃত প্রাচীন 
মন্দির, দেবদেবীর মুতি, প্রার্থনামন্ত্র-খোদ্দিত ফলক, শব-সমাধির সহিত 

 ছঁড়িত ধর্ীয় আনুষ্ঠানিক সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি আবিষ্ত না হইলে 
ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও অনুষ্ঠানের ইতিবৃত্ত রূপায়ণ কর! 
সম্ভব হইত না। পুথিবীর সকল ধর্মের মূল উপপাদ্ভ বিষয়সমূহ প্রস্তর, 

ধাতু, মৃত্তিকা প্রভৃতির উপর খোদিত হইত । এই সকল নিদর্শনই ধর্মীয়, 
ইতিহাস রচনার মৌলিক ভিন্তি। এমন কি, উৎখনন দ্বারা আবিষ্কত. 
জড় নিদর্শন হইতেও সাহিতি]ক উপাদানবঞজিত যুগের ধমীয় ইতিহাস” 

জূপায়ণ করা সম্ভবপর হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে মাইনোয়ান ধর্মের 
আখ্যান উল্লেখযোগ্য । মাইনোয়ান্ ধর্মের দেব-দেবীর উপাসনার: 
পদ্ধতি, সংগঠন এুভূতি সংক্রান্ত তথ্য উখননই নিবেদন করিয়াছে । 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৈদিক ধর্মই আদিমতম বলিয়া সাধারণভাবে 
হ্বীকৃত। কিন্ত সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে ভারতের. 

প্রাচীনতম ধর্মের যথার্থ নির্দেশ পাওয়া গিয়াছে! বৈদিক ধর্মের. 
সহিত প্রাচীনতম ধর্মের সম্যক পরিচয়ও প্রদত্ত হইয়াছে । কোন, 

ধর্মের দার্শনিক তত্বের অভিজ্ঞান বিঙ্ুপ্ত হওয়া অন্থা গাবিক নহে 
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কিন্তু আবিষত নিদর্শন হইতে বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক তত্বের ইতিহাস 
প্রণয়ন করা সম্ভবপর । 

প্রাচীন কালের ধর্মাঁয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান শব সমাধিস্থ করিবার 
বিবিধ পদ্ধতি বা প্রথার সহিত বিজড়িত। সাধারণতঃ, মরদেহের 
সহিত মৃত ব্যক্তির বা পরিবারের ব্যবহৃত সাজসরঞ্জাম বিন্যাস 
করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। উক্ত প্রকার শব-সমাধির আবিষ্কার 

হইতে ধর্মানুষ্ঠান ও আত্মার বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক তত্ব উদ্ঘাটন করা 
যায়। প্রসঙ্গতঃ, উর নামক প্রত্বস্থলের সমাধিক্ষেত্রের আবিষ্ষার 

সম্পকিত চিত্তাকর্ষক ও রোমাঞ্চকর বর্ণন! উল্লেখনীয়। উলী কর্তৃক 
প্রদত্ত উক্ত বর্ণন। হইতে তৎকালীন রাজন্তবর্গের ও সাধারণ মানুষের 

মরদেহ সমাধিস্থ করিবার বিভিন্ন প্রথা বা পদ্ধতি এবং ধর্ময় বিশ্বাস 

ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক মৌলিক তত্ব প্রণিধান কর! সম্ভব হইয়াছে। 
অধিকন্তু যে.সকল বনুমূল্য বাস্তব নিদর্শন সমাধিক্ষেত্র হইতে আবিষ্ষ,ত 

হইয়াছে তাহাদের সাহায্যে উরবাসিগণের বেশ-ভৃষা, দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রার সরঞ্জাম, কাকরু-শিল্পের ও ললিতকলার উৎকষ' প্রভৃতির 

যথার্থ পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে । সির্দিয়ান সমাধি-মন্দির হইতে 

আবিক্ষত নিদর্শন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনেক মৌলিক তথা সরবরাহ 
করিয়াছে । হরপ্ল।, লোথাল, কালিবঙ্গ। প্রভৃতি প্রত্ুস্থলের সমাধি- 

ক্ষেত্রের আবিঞ্ষারও অতীব .তাৎপর্পূরণ্ণ। হরপ্লার সমাধিক্ষেত্রের 

নিদর্শন হইতে বিভিন্ন সংস্কৃতিগোক্টীর বিগ্তমানতাও অনুমান কর! 

হইয়াছে। সমাধিক্ষেত্রই উৎখস্তার প্রকৃত বন্ধু। কারণ, সমাধি- 

ক্ষেত্রেই প্রত্ুনিদর্শনসমূহ সুরক্ষিত অবস্থায় বিস্তসত থাকে। সুতরাং 

সমাধিক্ষেত্রজাত নিদর্শনই সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের প্রকৃত সহায়ক. । 

সমাধিক্ষেত্র হইতে আবিক্ষত প্রত্ববস্তর দ্বারাই বত'মান কালের 

অধিকাংশ্ব সংগ্রহশালা সুসজ্জিত । সমাধিক্ষেত্রের গ্রতুনিদর্শনরার্জির 

্বরূপ উদঘাটন করিয়াই প্রাচীন কালের জন্ম-মৃত্যুর রহস্ত সম্পর্ষিত 

ইতিহাস রূপায়ণ করাও সম্ভব হইয়াছে । 
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পূর্বের পরিচ্ছেদদে মানবসংহ্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্তের বিভিন্ন 
রূপের ও ধারার রূপায়ণকার্ষে উৎখননের অবদান আলোচিত 

হইয়াছে । সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে 

অমৃত্ণ ইতিহাসের অবয়বের বিন্যাস ও সামগ্রিক রূপায়ণই উৎখননের 

সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান । এই প্রসঙ্গে উৎখননের সিত ইতিহাসের প্রকৃত 

সম্বন্ধ সংক্রান্ত আলোচন। প্রয়োজন । 

উত্খনন দ্বারা আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনসমৃহ্ই মানবসংস্কতির 
ইতিহাসের সুদৃঢ় ভিত্তি। ঘটনাবন্ুল ইতিহাসের ধারার অগ্রগতির 
বাস্তব সন্ধান কেবলমাত্র উতখননই পরিবেশন করিতে সমর্থ । 

বিভিন্ন যুগের মানবসংস্কতির অগ্রগতির ব! অবনতির প্রকৃত পরিচয় 
উতখননতত্বেরই অবদান। ইতিহাস বাস্তব তথ্যভিত্তিক। স্বতরাং 

বাস্তব নিদর্শনই ইতিহাস ব্ুপায়ণকার্ধের একমাত্র নিঙরযোগ্য 

উপাদদান। উতখননই ইতিহাসের প্রত্যয়জনক বাস্তব উপাদান 

সরবরাহ করে। 

সাহিত্যিক উপাদানে সমৃদ্ধ যুগেও উৎখনন অনেক বাস্তব তথ্য 

নিবেদন করিয়াছে । স্পার্টার কঠোর নিয়মান্ুবতিতার এবং 
অন্ুশাসনের' ইতিহাস সুপরিচিত । ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত বিশ্বাস ছিল 

যে, স্পাণার অনুশাসন সুপ্রাচীন কালেই প্রবনত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু 

১৯০৫ খ্রীষ্টাবের প্রত্বতত্বীয় আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে 
যে, লাইকারগাসের পুবে সমৃদ্ধিশালী ম্পাটণার অধিবাসিগণ ভোগ- 

বিলাসের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল এবং খ্রীষ্টপুর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেই 
অপরিচিত স্পাটার কঠোর নিয়মনিষ্ঠা প্রবতিত হইয়াছিল। 
স্পার্টার ইতিহাসের পুনবিন্যাসকার্ষে প্রতুতত্বের অবদান অনম্থীকার্ধ। 
রোমক সাহিত্যিক উপাদানের প্রতুলতা সত্বেও সম্রাট, অগষ্টাস্ 
ও র্লডিয়াসের রাজত্বকালের ইতিবৃত্ত রচনায় আবিষ্ত লেখমালা 
ও সৌখের ধ্বংসাবশেষ অনেক নৃতন তথ্য সরবরাহ করিয়াছে। 
₹রোমের সহিত ইংলগ্ডের সম্পর্ক এবং রোমের বিজয়-অভিযান 
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সংক্রান্ত অনেক নৃতন তথ্যও উতখনন পরিবেশন করিতে সমর্থ 

হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীতে ইংলগ্ডের একাধিক রোমক অধ্যুষিত 
ক্ষেত্রে উৎখননের ফলে অনেক নূতন তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্বনিদর্শন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই" সকল নিদর্শনের উপর ভিত্তি করিয়াই 

রোমের সহিত ইংলগ্ডের সম্পর্কের ইতিহাস বিরচিত হইয়াছে। 

রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বকালান ইতালীর ইতিহাস বিভিন্ন 
প্রকার প্রত্বৃতত্বীয় নিদর্শনের ও তথ্যের সাহায্যে রূপায়িত হইয়াছে। 

এট্রাস্ক্যান্ ইতিহাসের প্রারস্তিক পর্বও সম্পূর্ণরূপে প্রত্বতান্বিক 
উপাদানের ভিত্তিতে রচিত। 

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সংস্কতির আংশিক ইতিহাস প্রত্বাশ্মীয় 

যুগের আবিষ্কৃত প্রস্তরনিমিত হাতিয়ারের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত 

হইয়াছে । উৎতখননই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নগরসভ্যতার 
উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত অভিজ্ঞান পরিবেশন করিয়াছে । 
উৎখননের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পুথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার 

অনুরূপ সভ্যতাও ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। কিন্ত, 

তথাকথিত বৈদিক ব1 মহাকাব্য যুগের ইতিহাসের বাস্তব ভিত্তি 

অদ্যাপি অজ্ঞাত। এমন কি, এ্রতিহানিক যুগের সাহিত্যিক 

উপাদানের প্রতুলতা সত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্বুতত্বীয় 

নিদর্শন ব্যতিরেকে ভারতবধের প্রাচীন ইতিহাম ব্ূপায়ণ কর! 

সম্ভব হইত ন1। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাসের অপরিহার্য 

কাঠামোর সংস্থাপনও উৎখননের অন্যতম কীত্তি। সাম্প্রতিক উৎখনন 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রতিহামিক যুগের 
বিভিন্ন পর্বের ইতিবৃত্ত রূপায়ণকার্ষে বু অমূল্য বাস্তব তথ্য সরবরাহ 

করিয়াছে। 

উৎ্খনন মানবসংস্কৃতির ইতিহাসে অনেক নুতন অধ্যায়ের 

প্রবর্তন করিয়াছে । অনেকদিন পর্যন্ত আমেরিকার “মায়।,-সংস্কৃতি 

সম্পফিত অভিজ্ঞান অজ্ঞাত ছিল। উৎখননই মায়া-সংস্কৃতির 
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ইতিবৃত্তের কাঠামো বিগ্তাস কয়িয়া্ছে। মেক্সিকো সভ্যতার 
সম্যক চিত্রের ব্ূপায়ণ উ€ুখননতত্তবেরেই অবদান। এততন্তিম্ন পৃথিবীর 

প্রচীনতম সংস্কৃতি কেন্দ্রদ্য়ের॥ ( মেসোপটেমিয়া ও মিশর ) পূর্ণ 
ইতিহাস প্রণয়ন উতখনন-বিজ্ঞানেরই মহৎ কর্ম। প্রাচীনতম মানব- 

সংস্কৃতির তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শনরাজি মেসোপটেমিয়া ও মিশর হইতেই 
আবিষ্ষত হইয়াছে । উক্ত দেশছয়ের আবিক্ষ.ত প্রতুনিদর্শনের প্রতু 
লতাও উল্লেখ্য । কিন্তু মেসোপটেমিয়ার ও মিশরের সভ্যতার বাস্তব 

নিদর্শনসমূহের অন্তরূপতার পরিবর্তে বৈষম্যও লক্ষ্য কর! যায়। 

মনে হয়, উভয় সভ্যতাই স্বীয় ম্বাতন্ত্রয রক্ষা করিয়াছে । উৎখননই 
প্রমাণ করিয়াছে যে, মেসোপটেমিয়া ও তন্সিকটবর্তা অঞ্চলেই 
মানবসংস্কৃতির প্রারস্তিক পর্ব বিকশিত হইয়াছিল। মেসোপটে- 
মিয়াতেই মানবসংস্কৃতির আদি পর্ব হইতে আরস্ত করিয়া নগর- 

সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের বাস্তব নিদর্শন 

উৎখননই আবিষ্কার করিয়াছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উৎখননের 
ফলেই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নগর-সভ্যতার নিদর্শনের আবিষ্কার 

ভারত-উপমহাদেশের ইতিহাসে এক নুতন অধ্যায় প্রবর্তন 

করিয়াছে । উপরস্ত মহেঞ্জোদারো সভ্যতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞানসমূৃহও উৎখনন পরিবেশন করিয়াছে । 

উৎখননের ফলে কোট্ডিজি, আযাম্রি, কালিবঙ্গ। প্রভৃতি প্রত্ব ক্ষেত্রে 

প্রাকৃ-হরঞ্জী। সংস্কৃতির নিদর্শনও আবিষ্কৃত হুইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 

বেলুচিস্তানের একাধিক প্পরত্বক্ষেত্র হইতেও প্রাকৃ-সিন্ধু সভ্যতার 

নিদর্শনের আবিষ্কারও উল্লেখের দাবি রাখে । ব্যাপক উত্খননের ফলে 

সিষ্কু সভ্যতার উদ্ভব ও বিবতনের ধারাবাহিক ইতিহাস অচিরেই 
সুপরিশ্ফুটভাবে বূপায়িত হইবে। 

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, ইতিহাসের বিভিন্ন সমস্যার 
সমাধান করা উৎখননের একটি প্রধান উদ্দেশ্য । অচেতন বাস্তব 

পদার্থসমুছের মধার্থ নিকর্ষণ পূর্বক মানবসমাজের ইতিবৃত্ত রূপায়ণ 
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স্করিতে হইবে । লিখিত উপাদ্দান-বর্জিত মানবসমাজের - ইতিহাস 

সম্পূর্ণরূপে অলিখিত বাস্তব উপাদানভিত্তিক।.. কিন্তু লিখিত উপাদান- 
সম্বলিত এতিহাসিক যুগেও প্রত্বতত্বীয় উপাদান কেবলমাত্র সাহিত্য 
হইতে সংগৃহীত তথ্যের সমর্থনকারী বা অসমর্থনকারী নহে। উপরন্ত 

এঁতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্তও বহুলাংশে উতখনন দ্বারা আবিষ্কৃত 
প্রত্বুনিদর্শনের উপর ভিত্তি করিয়াই বিরচিত হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্র 

উৎখনন সাহিত্যিক উপাদানের সাহায্যে রচিত ইতিহাসকে বিকৃতির 
হাত হইতে রক্ষা করে। সাহিত্যিক উপাদানজাত ইতিহাস-স্থাত্রের 

বিচ্ছিন্নতার বিদ্ভমানত। ম্বাভাবিক । বস্ততঃ, সাহিত্যিক উপাদানের 
সাহায্যে রচিত ইতিহাস সমন্যাপূর্ন এবং উহার এতিহাসিক সত্যতা 

প্রায়শঃই অস্পষ্ট। উতখননতন্বই ইতিহাসের জটিল সমস্তাসমূহের লমা- 
খান করিয়। মানবসমাজের নিরবচ্ছিন্ন ইতিবৃত্ত বূপায়ণ করিতে সক্ষম । 

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের গ্রাচীন ইতিহাসের বূপায়ণতত্ব আলো- 

চনীয়। প্রত্বতত্বীয় উপাদানের অবিদ্থমানতার বা অপ্রতুলতার জন্য 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এখনও অনেক জটিলতাপুর্ণ সমস্ত। বর্তমান । 

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ইতিহাস বাস্তব তথ্যব্জিত বেদ, মহাকাব্য, 

পুরাণ, প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী সাহিত্যিক উপাদানভিত্তিক। থীষটপূর্ব 
ষষ্ঠ শতাব্দী (প্রকৃত পক্ষে শ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দী) হইতে 

ভারতীয় ইতিহাস রচনার প্রত্যয়জনক বাস্তব উপকরণ উতখননই 

সরবরাহ করিয়াছে। কিন্তু উক্ত ইতিহাসও বহুলাংশে রাজকীয় 

কীতিগাথা, মানবসমাজের যথার্থ ইতিহাস নহে । 
প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতিপয় গুরুত্বপৃণ সমস্যার 

বিগ্ভমানতাও উল্লেখনীয় । অগণিত প্রত্রাশ্মীয়, মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় 
হাতিয়ারের আবিষ্কার সত্বেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরীভূত 
'মানব-জীবর্দেহের অস্তিত্ব অগ্ঠাপি অবিদ্যমান। প্রস্তরনিমিত হাতিয়ার 

ব্যতীত প্রত্বাশ্মীয় যুগের মানুষের অধিষ্ঠানের ও তাহার সংস্কৃতির 
এবপ্রতায়জনক অভিজ্ঞ'নের প্রকৃত সন্ধানও পাওয়! যায় নাই। ভারত- 
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বর্ষে মানব'জীবাশ্মের অপ্রাপ্তি অতীব বিস্ময়কর । সম্প্রতি ভারত উপ-- 

মহাদেশের বিভিন্ন গ্রত্ুক্ষেত্র হইতে খাগ্য-সংগ্রাহক ও খা'গ্চ-উৎপাদক 

সমাজ সম্পর্কে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন আধিক্কিত হইয়াছে). 

কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়ণকার্ধে উক্ত নিদর্শন অপ্রতুল । 
তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, অর ভবিষ্যতে উতখনন 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্ত রূপায়ণে বতমান সমন্যাসমূহ 
সমাধান করিতে সমর্থ হইবে। 

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্ব পর্ষস্ত ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ইতিহাস তথা- 

কথিত আর্ধ-আগমনের এবং ডাহাদিগের প্রাচীন সাহিত্যিক উপাদানের, 

সাহায্যে বিরচিত কার্যকলাপের কাহিনীর সহিত জড়িত ছিল। 

বাস্তব তথ্যভিত্তিক ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সংস্কৃতির উদ্ভব ও ক্রম- 

বিকাশ সম্পর্কে কোন প্রকার জ্ঞান ছিল না। বতমান শতাব্দীর 

তৃতীয় দশকে মহেঞ্জোদারে। ও হরপ্পা নামক প্রত্বক্ষেত্রদ্বয় হইতে 

অভূতপূর্ব গুত্বুনিদর্শন আবিষ্কার করিয়া! উৎখনন প্রমাণ করিয়াছে যে, 
মেসোপটেমিয়ার ও মিশরের অনুবূপ সম্মদ্ধিশালী ৩াআশ্মীয় সভ্যতা] 

ভারতবর্ষেও বিকাশ লাভ করিয়াছিল। সবপ্রথমে পণ্ডিতগণ বিশ্বাস 

করিতেন যে, উক্ত সভ/ত' সিন্ধু উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু. 

অধুনা ভারতবর্ষের অনেক প্রত্ৃক্ষেত্রে উত্খননের ফলে প্রমাণিত 

হইয়াছে যে, তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বিস্তার নুদূর প্রসারিত ছিল। 

সম্তে!ষজনক গ্রতুনিদর্শনের আবিষ্কার সত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, . 

সিন্ধু সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রূপায়ণ সম্পর্কে অনেক জটিল সমস্যা 
অগ্ঠ'পি বত্মান। এমন কি, মহেজোদারো, হরগ্লা প্রভৃতি প্রত্ুক্ষেত্র 

হইতে আবিষ্কৃত লিপির পাঠোদ্ধার করাও সম্ভবপর হয় নাই। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় তথাকথিত আর্ধগণেক্ক' 

বহির্জগত হইতে উপ-মহাদেশে আগমন ও অবস্থান সংক্রান্ত বৈদিক 

কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়াই বিরচিত হইয়াছে । আর্য জাতির; 



.উ$ধুনন্রে অবদান খ্টিউ 

বা আর্ধ স'স্কৃতির ইতিবৃত্ত তুলনামূলক ভাষাতত্বের উপর নির্ভরশাল। 

বিভিন্ন শান্ত্রবশারদগণ ভাষাতত্ব কতক পরিবেশিত তথ্যা।দর উপর 

নির্ভর করিয়া অনেক বাস্তব ভিত্তিবর্জিত আখ্যান বূপায়িত 

করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর্ধ জাতি বা আর্ষ সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন 

প্রকার গ্রতুতত্বীয় নিদর্শন অগ্ঠাপি আবিক্িত হয় নাই। আর্ষ ইতিহাস 

সম্পর্কেও অনেক জটিল সমস্তা বততমান £ আর্ষগণের আদি মাবাসভূমির 
সনাক্তীকরণ, আর্ধ আগমনের কালনিরূপণ, আর্ষ সংস্কৃতির যথার্থ 

হথরূপ নির্ধারণ, অনার্ধ সংস্কৃতির প্রকৃতি নিণয়, আর্ষ সংস্কৃতির বিস্তার, 
বৈদিক সাহিত্যের বাস্তব ভিত্তি ইত্যাদি। এই সকল বিষয় সংক্রান্ত 
অনেক তন্বালোচন! সম্বলিত গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু হুঃখের 

ব্ষিয়, উল্লিখিত কোন একটি সমস্তারই সমাধান ক্গ্যাপি সম্ভবপর 

হয় নাই। স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎখনন-বিজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন 

আর্য ইতিহাসের উপর কোনপ্রকার আলোকপাত করিতে অগ্ঠাপি 

সফলত। অর্জন করিতে পারে নাই। 

এতদ্বাতীত ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের ম.ল স্মত্র-গ্রস্থির 

বিচ্ছিন্নতাও উল্লেখ্য । আর্য আগমনের ও সিদ্ধু সভ্যতার পরিসমাপ্তির 

কাল যথাক্রমে শ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ এবং গ্রীষটপূর্ব ১৫০০ অব ধার্ধ কর! 
হইয়াছে । অতএব ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ৩০০-৪*০ বৎসরের 

ব্যবধান বর্তমান। উপরস্ত আর্ধগণের আগমনকাল ১৫০০ ্রীষ্টপূর্বাব্দে 
এবং সিন্ধু সভ্যতার পরিসমাপ্তি-কাল ১৭৫* খ্রীষ্টপূর্বান্ধে (কার্বন-১৪ 

তারিখ) স্থিরীকৃত হইলেও ২৫ বৎসরের ব্যবধান বিছ্ুমান থাকে । 

অধিকন্তু সিন্ধু সভ্যতাকে প্রাগার্য পর্বের অনার্ধ সংস্কৃতিজাত বলিয়া 

ধার্য করা হইয়াছে । এই প্রকার সিদ্ধান্ত বাস্তব তথ্যভিত্তিক নহে। 

অধিকস্ত আর্ধগণের আগমনের ও অধিষ্ঠানের (১২০০ বা ১৫*০ 

প্ীষ্পৃ্াব্দ) নিরূপিত কাল হইতে বাস্তব তথ্যভিত্তিক ইতিহাসের 

আরম্ভকালের (গ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী ) মধ্যবতী ব্যবধানও অত্যধিক। 

'আর্ষ ইতিহাল সম্পর্কে উৎখনন কোনগ্রকার বাস্তব তথ্য পরিবেশন 
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করিতে পারে নাই। তবে স্বীকার্ধ যে, বিভিন্ন প্রত্ৃক্ষেত্রের উৎখনন- 

জাত তথ্যসমূহের সাহায্যে অচিরেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাচীনতম 

অধ্যায়ের যথার্থ রূপায়ণ সম্ভবপর হইবে। 

এতিহাসিক যুগের প্রত্বতত্বীয় তথ্যভিত্তিক ইতিহাসও সমস্থা মুক্ত 
নহে। প্রসঙ্গতঃ, দক্ষিণ ভারতের ইতিবৃত্ত রূপায়ণে কতিপয় সমস্যার 

বিষ্কমানতা উল্লেখযোগ্য । উত্তর ভারতের আর্ ইতিহাসের অন্ুর্প 

দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় নামধেয় আদর্দিবাসিগণের ইতিহাস সম্পর্কেও 

অনেক সমস্ত! বত্মান--দ্রাবিড় জাতির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব, দ্রাবিড় 
নরগোষ্ঠী নির্ণয়, দ্রাবিড় সংস্কৃতির অভিব্যক্তির স্বরূপ এবং বিস্তার 
নির্ধারণ ইত্যাদি। ন্বীকার করিতে হইবে যে, মানবসংস্কৃতির 
প্রাচীনতম নিদর্শন দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কৃত হওয়া সত্বেও দক্ষিণ 

'ভারতীয় ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বিবরণ অগ্ঠাপি বিরচিত হয় 

নাই দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসও অজ্ঞাত। 

পক্ষিণ ভারতের সুবিভ্ৃত- মহাশ্মীয় নিদর্শনরাজি এতিহাসিক ও 
প্রত্ুতত্ববদ্গণের নিকট" অগ্যাপি কৌতৃহলের বিষয় |" 'কেবলমাত্র 
শীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাসের আংশিক 

ূপায়ণ "সম্ভব হইয়াছে । সাধারণভাবে বলা যায় যে? প্রথম শ্রীষ্টাব্দ 
হইতেই দক্ষিণ ভারতের সহিত রোমক সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ বাণিজ্যক 
'সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়। রোমক মুদ্রার আবিষ্কার এবং যবর্নগণের 
অধিষ্ঠান সম্পর্কিত সাহিত্যিক পরিচয় ব্যতীত উক্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত 

কোন প্রকার প্রত্ৃতত্বীয় বাস্তব নজিরের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই | 

প্রকৃতপক্ষে ষষ্ঠ শতাব্দী হইতেই দক্ষিণ ভারতের ই্তিহালের মূল ত্র 
'গ্রথিত হুইয়াছে। 

ভারতবর্ষের ইতিহাস রূপায়ণের উল্লেখিত সমস্যার সমাধান, 

করিয়া উৎখননতত্বই প্রত্যয়জনক বাস্তব নিদর্শনের ভিত্তিতে ধারা- 

বাহক ইতিবৃত্ত লিখনে সমর্থ। প্রকৃতপক্ষে উৎখনন কতিপয় সমস্যার 
সমাধানও করিয়াছে । ১৯৪৬ শ্রীষ্টাব্দের উৎধননের ফলে হরপ্প। 
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অহানগরীর প্রাচারের গঠন ও ধ্বংস সম্পর্কিত অনেক তথ্যের সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে । এমন কি, আর্য আগমনের সহিত পিন্ধু সভ্যতার 

সম্পর্কও নির্ধারিত হইয়াছে । ব্রহ্মগিরি নামক প্রত্বস্থলে উৎখননের 

ফলে দক্ষিণ ভারতে তাম্রাশ্ীয় সংস্কৃতির বিকাশের মূল স্বৃত্রের 

সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির পৌবাপর্ষও 

নির্ণীত হইয়াছে-_ তাত্ত্রাশ্মীয়, মহাশ্মীয় এবং এ্তিহাসিক পর্ব। 
উপরস্ত আরিক্কামেছ্ব নামক প্রত্ুক্ষেত্রে উত্খননের ফলে রোমক 

বাণিজ্য সম্পর্কে অনেক মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত হইয়ছে। এই 
আবিষ্কারের ভিত্তিতেই দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাসের দৃঢ় ভিত্তিক 

তারিখের রেখাঙ্কন করা সম্ভব হইয়াছে । এতদ্ভিন্ন আরিকামেছু 

হইতে রোমক ব্যবসায়িদিগের মালগুদাম, রঞ্জনের কারখানা, রোমক 

সামগ্রী প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে ভারত-রোমক বাণিজ্যিক ইতিবুত্তের 

'বাস্তৰ কাঠামোর সুদৃঢ় ভিত্তির বিম্যাস সম্ভবপর হইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারত বিভাগের ফলে উপ-মহা- 

দেশের প্রাচীনতম সভ্যতার কন্দ্রত্বয় মহেঞ্োদারো ও হরপ্না 

পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তভূক্ত হয়। সুতরাং, ১৯৪৭ খ্রীষ্টা্ব হইতে 

'ভারতভূমিতে উক্ত সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। 
উ€খননের ফলে মহেঞ্জোদারো-হরপ্লার অনুরূপ একাধিক তাত্রশ্মীয় 

সংস্কৃতি-কেন্দ্রের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে । রূপার, কাশিবঙ্গা, 

'লোথাল প্রভৃতি প্রত্বক্ষেত্র হইতে মহেঞ্জোদারো-হরপ্লা সংস্কৃতির 

অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শনরাজি আবিষ্কার করিয়া উৎখনন ভারতবর্ষের 

প্রাচীন ইতিহাস রূপায়ণের এক নৃতন অধ্যায় ন্ষ্টি করিয়াছে । এমন কি, 
পশ্চিম পাকিস্তানের কোটডিজি এবং ভারতবর্ষের কালিবঙ্গ! প্রত্বক্ষেত্রদয় 

হইতে প্রাক্-হরপ্ল। সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবার ফলে সিন্ধু 
সভ্যতার উদ্ভতবের ও ক্রমবিকাশের ধারার স্থিরীকরণ বহুলাংশে সম্ভবপর 
হইয়াছে। পূর্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল ষে, সিষ্কু সভ্যত৷ পশ্চিম 
“এশিয়ার মেসোপটেমিয়ায় উদ্ভুত ও বিকশিত সংস্কৃতি হইতে সঙ্জাত। 
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কিন্তু সাম্প্রতিক উৎখননের ফলে প্রমাণিত হইয্লাছে যে, ভারত উপ 

মহাদেশের ভূমিতেই সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি ও ভ্রমোন্নতি হইয়াছে । 
এই সিদ্ধান্তের মৌলিকত্ব বেলুচিস্তানের এবং পাশ্চম পাকিস্তানের বিভিন্ন 
প্রত্বক্ষেত্রের উৎখননজাত তথ্য দ্বার দুঢ়ভাবে সমথিতও হইয়াছে । 

পূবেই উক্ত হইয়াছে যে, তথাকথিত আর্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে উৎ- 
খনন অগ্ভাপি কোন আলোকপাত করিতে সমর্থ হয় নাই । হস্তিনাপুর, 
আহার, গিলুগড প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতুক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত প্রত্ুনিদর্শন- 

রাজিকে আর্ধসস্কৃতির সহিত অন্থিত করিয়। সিন্ধু সভ্যত। ও আধ- 
আগমনের মধ্যবর্তা শুন্য স্থান পূর্ণ কর! হইয়াছে। কিন্তু এই শুন্য স্থান 
সংক্রান্ত সমস্তার প্রস্তাবিত সমাধানের প্রত্রতত্বীয় ভিত্তি সুদৃঢ় নহে। 

এই প্রসঙ্গে হস্ভিনাপুর হইতে আবিষ্কৃত প্রত্বনিদর্শনসমূহকে মহা- 

ভারতে বণিত আর্ধসংস্কৃতির সহিত একীকরণের গ্রচেষ্টাও উল্লেখ্য । 

কিন্ত এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে প্রতুতত্বীয় ভিত্তিবজিত। ভারতবর্ষের 
মহাকাব) ্য়ের প্রতুতন্বীয় ভিত. অদ্ঠাপি আবিষ্কৃত হয় নাই । ন্বীকার 

করিতে হইবে যে, সক্লীম্যানের গুরুত্বপূণ আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত 
হোমারের বিদ্যমানতা এবং তাহার মহাকাব্যছ্ধয়ের এঁতিহাসিকতা। 

ইউরোপীয়গণের নিকট অপ্রত্ক্য ছিল। কিন্তু সকৃলীম্যানের 

উদুখননই হোমারকে গুতিপন্ম করিয়াছে এবং তাহার মহাকাব্যদ্ধয়কে 

বাস্তব ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । ভারতৰ্ধের মহাকাব্যদ্ধয়ের 

এতিহাসিকতা এবং ব্যাস ও বাল্কীর অস্তিত্ব প্রত্বতত্বীয় বাস্তব 
নিদর্শনের প্রম1ণসাপেক্ষ। 

উত্খনন-বিজ্ঞান এঁতিহাসিক যুগভুক্ত ইতিবৃত্তের যোগস্থত্রের 

অনেক বিচ্ছিন্নতাও সংযুক্ত করিয়াছে । অনেক অজ্ঞাত ও অনিিষ্ট 
প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর, রাজধানী, মঠ, বিহার, মন্দির, প্রস্ভৃতির 
যথার্থ পরিচিতি উৎখননই প্রদান করিয়াছে । ফলে ধারাবাহিক 

ইতিহাস রূপায়ণের অনেক সমস্তার সমাধান করাও সম্ভবপর হুইয়াছে। 

প্রসঙগতঃ, বাঙজাদেশের বাজবাডড়িডাঙ। নামক প্রত্ুস্থলের উৎখনন, 



উত্ধননের অবদান ৩৮3 

স্টল্লেখযোগ্য । প্রাচীন বাঙলার সমৃদ্ধিণালী রাজধানী কর্ণম্থবণের 

বর্তমান ভৌগোলিক স্থাননিদেশ বনুদিন যাবৎ বিতর্কধূলক ও 
অনির্ধারিত ছিল। রাজবাড়িডাঙায় উংখননের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে 

যে, উক্ত ক্ষেত্রেই চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ. কতৃক বর্ণিত 

প্রখ্যাত রক্মুস্তিকা-মহাবিহার এবং উহার উপকণঠ্েই গৌড়ের রাজধানী 
কর্ণনুবর্ণ অবস্থিত ছিল। অমূল্য বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া 

রাজবাড়িডাঙার উত্থখনন বাঙলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস বরূপায়ণে 

অনেক নৃতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছে । 

উৎতখনন দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্ররত্বক্ষেত্র হইতে নানাবিধ 

প্রত্বনিদর্শন আবিষ্কৃত হইবার ফলে ইতিহাসের অনংলগ্ন ও অন্ধ- 

কারাচ্ছন্ন অংশসমূহকে সংলগ্ন ও আলোকিত কর। সম্ভব হইয়াছে । 

ভবিষ্যতে ইতিহাসের আরও অনেক গুক্ুত্বপৃণ তথ্যনিদর্শন আবিষ্কৃত 
হইবে। এই প্রসঙ্গে বাঙলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস রূপায়ণ-কার্ষে 

উৎখননের দান উল্লেখ্য। বাঙলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস অদ্যাপি 

তম্সাচ্ছন্ন। কিন্তু সাম্প্রতক কালে উতখনন এমন অনেক তাৎপর্যপূর্ণ 
প্রত্বনিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছে যাহার সাহায্যে মানবদংস্কৃতির 

প্রারস্তিক কাল হইতে বাঙল। দেশের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রূপায়ণের 

পথ বহুলাংশে সুগম হইয়াছে । 

উতখননের অনেক গুক্ুত্বপৃর্ণ অবদান সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে 
যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহুবিধ জটিল সমস্য! অদ্যাপি বতণমান। 

এমন কি, প্রাচীন ইতিহাসের অনেক বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন অংশকে সংযুক্ত 
করাও সম্ভব হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহান ঘন 

কুয়াশাচ্ছন্ন । কেবলমাত্র উৎখনন-বিজ্ঞানই উক্ত ঘন কুয়াশ! দূরীভূত 
করিয়। ইতিহাসের প্রবাহকে একই ধারায় অন্থিত করিতে সমর্থ। 

উত্খনন ইতিহাস-নৃজ্ের গ্রন্থিকে বাস্তব তথ্যের ভিন্তিতে দৃঢ় বন্ধ 

করিয়া ইতিবৃত্তের ধারাবাহিকতাকে হ্থ্ প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতবর্ষের 
ভিন্ন প্রত্বক্ষেত্রের সাম্প্রতিক উতখনন ভারতীয় সংস্কৃতির উৎপত্তি ও 
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ভ্রমবিকাশের কাঠামোকে সংস্থাপন করিতেও সমর্থ হইয়াছে । অচিরেই 

জুপরিকল্লিত ব্যাপক বৈজ্ঞানিক উৎখনন-গুস্ুত অভিজ্ঞানের সাহায্যেই 

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তমসামুক্ত ও বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা 

করিয়া! নিরবচ্ছিন্ন ইতিবৃত্ত গ্রণয়ন করা সম্ভব হইবে। 

পৃথিবীর অসংখ্য প্রত্বক্ষেত্রের উতখনন অনেক অজ্ঞাত সংস্কৃতির 
কেন্দ্রস্থল আক্কষ্ষির ঝরিয়া মানবসভ্যতার উৎপত্তি, বিকাশ ,ও বিস্তার 

সম্বন্ধে অনেক নুতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছে । বহুদিন পর্যন্ত 

বিশ্বাস ছিল যে, মিশরদেশই মানবসভ)তার উ€স। কিন্তু সাম্প্রতিক 

উতখনন প্রমাণ করিয়াছে যে, 'মিশরসভ্যতার পুর্বেই মেসোপটে- 

মিয়াতে মানৰসংস্কৃতি বিকাশ লাভ করিয়াছিল। উংখননই মিশরকে 

আদি মানবসংস্কৃতির সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া মেসোপটে- 

মিয়াকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে । এমন কি, সাম্প্রতিক উৎখননের ফলে 
মানবসভ্যতার প্রাচীন কেন্দ্র হিসাবে ভারতবর্ষের দাবিও হ্বীকৃত 

হইয়াছে । 

উৎখনন প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মানবসংস্কৃতির 
উৎপত্তি ও বিকাশ, বিভিন্ন সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সহিত সম্পর্ক, যোগাযোগ 
এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান প্রভৃতি সংক্রান্ত 
অনেক নূতন শধ্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছে । এই সকল তথ্য 

হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকালেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের 
সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগন্ত্র বিদ্যমান ছিল। এই প্রসঙ্গে সিন্ধু 
সভ্যতার সহিত সুমেরীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও আদান-প্রদান 
সম্পকিত তথ্যনিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য । উৎংখনিত নিদরশশন | 

হইতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আদি-এতিহাসিক যুগেও ভারতীয়গণ. 
পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। 

উতখননই একমাত্র গতিশীল বিজ্ঞান। উৎতখননের কর্মক্ষেত্র 
অফ পৃথিবী । জঙগমঃ পাহাড়-পবত, মরুভূমি কেছই, উৎ্খননের 
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হাঁতিয়ারের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না । ক্ষেত্র ও কাল উৎখননের 

হাঁতিয়ারকে নিক্ষিয় করিতে পারে না। ম্ুতরাং ।মানবসভ্যতার 

প্রাচীনতম কেন্দ্রসমূহের বত্মান ভৌগোলিক নির্দেশ ও বিস্তার 

সম্পকিত যথার্থ পরিচিতি উৎখননেরই অব্দান। মানবসভ্যতার 

অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর নির্ধারণের বাস্তব নিদর্শনও উৎখনন 

পরিবেশন করিয়াছে । প্রাচীন যুগের পথ-পরিচয়, ৰ্)বসা-বাণিজ্যের 

গতি ও পথ নিরূপণ করিয়া মানবসংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহের প্রকৃত স্বরূপ 

উদ্ঘাটন ও ইতিবৃত্ত ্ূপায়ণ উৎখননের গুরুত্বপূর্ণ দান। 

উৎখনন ইতিহাসের সাহিত্যিক উপাদানকে পরিপুষ্টা করে। 

কিন্ত সাহিত্যিক উপাদানবঞজিত যুগের ইতিহাস কেবলমাত্র উৎখনিত 

প্রতুনিদর্শনের সাহায্যেই রূপায়িত হওয়া সম্ভব । মানবসংস্কৃতির 

ইতিহাস রচনার উপাদানের মধ্যে যে অভাব বত্মান তাহাও 

একমাত্র উৎখননই পরিপুরণ করিতে সমর্থ । গর্ডন চাইল্ড বলিয়াছেন 

যে, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিকারক দুরবীক্ষণ যন্ত্রের অনুরূপ উৎখননও 
ইতিহাসের দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়াছে; ইহ ইতিহাসের সীমা- 
রেখাকেও পরিবধিত ও প্রশস্ত কাঁরয়াছে। জীবদেহে অগণিত সেল 

বা কোষের স্থিতির রহস্য-উদ্ঘাটক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের স্তায় উৎখননও 

ইতিহাসের সক্ষম নিদর্শনসমূহকে সহজ গুণে প্রশস্ত করিয়াছে। 

রেডিও-আযকটিভিটি বা তেজাক্রম়ত। রসায়নশান্ত্রকে যেবপ প্রভাবিত 

করিয়াছে, সেইরূপ উৎখনন ইতিহাস-বিজ্ঞানের অস্তুনিহিত তত্বকে 

রূপান্তরিত করিয়াছে । উগুখনন প্রাচীন মানবসংস্কৃতির অজ্ঞাত 

ইতিহাসের সন্ধান প্রদান করিয়াছে এবং ইতিহাসের ধারাকে সহত্র-. 

সহত্র বসর পশ্চাৎ পর্যস্ত প্রসারিত করিয়াছে । 

প্রায় প্রতি মাসেই উৎখননের হাতিয়ার নৃতন নৃতন সাংস্কৃতিক, 
কেন্দ্রস্থল আবিষ্কার করিতেছে । এতদ সত্বেও মানবসংস্কৃতির 

ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার সমাধান কর] সম্ভব হয় নাই ৮. 

তবু স্বীকার করিতে হুইবে যে, উৎখননই একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থা 
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যাহার সাহায্যে এ তহাধিক সমস্তার সমাধান করিয়। মানব সংস্কৃতির 

প্রকৃত রূপের পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর। 

উৎখনন নিরর্থক ও ধ্বংসাত্মক নহে। উৎখনন মানবসংস্কৃতির 

ইতিহাস স্য্টিকারী। ইতিহাসের বাস্তব চিত্র রূপায়ণকার্ষে উৎখননের 

মুল্য অসাধারণ। যে অতীতকে মুখর করিবার জন্য কবিগুরু 

রবীন্দ্রনাথ “কথা কও প্রাণমন্ত্রে ইতিহানকে উদ্বোধিত করিয়াছেন, 

তাহার সুদৃঢ় ভিত্তি মৃুৎ পরিবেশে উৎখননের কল্যাণেই পাওয়া 

যায়। উ€খনন কেবলমাত্র অতীতের উদ্্ঘাটক নহে) অতীতকে 

ব্বীকার করিয়াই উৎখনন ভবিষ্যতের দিকে মানুষের অগ্রগমনের 

সংকেত ও পদক্ষেপ । 

উৎখনন-বিজ্ঞানের অবদান কেবলমাত্র মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত 

বূপায়ণকার্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। বতমান সমাজ-সংগঠনে 

এবং জাতীয়তাবোধ উদ্দীপনে উৎখননতব্তের অনুশীলনের সার্থকতাও 

অনন্বীকার্য। জনসাধারণের অর্থে ও কায়িক শ্রমে উংখননকার্ধ 

পরিচালিত হয়। বাস্তব নিদর্শন আবি্ষার করিয়া লোকশিক্ষ। ও 

সামাজিক সংহতির নিমিত্ত মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিবুত্ত প্রণয়ন 

করাই উতখননতত্বের মুখ্য উদ্দেশ্ট। সুতরাং বত্মান সমাজেও 

উৎখননতত্ব অনুশীলনের গুরুত্ব অসাধারণ। 

সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, বত“মান সমাজ প্রতৃতন্তের প্রতি 

উদাসীন নহে। উপরন্ত সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই প্রাচীনকে 

অবধারণ করিবার উৎস্ক্য বত'মান। উৎখননতত্ব জনসাধারণের 

এই ওঁৎস্তথক্যের তৃপ্তি সাধন করে। সাধারণভাবে স্বীকার করিতে 

হইবে যে, শিক্ষিত সমাজই উৎখননতত্তের অনুশীলন হইতে প্রধানতঃ 

লাভবান । কিন্তু সমাজের সব সুরের মান্থুষকেও উৎখননতত্ব বিবিধ 

উপায়ে আনন্দ, পরিতৃষ্টি ও সম্যক জ্ঞান বিতরণ করে। প্রকুতপক্ষে 

'উৎখনন-বিজ্ঞানই লোক শিক্ষার যথার্থ মাধাম। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
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স্উ্য়ই উৎখননতত্ব হইতে শিক্ষ। ও জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। 

'উৎখনন-বিজ্ঞান ইতিহাসের দুষ্টিলন্ধ জ্ঞান বিতরণ করে। প্ররত্বতত্বীয় 
সংগ্রহশালা লোকশিক্ষার প্রকৃত শিক্ষায়তন। সংগ্রহশালায় 'সংরক্ষিত 

প্রত্বনিদর্শন সম্পর্কে অন্ঞতা নিন্দাহ্হ। উৎখননতত্ব জনসাধারণকে 

বিশ্ব মানবসমাজের ইতিহাস-চেতনায় উদ্ধদ্ধ করে এবং বতমান 

'সমাজ্জের উৎপত্তির ও বিবর্তনের ধারার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়। 

সমাজতত্বের মন্ার্থ অনুধাবন করিতে সাহায্য করে। 

ইতিহাস লিখিত উপাদানভিন্তিক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, 
'লিখিত উপাদানজাত ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিচ্ছেদ এবং 

অপঙ্গতি বতমান থাক! ম্বাভাবিক। ইতিহাস-সুত্রের মূল ঘটনা- 
প্রবাহের বিচ্ছেদাংশকে একমাত্র উতখনন-বিজ্ঞানই সংযুক্ত করিতে 
সমর্থ। উৎখননতত্ব বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখার সাহায্যে ইতিহাসের 

ধারাবাহিকতার অক্ষুগ্রত। রক্ষ। করে। উত্খনন বিবিধ বিজ্ঞানশাখার 

অন্ুশীলনকার্ধে অনেক নূতন তথ্যের ও তত্বের সন্ধান প্রদান করিয়াছে। 

'পদার্থবিগ্ঠ।, রসায়নশান্ত্র, ভূবিদ্যা, নৃবিজ্ঞান, জীববিদ্য|, উপ্ভিদবিদ্য। 
'প্রভৃতি বিজ্ঞনশাখার গবেষণ[কার্ষে উংখনন অনেক নূতন নির্দেণও 

প্রদান করিয়াছে। উৎখনন বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখার দৃষ্টিভঙ্গীও |] 
বহুলাংশে প্রপারিত করিয়াছে । পদার্থবিজ্ঞানীরা অনেক নুতন 

ব্বস্ব ও সাধিত্র আবিষ্কার কিয়া প্রত্ুতত্বীয় অনুশীলনের বৈজ্ঞানিক 

ভিত্তি সর্ট করিয়াছে। ভূবিষ্ঠার অন্বশীপনও উতখনন হইতেই 
“অন্ুপ্রেরণ। লা করিয়াছে । বিভিন্ন অঞ্চলের যথার্থ পরিচয় প্রদান 

করিয়। উৎখননতত্ব ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি বহুলাংশে প্রসারিত 

করিয়াছে। প্রাচীন কালের আঞ্চলিক পরিবেশ, উত্ভিদ্কুল, পশুকুল, 
ও মানবকুল সংজ্রান্ত সকল প্রকার অভিজ্ঞান সরবরাহ করিয়ঠা, 

উৎখনন বিবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ধার! পরিবতন করিতে সমর্থ 

হইয়াছে। | 



৩৮৮ উৎখনন- বিজ্ঞান 

ব্রতী হইলেন। ' পাশ্চাত্য পণ্তিতগণই চীনদেশের প্রত্রাশ্মীয় 
যুগের অমূল্য নিদর্শনরাজি আবিষ্কার করিয়াছেন । পিকিং মানব- 

কুলের নিদর্শন প্রত্ববিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা! তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্ষার। 

চীন দেশের তাআআরম্মীয় যুগের চিত্রিত কৌলালের গুরুত্ব ইউরোপীয় 

বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন। অধুন। চীন বিজ্ঞানীরাও প্রতু- 

তত্বের অন্ুশীলনকার্ষে পশ্চাদৃপদ নহেন। মার্কসীয় তত্বের ভিত্তিতে 

বত'মান চৈনিক বিজ্ঞানীর প্রত্বুতত্বের অনুশীলনে তৎপর হইয়াছেন। 

প্রকৃতপক্ষে স্বদেশপ্রেমে উদ্দ্ধ হইয়াই চেনিক বিজ্ঞানীরা তাহাদের 
অতীত সংস্কৃতির নিদর্শনের আবিষ্কার ও অন্ুশীলনকার্ষে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন । 

এমন কি, অষ্টে,লিয়ায় ও দক্ষিণ এশিয়ার ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশেও 

জাতীয়তাবোধের সঙ্গেই প্রতুতত্বীয় অনুশীলনের তৎপরতা পরিলক্ষিত 

হয়। পাশ্চত্য পণ্ডিতগণই উক্ত অন্ভুশীলনকার্ধের পথ-প্রদর্শক | কিন্তু 

বর্তমানে সকল দেশের পগ্ডিতগণই সাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়৷ 

প্রত্বতত্বীয় অন্ুুশীলনকার্ধে ব্রতী হইয়াছেন। প্রসঙ্গত, অষ্ট্রেলিয়া 
মহাদেশের প্রত্ুতত্বীয়া গবেষণ। উল্লেখ্য । অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন 
প্রতুক্ষেত্রের উৎখনন প্রাগৈতিহািক যুগের প্রভূত নিদর্শন আবিষ্ষার 
করিয়াছে । পাশ্চাত্য ঁপনিবেশি কগণই অস্ট্রেলিয়ার অতীভ সংস্কৃতির 

প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনকার্ষে তৎপর হইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশেই 
বর্তমান জ্ঞগতের প্রত্বাশ্ীয় সংস্কৃতির বাহক আদিম মানবকুস 

অগ্যাপি; বিরাজমান । এই পটভূমিতে অষ্টে,লিয়ায় প্রাগৈতিহাসিক 

প্রত্বনিদর্শনের আবিষ্কার অতীব তাৎপধপূণ । 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন প্রত্বক্ষেত্র হইতেও মানবসংস্কৃতির 

অমূল্য সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভ্রাভা অঞ্চলেই “পিখিক্যান্- 

খেপাস্, নামক মানব প্রজাতির জীবাশ্ম সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। 
পরবর্তাকালে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানাবিধ উপকরণ আবিষ্কৃত 



উৎখননের অবদান ৩৮৯ 

হইবার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পশ্চিম এশিয়া-ভূখণ্ডের অনুরূপ 

এতদঞ্চলও সম্ভবতঃ মানবসংস্কৃতির অগ্রগতির প্রারভ্তিক পদক্ষেপ- 

ক্ষেত্র ছিল--অর্থাৎ খাগ্-উৎপাদনের স্ুত্রপাত হইয়াছিল। 

পশ্চিম এশিয়া-ভূখণ্ডই পৃথিবীর প্রাচীনতম মানবসভ্যতার 

কেন্দ্রস্থল। আরব, ইরাক, প্যালেস্টাইন্ প্রভৃতি দেশে বাব 

নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণই মানবসংস্কৃতির উৎপত্তি 

ও ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিবৃত্ব রূপায়ণের যথার্থ উপাদান 

পরিবেশন করিতে কুতকার্য হইয়াছেন। ইউরোপের ও আমেরিকার 

অধিকাংশ সংগ্রহশালা পশ্চিম-এশিয়। ভূখণ্ড হইতে আবিষ্কৃত পুরাকীঠির 

নিদর্শন দ্বারা পরিপুষ্ট। কিন্তু অধুনা নবজাগরণ ও সাজাত্যবোধ 

সঞ্চারণের ফলে প্রতি দেশের মনীবিগণ প্রত্বতত্বীয় অনুশীলন কার্ষে 

তশুপর হইয়াছেন। পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণই আফ্রিকা মহাদেশের 

প্রত্রতন্বীয় অনুশীলন আরস্ভ করেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম মানব- 

প্রজাতির জাবাশ্ম এবং সংস্কৃতির নিদর্শনরাজি পাশ্চাত্য প্রত্বতত্ববিদ- 

গণেরই আবিষ্কার । এই প্রলঙ্গে বিদগ্ধ প্রত্ববিদ্ পেন্টির অবদান 

চিরস্মরণীয়। মিশরের নবজাগরণ ও স্বাদেশিকতাবোধ সংক্রান্ত 

চেতনাও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের আবিষ্কারের সহিত বিজড়িত। 

ভারত উপ-মহাদেশেও জাতীয় অনুপ্রেরণা ও স্বাদেশিকতাবোধ 

সঞ্চারণে প্রত্ববিজ্ঞানের অবদান উল্লেখযোগা। পরাধীন ভারতবর্ষেও 

পাশ্চাত্য মনীধিগণের প্রচেষ্টাতেই ভারততত্বের সাধনার স্ুত্রপাত হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ভারতবর্ষে গ্রত্বতত্বীয় অন্থুসন্ধান 

পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন ও উতধনন আরম্ত হয়। প্রথমে, প্রিন্েপ, 

কানিংহাম, বেগলার, প্রভৃতি মনীধিগণের একনিষ্ঠ অন্ুসঞ্ধিৎসার ফলে 

আবিষ্কৃত লেখ, ভাস্কর্য ও অপর কারুশিল্প নিদর্শনের ভিত্তিতেই প্রাচীন 

ভারতের সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত-রূপায়ণকার্ধ দ্রেত অগ্রলর হয়। প্রত্ব- 

ত্বীয় আবিষ্ধারই ভারতবামিগণের মধ্যে নব চেতনা সঞ্চারিত করে। 



৯০ উৎখনন- বিজ্ঞান 

ভাবতীয় সংস্কৃতির আবিষ্কৃত অমূল্য প্রত্বনিদর্শনরাজি ভারতবাসীকে 
স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে । ভারতবাসিগণ প্রণিধান করিতে 

আরন্ত করে ষে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যত। পৃথিবীর অপর সমৃদ্ধিশালী 
সভ্যতার অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে বিদগ্ধ প্রত্ববেত্ত। 
মার্শালের প্রচ্ষ্টায় গ্রত্ববিজ্ঞানের সাধন! অধিক প্রসার লাভ করে। 

এই সময় হইতেই ভারভীয় মনীষিগণ প্রত্বতন্ববের সাধনায় উদ্ধদ্ধ হয়। 
বহুদিন যাবৎ বিশ্বীন ছিল যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরম্তকাল 

বহির্জগত হইতে আর্ধ-আগমনের সহিতই, জড়িত । প্রাচীন মিশরের ও 

মেসোপটেমিয়ার অনুরূপ সভ্যতার বিকাশ সম্পক্ষিত তথ্য ভারতবর্ষে 

সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বতমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মহেঞ্জো- 

দারো নামক প্রত্ুক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অভূতপূর্ব প্রত্ু- 
নিদর্শনিরাজি বতমান জগতের যুগান্তকারী আবিষ্কার । মহেঞ্োদারোর 
চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন স্যষ্টি করে এবং প্রাচীন 
মানবসভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রূপে ভারতবর্ষের দাবি বাস্তব ভিত্তিতে 

প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রথমে প্রতিপাদন করিতে 

সচেষ্ট হন যে, সিদ্ধু সভ্যতার বিকাশ পুথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার 

কেন্দ্র মেসোপটেমিয়ার 'দানেই সম্ভবপর হইয়াছিল। অর্থাৎ, মেসো- 
পটেমিয়ার সভ্যতাই সি্ু সভ্যতার প্রকৃত উৎস। এমন কি, মহে- 

ষ্োদারোকে' মেসোপটেমিয়া সভ্যতার উপনিবেশ রূপেও গণ্য করা 

হইয়াছে । কিন্তু অধুনা উতখনন-বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিতে সম্্থ 
হইয়াছে ঘে, সিন্ধু সভ্যত। একাস্তভাবে ভারতীয় । ভারত-ভূমিতেই 

সিন্ধু সভ্যতার জম্ম। সিন্ধু সভ্যতার পুণ বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি ভারত 
উপ-মহাদেশেই সাধিত হইয়াছে । সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার সমগ্র 
ভারতবাসীকে এক নবচেতনায় উদ্বন্ধ করিয়াছে । বত'মান ভারত 
'উপ-মহাদেশের অধিবাসিগণ সিদ্ধু সভাতার গর্বে গরীয়ান। ভারত- 
বাসিগণ আজ গহিত যে, ভারতবর্ধও মানবসভ্যতার' জন্মভূমি । 



উৎখননের আঅবদখন ৩৯৯ 

১৯৪৭ গ্রী্টাবকে ভারত-বিভাগের ফলে সিদ্কু সভ্যতার প্রধান 
গকেন্দ্র্য় ( মহেঞ্জোদারো৷ ও হরগ্প। ) নব রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্তভূক্ত 
হুয়। সমগ্র ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ চেতনার উৎস ।মহেঞ্জো- 

'দারো ও হরগ্প। বর্তমানে ভারতবহিভূত। এই জাতীয় অভাৰ 

'দবরীকরণের নিমিত্ত ভারতীয় প্রত্রধিদ্গণ মূল ভারতখণ্ডে সিদ্ধু সভ্যতার 

ধ্রিয়মান প্রত্বক্ষেত্রের অনুসন্ধানকার্ষে তৎপর হইলেন এবং অনতি 

কালের মধ্যেই সিম্ধু সভ্যতার একাধিক প্রতুক্ষেত্র আবিষ্কারের কৃতিত্ব 

অর্জন করিয়াছেন। উতখননের ফলে মচেঞ্জোদারো৷ এবং হরপ্লার সমরূপ 

সভ্যতার অভূতপূর্ব নিদর্শনও ভারতভূমির প্রত্ুক্ষেত্রসমূহে আবিষ্কৃত 
স্থুইয়াছে। প্রসঙ্গত, রূপার, লোথাল, কালিবঙ্গ। প্রভৃতি প্রতৃক্ষেত্রের 

নাম উল্লেখ্য । লোথাল ও কালিবঙ্গ। প্রত্বক্ষেত্রদ্য়ের আবিষ্কৃত 'নিদর্শন- 

রাজির তাৎপর্য মহেঞ্জোদারো ও হরগ্লার নিদর্শন হইতে কোন 
“অংশেই নান নহে । উপরস্ত অনেক বিষয়ে উক্ত গ্রত্ুক্ষেত্রদ্বয় হইতে 

আবিষ্কৃত নিদর্শন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি, কালিবঙ্গা হইতে 

পাকিস্তানের কোট-ডিঞ্জি প্রত্ুক্ষেত্রের অনুরূপ প্রাক-হরগ্সা সংস্কৃতির 

-নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে । বর্তমান ভারতখণ্ডে লোখাল 

ও কালিবঙ্গ! মহেঞ্জোদারেো। ও হরপ্লার স্থান অধিকার করিয়াছে? 

'ভারতখণ্ডের বিতিম্নাংশে পিস্কু সভ্যতার নিদর্শনের আবিষ্কারের ফলে 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, হরপ্স1-সংস্কৃতি কেবলমাত্র সিদ্ধু উপত্যকাতেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না। বস্ত্বতঃ হরপ্।-সংস্কৃতি স্বদূর প্রসারিত ছিল। 
বতণমান ভারতবর্ষ দ্বিখপ্ডিত। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত ও 

পাকিস্তান রাষ্ট্রদ্ধয় এশিয়া! মহাদেশরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। উতখনন- 
বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তান 
খগ্ুত্বয়ে একই সংস্কৃতির ধার! অদ্যাপি প্রবাহিত। 

জাতীয়তাবোধ সঞ্চারণে উৎখননতত্বের অবদান প্রসঙ্গে উগ্জে 

ব্লাতীয়ভাবোধ বা ম্বাদেশিকতা বা! স্বরাষীয় চেতনার উদ্দীপনাক় 



৩৯২ উতখনন- বিজ্ঞান 

প্রত্ববিজ্ঞান-প্রস্থত তথ্যের অপপ্রয়োগ উল্লেখ্য । প্রথম বিশ্বৃযুদ্ধোত্বর 
জার্মানীতে “প্যান-জার্মানইজম্, এবং “নরডিকৃইজ ম্*-এর মতবাদ প্রচারিজ 
হয়। এই মতবাদ অনুসারে জার্মানগণই জগতের স্থুসভ্য ও শ্রেষ্ঠ 

মানুষ । স্তাহারাই পৃথিবীর সর্বোতকুষ্ট নরডিক্ নরগোষ্ঠীর সভ্য । ন্ৃতরাং 
সভ্যতার উচ্চ শিখরে অধিষ্টিত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি জার্মানগণ সমগ্র 
বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার একমাত্র অধিকারী । গ্যাস- 

টাপ, পোজিন্ন। কুকি প্রচারিত তন্থে এই মতবণন তারম্বরে ধ্বনিত 

হইয়াছে । পোজিন্না বলিয়াছেন যে, অতীত হইতে বিচ্যুত জাতি ম.ল- 

বজিত বৃক্ষের অনুরূপ ক্রমান্বয়ে শু্ধ হইয়া মৃত্যু বরণ করে। প্রত্ব- 

তত্বীয় উপাদানের ভিত্তিতে মানবসংস্কৃতির ইতিহাসে জার্মানগণের 

শ্রেষ্ঠত প্রতিপন্ন করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি প্রাক্- 
ইতিহাসতত্বকে বিকৃত করিয়া প্রতিপাদ্ছন করিলেন যে, জার্মানগণই 
মানবসভ্যতার প্রকুত জ্রষ্টা এবং অন্ত ও নিকৃষ্ট জাতিসমূহের উপর" 

জার্মান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলেই সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। 
হাইন্রিক হিম্মলের-এর মতে, মানবসভ্যতার উষা-লগ্নে জার্মান- 
জাতির মহত্ের মধ্যেই প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বতত্ব নিহিত। অধ্যাপক 
হেরমান গ্লাইডের বলিয়াছেন যে, সভ্যতার সবোকুষ্ট উপাদান জ্ঞার্মান 

ভূখণ্ডেই উদ্ভূত হইয়াছে । অতএৰ অতীতেও বত'মান জার্মান- 

সংস্কৃতির বৈলক্ষণ্যসমূহের বিদ্যমানত! জার্মান-গ্রতৃতত্বীয় অনুশীলনের" 

ধার] বলিয়া নিধারিত হইয়াছে। প্রত্বতত্বীয় উপাদানের মর্মার্থ বিকৃত 

করিয়াই উক্ত প্রকার উন্নামিকতাপুণ মতবাদ প্রচার ৮ রা সম্ভপর। 
জার্মানীর অনুরূপ সাম্যবাদী রাশিয়াতেও উক্ত প্রকার উন্নানিক 
মতবর্ণন-তস্ত্রের উদ্ভব-প্রসঙ্গ উল্লেখ্য । 

প্রত্ুতত্বীয় সাধনার ভিত্তিতে রাশিয়ার বিজ্ঞান-বিশারদগণ কুশ- 

জাতিকে জাতীয়তাবোধে সঞ্চারিত করিয়াছেন । এমন কি, স্ভাহারা' 

মানবসংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনকার্ষে রশবাসিগণের অবদানের মন্বত্ব ও» 



উতৎ্খননের অবদান ৩৯৩, 

গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর হইয়াছেন। প্রত্বতত্বীয় অনুশীলনের 
সাহায্যেই রাশিয়ার প্রত্ববিদ্গণ মার্কস্তম্ত্রের সমাজবৰিবর্তনের ধারাকে 

বাস্তব ভিন্তিতেবিস্তাস করিয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার প্রতুবিজ্ঞানী- 

রাই মার্কস্তত্বের সুদৃঢ় ভিতস্তর সংস্থাপন করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টা 
সম্পুর্ণ নিরর্থক হয় নাই। এতদ্ব্যতীত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা অতীতে 

প্রতিপাদিত প্রত্বতত্বীয় বিষয়সমূহের ভিন্ন রূপ ও ব্যাখ্যান প্রদান 
করিতেও সংকোচবোধ করেন না। উপরস্ত উগ্র জাতীয়তাবোধে' 

অনুপ্রাণিত হইয়াই মানবসংস্কৃতির ক্রমবিকাশ নিণয়কার্ষে কুশবাসি- 
গণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রতুতত্বীয় অনুশীলনে রুশবিজ্ঞানিগণের অগ্রগম্যত। 
প্রতিপাদন করিতেও বিজ্ঞানীর পশ্চাদ্পদ নহেন। কিন্তু এই প্রকার: 
অনুশীলন ও প্রচেষ্টা প্রত্বতত্বীয় উপাদানের বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারাই 

সম্ভবপর। প্ররদ্ধতত্বে উক্ত প্রকার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক । 

গত বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতুতত্বীয় অনুশীলনের 

কার্যক্রমকে স্বজাতীয়ভাবাপন্ন করিবার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য ৷ প্রত্ব- 
বিজ্ঞানকে স্বজাতীয়ভাবাপন্ন করিবার অর্থ, প্রত্বতন্বীয় সাধনার উপ- 

করণসমূহকে বিকৃত এবং বিজ্ঞানচ্যুত করা । অধুনা এই জাতীয়- 

ভাবাপক্ন করিবার প্রচেষ্টার সঙ্গেই জগতবাসীর মধ্যে আস্তর্জীতীয়তাবোধ 

সঞ্চারণের তৎপরতাও লক্ষণীয় । বতমানে আঞ্চলিক এবং স্বজাতীয় 

আম্ুগত্য স্বীকার করিয়াই আন্তর্জাতিক মানবসমাজের অঙ্গীভূত 
হইবার ভাবধার] সঞ্চারণের প্রচেষ্টা অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 

মানবসংস্কৃতির অবিকৃত ইতিবৃত্তই সামাজিক সংহতির প্রকৃত 

মাধ্যম । স্মৃতরাং আন্তর্জাতিক মানবসমাজ চেতনায় উদ্বদ্ধ করিবার 
নিমিত্ত নিখিল বিশ্ব-মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাসের বূপায়ণ একান্ত 

প্রয়োজন । আঞ্চলিক সংকীর্ণতাপূ্ণ সংস্কৃতির ইতিবৃত্তের পরিবতে' 
নিখিল বিশ্ব-মানবসমাজের ইতিহাস রূপায়ণ করিতে হইবে । এই: 

নিখিল বিশ্ব-মানবসংস্কৃতির বিম.ত" ইতিবৃত্তের রূপায়ণ অতীব দুর 
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কার্খ। বত'মান পৃথিবীর বিভিন্নাংশে নবজাগরণ সঞ্চারিত হইয়াছে । 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি, প্রযুক্তি বিদ্যার অসাধারণ সফলতা এবং সমাক্গ- 

তন্ত্রবাদের সহিত এই নবচেতন। ওত:প্রোতভাবে জড়িত। বর্তমান 

পৃথিবী কেবলমাত্র শান্ত্রজ্ঞ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত একান্তিকভাবে 

নিরত মানবগোষ্ঠীর অধিবাসক্ষেত্র নহে। বৈজ্ঞানিক ও সমাজদর্শনের 
ভাবধারা পাশ্চাত্য সাজের কাঠামোকেও আমূল পরিবতণন সাধন- 
করিয়াছে । নব চিস্তাধারায় উদ্ধদ্ধ মানবসমাজের অভ্যুদয় অবশ্থস্তাবী । 
এই উদীয়মান মানবসমাজের অংশীদারত্ব কেবলমাত্র বিভিন্ন আঞ্চলিক 

সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। কতিপয় 
বৎসর পূর্বে যাহারা প্রাগৈতিহাসিক এবং নিরক্ষর সমাজের অন্তভূক্তি 
ছিল, তাহারাও বর্তমানে নিখিল বিশ্ব-মানবসমাজের সক্রিয় সদস্ত- 

রূপে ম্বীকত। কিন্তু পৃথিবীর অনেক মানুষ নুুপরিচিত মানবসভ্যতার- 
সহিত সংযুক্ত নহে। ন্ৃতরাং নিখিল বিশ্ব-মানবসংস্কৃতির ইতিহাসের 

নিবেদন কেবলমাত্র তথাকথিত শিক্ষিত জনসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 

থাকা অসঙ্গত ও অর্থহীন । পৃথিবীর অবহেলিত ও নগণ্য অসংখ্য জন 

গণের নিকটও উক্ত ইতিহাসের মর্ম নিবেদন কর। অধিক গুরুত্বপৃণ। 

বিশ্ব-মানবসমাজের যথার্থ ইতিহাস সম্পূণরূপে মানবতত্বভিত্তিক। 

বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ও সমাজতন্ত্রের পটভূমিতে বিশ্ব-মানব- 
সমাজের গঠন একেবারে অসম্ভব নহে। 

প্রত্বতত্তবের ভিত্তিতে আঞ্চলিক সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের 

প্রয়োজনীয়তাও অনন্বীকার্ধ। কারণ, উক্ত ইতিবৃত্ত আঞ্চলিক 

সংহতির সহায়ক । কিন্তু উগ্র ভাবাপন্ন আঞ্চলিক 'সংস্কৃতির ইতিহাস 

বিশ্বমানবসমাজ গঠনের পরিপন্থী । উপরস্ত এক আঞ্চলিক সভ্যতার 

প্রাধান্য অপর অঞ্চলের সভ্যতার বাহকদিগকে বিচ্ছিন্ন করে। মানুষের 

স্থায়ী বসতি স্থাপনের পরবর্তা সময়ে আঞ্চলিক বিভাঙ্জন আরম্ভ হইবার 
ফলেই সভ্যতার অভিব্যক্তির পথ উন্মুক্ত হয় এবং আঞ্চলিক সভ্যত। 
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বিকাশ লাভ করে। কেবলমাত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব- 
সংহতির ইতিবৃত্তে নিখিল বিশ্বরূপ হ্ম্পউভাবে প্রকটিত। যুগ- 
যুগান্তর ধরিয়! যাষাবর মানুষের জীবন-সংগ্রামের। ফলেই খান্- 
উৎপাদন ও স্থায়ী বসতি-স্থাপন এবং সংস্কৃতির ক্রমোমতি ও উৎকর্ষ- 
সাধন সম্ভবপর হইয়াছে। এই জীবন-সংগ্রামের ইতিবৃত্বই মানব- 
সমাজের মহাকাব্য। বিশ্বের সকল নরগোষ্ঠী ও সংস্কতি-গোষ্ঠী 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের যাযাবর মানবকুল হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে । 
'বিশ্ব-মানবসংস্কৃতির উংসের ক্রমবিকাশের ও উতকর্ষের ইতিবৃন্ত- 
বূপায়ণ সম্পূর্ণভাবে প্রত্বতত্বীয় উপাদানভিত্তিক। উৎখনন দ্বারা 
আবিষত তথ্যপৃণণ নিদর্শনের ভিন্তিতেই বিশ্ব-মানবসংস্কৃতির বিষুর্ভ 

ইতিহাসের যথার্থ রূপায়ণ সম্ভবপর হইবে। 

বর্তমান জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রগত সভ্যতায় শ্বাতন্ত্র্ের অস্তিত্ব 
স্বীকার্ষ। কিন্তু প্রত্যেক হুতন্ত্র রাষ্ট্রের মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই 

নিখিল বিশ্ব-মানবসমাজের সক্রিয় সভ্যরাপে নিযুক্ত করিতে পারেন। 
বৃহত্তর মানবসমাজের আহ্ুগত্য হ্বীকার আঞ্চলিক সমাজসংহতির 

পরিপন্থী নহে । বিশ্ব-মানবসমাজ গঠন করিবার নিমিত্ত অধিকতর 
ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতেই অভিম্ন মানবসংস্কৃতির ইতিহাস-চেতনায় 
জনসাধারণকে উদ্ুদ্ধ করিতে হইবে প্রত্বতত্বই এই বিশ্ব-ইতিহাস- 
চেতন। জাগরণের একমাত্র সুদৃঢ় ভিত্বি। প্রত্ুবিজ্ঞানই বিশ্বের 
মানবকুলের মধ্যে একত্ববোধ সঞ্চার করিতে সমর্ধ। সর্বশ্রেণীর 
জনসাধারণের মধে) বিশ্ব-মানবসমাজের সংহতি স্থাপনের কার্ষে' প্রত্ব- 

বিজ্ঞানই একমাত্র প্রোৎসাহক। এই ক্ষেত্রে প্রত্বতত্বের অবদান 

প্রতিত্বক। প্প্রত্ববিজ্ঞান বিশ্বের প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষণ ও 

অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করিতে পারে। প্রতুবিজ্ঞানই বিশ্ববাসীকে শাস্তি 

ও মৈত্রীর মন্ত্রে উদ্ধ,ছ্ধ করিয়া অভিনব মানবসমাজের সংহতি ও 
কল্যাণ সাধনকার্ধে কৃতকর্ম। 





নির্দেশিকা 

চিত্র- পরিচিতি 

পারিভাষিক শব্দ 

ব্যক্তি-ও সংস্থা পরিচিতি 
স্থান ও প্রতুক্ষেত্র নির্দেশিকা 

গ্রন্থপঞ্রি 

উল্লেখপঞ্জি 





চিত্র-তালিক। ও পরিচিতি 

চিত্রনং ১ (প:২১, ২২, ২৮, ৩৮) 
রাজবাড়িভাঙ| £ (ক) প্রত্ুক্ষেত্রের সাধারণ দৃশ্যপট--মৃতস্তপের সমতল- 

ক্ষেত্র, পূর্ব দিগবব্তী প্রাচীর-সদৃশ গঙ্ছিত মৃত্তিকা ও সংলগ্ন যদৃপুর গ্রাম 
দৃশ্যমান ( এশিয়াটিক সোসাইটির দৌজনো )। প্রত্ক্ষেত্রের অপর দৃশ্যপট-_- 
পশ্চিম দিগন্ত কৃষিক্ষেত্রে পরিপত মৃত্ভূপের নিয় জলাভূমি (এশিয়াটিক 
মোসাইটির সৌজন্যে )। 

(খ) চিরুটার সংলগ্ন অঞ্চল-_ভাগীরধীর পূর্বতন তটের মনোরম দৃশ্যপট £ 
ভাগীরথীর প্রণালী, কৃষিক্ষেত্রে পরিবতিত পূর্বতন নদীতট, চলনপথ ইত্যাদি 
দশামান (এশিয়াটিক দোলাইটির সৌনগন্ে)। (গ) ভাগীরথীর পূর্বতন 
তীরবতাঁ উচ্চ দুরারোহ পাহাড়-সদশ মৃৎটিবির দৃশ্যপট £ কলিকাতা! বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের গুত্বতত্ব বিভাগের অনুগন্ধানরত' পর্যবেক্ষকদলের সদসার্ 
(এশিয়াটিক সোসাইটির সৌন্বন্যে )। 

চিত্রনং ২ (পৃঃ ২৬ ২৮, ৩) 
আকাশ-মসালোকচিত্র 

তির প্রক্ষেতয়ের আকাশ" আলোকচিত্র : (ক) দক্ষিণ পার্থ বাপি শের 
এবং বাম পারে ঘন ছায়াযুদ্ত খানার নিদর্শন দৃশ্যমান । (খ) উপত্যকায় শস্োের 

চিক ও অধিবাস-ক্ষেত্রের নিদর্শন ( ওয়েবস্টারের গ্রন্থ হইতে গৃহীত )। (গ), 
আকাশ-আলোকচিত্রে শসারৃদ্ধির নিদর্শনের পরিলেখ--হিওমসের গভীরতা, 
রাস্তা!” দেওয়ালতিত, গর্ত, জঞ্জালধান!, ভিতখাত, ইত্যাদির পরিলেখ। 
€ঘ) আকাশ- আলোকচিত্রে ছায়াযুক্ত ক্ষেত্রের পরিলেখ : ভূমগ্ডলে দূর্বের 

কিরপপাতের মান অনুসারে ক্ষেত্রের গ্রন্কৃতি-বিনাাম--ভূমিতল, নিয়ভূমি, 
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ঘনছায়া, উধৰ“তলাংশ ইত্যাদির পরিলেখ (ওয়েব্টারের গ্রন্থ হইতে 
প্রতিলেপিত)। (উ) চিরুটা অঞ্চলের নকৃশী--চি্ুটী স্টেশন্, সংলগ্ন গ্রাম, 
জিলা-বোর্ডের সড়ক, চলনপথ, রাজ্বাড়িভাঙা- প্রত্বক্ষেত্রের জলাধার, 
উত্খনন-ক্েত্র প্রভৃতি দৃশ্যমান ( এশিয়াটিক সোলাইটির সৌজন্যে )। 

চিত্রনং ৩ (€( পুঃ ৪১, ৪২) 

কতিপয় উৎখনন-হাতিয়ার (পৃঃ ৪২): (ক) গাইতি (বড় ও ছোট ), 

€(খ) বেলচ1 (বড় ও ছোট ), (গ) মৃত্তিক| পরিচ্ছন্ন করিবার হাতিরার বা 
টার্ফ-কাটার (টিয়ার ), €ে) ছুরিকা, (উ) কণিক, (চ) ঝুড়ি, (ছ) তক্তা, 

(জ) লৌহদণ্ড, বে) হাতুড়ি, €ঞ) দাউলি, (ট) কুড়াল, (ঠ) কোদাল, 
এবং ডে) শাবল্ (প্রত্বতত্ব বিভাগ, কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয় ) । 

চিত্র নং ৪ (পৃঃ ৪১, ৪২, ৪৩) 
কতিপয় উৎখনন-সরঞ্জাম £ (ক) বড় ও ছোটবাক্স, (খ) দারুনিমিত 

বারকোষ, (গ) কাপড়ের থলি ও কুলে, (খ) পেরেক (ছোট ও বড়), 
(ড) রজ্জু ও সৃতলী, ছে) টাব (ছোট ও বড়), জে) চিত্রিত ও 
রঞ্জিত করিবার জন্ত রং, (ঝ) কালি, (4) প্রত্ববস্ত পুনর্গঠনের নিমিত্ত 

রাসায়নিক উপাদান, (ট) প্রত্ববস্ত শোধনের নিমিত রাসায়নিক ভ্তরবপ, 
($) লেবল, (ড) বিবিধ প্রকার ক্রশ ও তুলি, (ঢ) লেফাফা, (৭) 

মই, (তি) পরিমাপ-দণ্ড, (থ) ওলন, (দ) বৃদ্বদ-লেভল, (ধ) নোট- 

বই, (ন) ছকৃশ্কাগজ সম্বলিত নোটবই, (প) সমতলদর্শকবুদ্বদ-নিবদ্ধ 
ব্রিভুজাকার সাধিত্র (চিত্র নং ২৮ খ দ্রষ্টব্য) এবং (ফ) চিত্রাঙ্কনের কাগজ। 

জরিপ সংক্রান্ত সরঞ্জাম £ (ক) পরিমাপ-ফিতা, (খ) সমবীক্ষণ-যন্ত্র 
(গ) কোপযাপক যন্ত্র (থিওডোলাইট )১ (ঘ) সমতলনির্ণায়ক যষ্ক 

€ ডাম্পি-লেভব্),॥ (ও) পরিমাপ-দণ্ড, (চ) শৃঙ্খল ইত্যাদি। 
আলোকচিত্র"্গ্রহণের সরঞ্জাম £ (১) বিবিধ ক্যামেরা» (২) পরিচ্ছন 

করিবার হাতিয়ার, (৩) নোটবইঃ (৪) স্কেল (ছোট ও বড়), (২) বিবিধ 
ক্রশ ইত্যাদি। 



উৎথনন -বিজ্ঞান ৪০১ 

চিত্র নং ৫ (পুঃ ৫১, ৫৩, ৬৪) 

বিবিধ প্রকার দেওয়ালের ভিতখাত, শ্তম্তগর্ত ও সাধারণ তিতথাত 

(ক) সাধারণ ভিতখাত-_দেওয়াল, ভিতখাত ও ভিত, প্রাক্-দেওয়াল 

স্বতন্তর, মেঝ ইত্যাদি । (খ) দেওয়াল, ভিতখাত ও ভিত, প্রাকৃ-দেওয়াল 

স্তন্তর এবং মেব। (গ) দেওয়াল, ভিতখাত, ভিত, প্রাক্-দেওয়াল 

ম্ন্তর এবং মেঝ। (উ, চ,ছ) বিবিধ ভ্তত্তভিত-খাত ও ্তত্তগর্ভ £ 

(ও) স্তম্ততিত-খাতে বিন্যস্ত প্রস্তরখণ্ড, মেঝ, ষুৎমেঝের সমকালীন স্তস্ত ও 

গঠনভ্তর ) (চ) স্ততন্ত-ভিতখাতে বিন্যস্ত প্রস্তরধণ্ড, মেঝ, মেঝোপরি স্তত্তঃ 

এবং ভগ্রশেষ-স্তর; (ছ) ভিতধাতে আলোডিত প্রস্তরখণ্ড, মুংমেঝ, স্তভা- 

লোড়ন-কালীন সন্প্রপারিত গর্ভ । (ঘ; ঝ, জ) বিবিধ প্রকার ভিতথাত ও 

দেওয়াল-নির্ধাণ £ (ঘ) দেওয়াল-তভিতখাত, ধিপর্ধায়ত্ুক্ত দেওয়াল (নং 

১, নং ২), মেঝ, মেঝোপরি ভগ্নশেষ ও পরবর্তী দেওয়াল নং ২ এবং 

বিবিধ প্রস্তর ; (ঝ) দেওয়াল'ভিত ও ভিতখাত, বিভিন্ন মৃত্ভ্তর, মেঝ এৰং 

দেওয়াল ) (জ) প্রস্তর-দেওয়ালের ভতিতখাত, বিভিন্ন মৃত্স্তর, প্রস্তর-নিমিত 

দেওয়াপ এবং মেঝ । এই চিত্রণে নানাবিধ ভিতখাত-খনন, দেওয়াল- 

নির্বাণ, মেঝ-নির্সাণ ইত্যাদি দৃশ্যমান । (প্রত্ততত্ব বিভাগ, কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্ালয় )। 

চিত্র নং ৬ (পৃঃ ৫৭, ৫৮) 

ম্ংতাল ও প্রস্তর-নিমিত দেওয়াল £ (ক) হরপ্লা প্রত্ক্ষেত্রের মৃত্তাল- 

'নিমিত মুবৃহৎ প্রাচীর-দেওয়াল (হুইলারের গ্রন্থ হইতে গৃহীত ); (খ-ঘ) 

তক্ষশিলা প্রত্বক্ষেত্রের বিবিধ প্রকার প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নিশিত দেওয়াল । 

( মার্শালের গ্রন্থ হইতে গৃহীত )। 

চিত্র নং ৭ (পৃঃ ৫৯, ৬৯, ১৩১ ) 

রাজবাড়িভাঙ। প্রত্বক্ষেত্রের একাধিক পধায়ভুক্ত অনাবৃত ইউক-নিমিত 

সৌধ নিদর্শনের সাধারণ দৃশ্য ঃ (ক) প্রাঙ্গণ সিড়ি, সমতল মেঝ, মেঝো- 
পরি নিম্মিত জল-নিষাশন-নাল| সম্ঘলিত আবেষ্টন-দেওয়ালঃ সি-ড়ির পূর্ব ও 



৪০২ চিত্র-পরিচিতি 

পশ্চিম পার্খে বৃত্তাকার স্ত,পভিত্তি এবং স্তুপভিত্তির উপাপ-[শিমিত পরবত- 

যুগের দেওয়াল। এই চিব্রণে ত্রিপর্ষায়ভুক্ত সৌধের নিদর্শন দৃশ্যমান-- 
(১) প্রাঙ্গণ, সিঁড়ি এবং বৃত্তাকার স্তপতিত, প্রথম পর্যায়ভুক্ত (পর্যায় [যা ), 

(২) বৃত্তাকার শ্তঃপভিত্তির উপরি*নিমিত দেওয়াল, দ্বিতীয় পর্ধায়তুক্ত 
[ পর্যায় [| এবং (৩) মেঝোপরি প্রসরমান দেওয়াশ, তৃতীয় পর্যায়- 

ভুক্ত [৬] ছুরমুশকৃত স্থুরকি ও তদোপরি চুনের পলেস্তার! এবং রক্তাঁভ 
গ্রলেপন দ্বারা ইষ্টকনিঘ্িত সৌধশ্রেণী আবৃত ছিল ( এশিয়াটিক সোসাইটির 
সৌজন্যে )। (খ) একাধিক পর্যায়তুক্ত দেওয়াল ও চতুভুকাকার সৌধ : 
চর্তুভুজাকার সৌধ ও চুনের পলেন্তারা-সম্ঘলিত মেঝ এবং পার্শে দ্বিপর্যায়- 
ভুক্ত দেওয়াল ; চতুঁভুজাকার লৌধ, মেঝ এবং নিয়স্থ দেওয়াল একই 
পর্ধায়তৃক্ত (পর্যায় [৬ ); নিয়স্থ দেওয়ালের উপর পরবর্তী যুগের দেওয়াল 

(পর্যায় ৮) নিগ্নিত হইয়াছিল। উপরিস্ব ওনিয়স্ব দেওয়ালদ্য়ের মধা- 

বর্ণ গচ্ছিত মৃত্তিকা ৰিগ্ভযান ( এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজনো )। উভয় 
চিত্রেই দ্বিপর্ধায়ণএর দেওয়ালের অন্তর্বতাঁ গচ্ছিত মৃতিকা দৃশ্যমান। 

চিত্র নং ৮ (প্ুঃ ৬২) 

মহ'শ্বীয় প্রত্ুক্ষেত্রের উৎখনন-পদ্ধতির খাদবিন্যাস £ (ক-খ) চতুষ্পদ? 

খাদঙিনাদ; (গ) ফালিকৃত খাদবিন্যাস -১,৭ ১, ৩ এবং ৪ 

খাদ-সংব্যা। 

চিত্র নং ৯» ( পৃঃ ৬২, ৬৩) 

পূর্ণসমাধি ও খানা £ (ক) ভগ্ন! প্রত্বক্ষেত্রের অনারৃত পূর্ণনমাপি _ 
নরকক্কাল ও সংশ্লিষ্ট মৃৎপাত্র ; (হুইলারের গ্রন্থ হইতে গৃহীত )। (খ) গর্ভ 
বৰ! খানা--আবর্জনাখান|£ মুৎমেঝ, গর্তে গচ্ছিত সামগ্রী* খানার 
জামখ্রী ইত্যাদির পরিলেখ। ( ওয়েবস্টারের গ্রন্থ হইতে প্রতিলেপিত )। 

চিত্র নং ১০ (পৃঃ ৫৯, ১৩১) 

রাজবাড়িভাঙা প্রত্বক্ষেত্রের অনারৃত সৌধ-নিদর্শন £ (ক) পঞ্চম পর্যায়- 
ভুক্ত ( $) পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ দিকছয়ে প্রলঙ্থমান আবে্টন-দেওয়াল' 



উৎখনন- বিজ্ঞান ৪৩ 

এৰং উহার পশ্চিম দিকের লংলগ্ন অপর একটি সৌধের নিদশন দৃশামান। 
(খ) ইষউকখগ্-নিম্িত মেঝ 8  ইষ্টকখণ্ডের বিন্যাস এবং তদোপরি ছুরমুশ- 
কৃত স্থুরকি ও চুনের পলেস্তার!| দৃশ্যমান (এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজনো)। 

(চিত্র নং ১১ (পৃঃ ৭*-৭৫, ৮১-৮৭) 

রাঁজবাড়িডাঙায় উৎধননের সাধারণ দৃশ্য ঃ (ক) অনুভূমিক উৎখনন- 

ক্ষেত্র ও জালাকার খাদসমূহে খননকার্ধেরত কমিবন্দ ) (খ) উধ্বাধ: উৎখনন- 
ক্ষেত্র ও খাদবিস্বাস। (প্রত্বতত্ব বিভাগ, কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয় )। 

চিত্র নং ১২ (পৃঃ ৭৫-৭৭, ৮১-৮৭) 

অস্থভূমিক উৎখননের নিমিত্ত জালাকার খাদখিন্াসের রেখাচিত্র । 

জালাকার খাদবিন্যাস সংক্রান্ত সকল তথ্য এই রেখাচিত্রে সন্নিবেশিত 

হইয়াছে । 

চিত্র নং ১৩ (পৃ ৭৫-৭৭, ৮১-৮৭ ) 

উব্ব্ণাধঃ উতৎখননের নিমিত্ত খাদবিষ্ভাসের রেখাচিত্র! এই রেখাঁচিত্রে 

উধবণাধঃ খাদবিন্যাসের সকল প্রকার তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে । 

চিত্রনং ১৪ (পুঃ ১,৬-১০৭, ১২১, ১২৫) 

ব্রহ্মগিরি পপ্রত্রক্ষেত্রে উত্খননের ফলে আবিষ্কৃত তথ্য-নিদর্শনের রেখা- 
চিন্তরণ : (ক) মহাশ্মীয় ক্ষেত্র-উৎখনন ও চতুস্পাদ খাদবিন্যাস এবং প্রতি পাদের 
খননকার্ধের দৃশ্য। (হুইলারের গ্রন্থের চিত্রণ হইতে প্রতিপিপিত ); 
(খ) তল্পম্ব ছেদস্তরের রেখাচিত্রণ (হুইলারের গ্রন্থ হইতে প্রতিলেপিত )। 

চিত্র নং ১৫ (পঃ ৯৫, ৯৬) 

ছেদস্তয়-চিত্রণ £ একক ও একাধিক পর্যারভূক্ত দেওয়াল এবং সংশ্লিষ্ট; 
নিদর্শনরাজির রেখাচিত্র ঃ (ক) ধ্বংসাবশেষ, বসতির ধ্বংসাবশেষ, মেবা, 



৪৪ চিন্তর-পরিচিতি 

দেওয়ালের ভিতখাত প্রভৃতি দ্বশ্যমান_-ক, খ এবং গ চিহ্ছিত দেওয়াল ত্রয়ী 
সমপর্যায়তুক্ত | (খ) একই ক্ষেত্রে একাধিক সংস্কতি ও দেওয়াল-পর্যায়- 
তুক্ত দেওয়াল ও সংশ্লিষ্ট নিদর্শন-_বিভিত্ন যৃগের নুষ$ন-গর্ভ, ভিতখাত, মেঝ, 

ংসাবশেষ, প্রভৃতি দৃশ্যমান। (কেনিয়নের গ্রন্থে সন্নিবেশিত রেখাচিত্রের 
অনুকরণে অঙ্কিত )। 

চিত্র নং ১৬ (পৃঃ ৯৪) 

রাজবাড়িডাঙা প্রত্বক্ষেত্রের উতখননের দশাঃ (ক) প্রাক্উতখনন- 

ক্ষেত্র এবং জালাকার থাদবিন্যাস ; পরীক্ষণকার্ষেরত উতখনন-দলের সদসাবৃচ্ম 

[ চিত্র নং ১১ (খ) এবং চিত্র নং ১২ দ্রষ্টব্য]। (খ) একক খাদে খনন- 

কারে নিযুক্ত খাদতদারক ও শ্রমিকদ্ধ্ন। (গ) অধিক সংখ্যক খাদে 

খননকার্ষেরত কমির্ন্দ | (প্রত্বতত্ব বিভাগ, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ) 

চিত্র নং ১৭ (পৃঃ ৯৪) 

রাজবাড়িভাঙা £ প্রত্বক্ষেত্রের উৎখনন এবং মৃৃত্গ্তর-বিন্যাসের দৃষ্ত £ 

(ক) খাদের পশ্চিম ছেদের মৃতস্তর-বিন্যাসের নিেরশ-প্রদানেরত খাদতদারক- 

হ্ষ্ব। (খ) অপর একটি খাদের মৃত্ভর-বিন্যাসের নির্রেশ-প্রদানরত থাদ- 
তদারক | (প্রত্বতত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় )। 

চিত্র নং ১৮ (পৃঃ ১০৬, ১০৪, ১২২) 

স্তত্নবিন্যাস-নির্দেশিকাত (ক) লেভলকৃত্ত অপ্রকৃত স্তরবিন্যাসের 

রেখাচিন্ধণ £ এই স্তরবিন্যাসে হরগ্ার সীলমোহর, কুধাণ যুগের মুক্তা এবং 
১৯২০ শ্রীক্টাবের মুদ্রা! সমলেভ্লে বিন্যস্ত । ক্ুতরাং ত্রয়ী নিদর্শন একই 
যুগভূ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত নিদর্শনব্রয় ত্রয়ী যুগতুক্ত। লেভলকত 
গ্ভরবিন্যাস অ্রমাত্বক। (খ) মৃত্িকান্তরানুসারে নিধ্ারিত স্তরবিদ্কাস-- 
আগ নিদর্শন (হরগ্ার সীলমোহর, কুষাণ যুগের মুদ্রা এবং ১৯২০ তরীষ্টাব্ধের 
যুক্ত!) বিভিন্ন কারপণবশতঃ সমলেভ.লে বিশ্বস্ত অবস্থার আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 



উৎখনন- বিজ্ঞান ৪8৪৫ 

পরবতী! যুগের লুন-গর্তের ও বৃক্ষগর্তের জন্য ত্রশ্নী নিদর্শন লমলেভ লে 
বিনান্ত। কুষাঁপ যুগের মুদ্রা! এবং ১৯২০ শ্বীষ্টাঝের মুদ্রা রৃক্ষগর্তের ও লুঃঠন- 
গর্ভের নিয়াংশে দৃশ্যমান । দ্ুতরাং উক্ত পুরাবস্ত্বয় তৃপতিত হুইয়াছিল। 
কেবলমাত্র হরপ্লার লীলমোহুর যথাস্থানে স্কস্ত। গচ্ছিত মৃত্তিকা-স্তরানুসারে 
খনন করিলে উপরি-উক্ত ভ্রম সংশোধন কর] সম্ভবপর । (হুইলারের গ্রন্থে 

ন্সিবেশিত সতরবিন্তাসের রেখা -চিত্ত্রের, প্রতিলিপি ) 

চিত্রনং ১৯ (পৃঃ ১*৪-৬, ১২১-৫) 

বাস্ত-নিদর্শন ও ভ্তরবিন্যাস £ €ে) দৌধধ্বংসাবশেষ ও সংঙ্কিষ শ্তরায়ণের 
রেখাচিত্র: এই চিত্রে একাধিক সংস্কৃতি-পর্বের নিদর্শনরাজি পরিস্ফুটাকারে 
প্রভীয়মান-__গ্রামা সংস্কৃতি, রাস্ত|, একাধিক পর্যায়ভূক্ত দেওয়াল, মেঝ 

ইতাদি। (খ) দেওয়াল-অনুলরণ পদ্ধতি ভ্বার। অনাবৃত দেওয়াল ও অপর 

নিদর্শনের রেখাচিত্র £ এই চিত্র হইতে দেওয়ালের সহিত অপর তথধ্য- 

নিদর্শনের সম্পর্ক নির্ণয় করা সাধ্যা্ভীত। (হুইলারের গ্রন্থে পরিবেশিত 

রেখাচিত্রপের প্রতিলিপি ) 

চিত্র নং ১৯১ (পৃঃ ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১২৪-৫ ) 

স্তব্ববিন্যাস ও ছেদন্তর-চিত্প £ (ক) অভিন্ন মৃত্গ্তরের রেখাচিন্তর-_চিন্ত্র 

কেবলমাত্র মৃৎন্তরসমূহের বিন্যাস-সম্পফ্কিত কতিপয় রেখাসম্বলিত। এই 
চিন্ত্র হইতে মৃত্তিকাস্তরের বিভিন্ন রূপের  লোকবসতির কোন প্রকার পরিচয় 
পাওয়! যায় না। (খ)ট অজ্ঞেয় মৃত্ততরের রেখাচিত্র £ এই রেখা-চিত্রে 

মৃত্বরের রূপরেখা দৃত্ঞেম় এবং লোকবসতির নির্দেশিকার পর্যায় বা পর্ 

অজ্ঞের়। (গ) বোধগম্য মৃত্তরের বেখাচিত্র--এই চিত্রে মৃত্ত্তরের রূপরেখ! 
সহজবোধ্য। ' একাধিক পর্ায়তৃক্ত মেঝ ও লোকবসতির যথার্থ নিদেশ 
প্রদতত হুইয়াছে। (হুইলারের গ্রন্থে সঙ্লিবেশিত মৃত্্তরের রূপরেখার 
প্রতিলিপি )। 
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চিত্র নং ২০ (পুঃ ১৭, ১০৮ ১২২, ১২৫) 

রাজবাভিড়াঙার উৎথনন £ ছেদস্গর-চিত্রণ ও ভ্তরবিন্যাস £ খাদের 

পশ্চিম ছেদে বিন্যস্ত সৃত্তিকাস্তরপমূছের রেখাচিত্রণ__বিভিন্ন মৃত্ত্তর, ত্রয়ী 

'স্বৃতিপব" প্রভৃতি চিত্রিত হইয়াছে । ( এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্বে) 

চিত্র নং ২৭ (প্রঃ ১*৭-৮, ১২২) 

রাজবাড়িভাঙার উৎখনন : খাদের উত্তর ছেদের মৃত্স্তরসমূহের রেখা চিত্র 

সমচতুফ্ধোণিক আলয় ও উহার ভিত, চতুর্থ পর্যায়ের দেওয়াল, মেঝ এবং 
সংশ্লিষ্ট মৃত্তরসমূহ। (এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে )। 

চিত্র নং ২১ (পৃঃ ১২০) 

চিরুটা প্রত্বাঞ্চলের নকৃশা--চিরুটী ( বর্তমান কর্ণন্বর্ণ ) স্টেশন । সংলগ্ন 
গ্রাম, রাজবাড়িভাঙ-টিবি, ফেশন হইতে রাজবাড়িভাঙ। পর্যস্ত জেলা- 

বোর্ডের সড়ক, টিবির সংলগ্ন জলাধার ও খানা, উৎখননের নিমিত্ত নিধারিত 

ক্ষেত্র, ইত্যাদি । ( এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে )। 

চিত্রনং ২২ (পৃঃ ১২০) 

রাজবাড়িডাঙা-প্রত্বক্ষেত্রের নকৃশ] £ টিবির কহিঃপ্রাস্ত ও সমোন্নতি 

রেখা, পূর্ব ও পশ্চিমাংশে জলাধারঘ্বয়, ইঞ্টকনিমিত জলকৃপ, উৎ্খনন"ক্ষেত্র 
ও খাদবিন্যাস। ( এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজগ্চে ॥ 

চিত্র নং ২৩ (পৃঃ ১২০, ১২১) 

রাজবাড়িভাঙা £ উৎথনন-ক্ষেত্রের নকৃশা (প্ল্যান্)£ বিভিন্ন খাদে 

একাধিক পর্যায়ভুক্ত সৌধ-নিদর্শন__সৌধ-নিদর্শন ও বিভিন্ন সৌধ-পর্যায় 
যথাক্রমে আরবায় ও রোমক সংখ্যা দ্বার! নির্দিষউট। (এশিয়াটিক সোসাইটির 

সৌজছে )। 
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চিত্র নং ২৪ (পৃঃ ১২১) 

রাঞ্জবাঁড়িডা্ডার উৎখনন £ পসৌধমালার বাস্ত-নকৃশ!_-বিভিত্নর খাদে 
অনাবৃত ইউক্নিম্সিত সমগতুক্কোণিক চত্রালয় ও মেঝ, পঞ্চম পর্যায়ভূক্ত 

আয়ত পরিবেউটনী-দেওয়াপ, ইষ্টকনিগিত স্তুপতিতছয়ের উপরে অনুবৃত্ত 
দেওয়াল, প্রাঙ্গণ, সিড়ি, মেঝ, তৃতীয় পর্যায়ভূক্ত ই্কনিমিত স্তপভিত 
ইত্যাদি (আরবীয় অক্ষর ও সংখ্য। দ্বারা খাদ ও সৌধমাল! চিহ্নিত এবং 
রোমক সংখ্যায় সৌধপর্ধায় নির্দিষ্ট )। [ এশিয়াটিক. সোসাইটির সৌজন্যে ]। 

'চিত্র নং ২৫ (পুঃ ১২২) 

ইঞ্টক, খোলামকুচি, তন্ম এবং মৃত্তিকার প্রতীক-চিন্ত £ (১) পোড়। 

ইষ্টক) (২) কাচ! ইক, (৩) কক্করমিশ্রিত শিথিল মৃত্তিকা ; (৪) শিথিল 
মৃত্তিকা; (€) শক্ত মৃত্তিকা ; (৬) 1শখিল কর্টম; (৭) শক্ত কদম; 
(৮) তন্মাকীর্ণ; (৯) কর্দমাক্ত রেখ। ; (৯) খোলামকুচি ঃ (১৯) কক্করাকীর্ণ; 
(১২) বালুকাকীর্ণ ; (১৩) ইস্উক খণ্ড; (১৪) হছিউমস্। (হুইলারের 
গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রতীক চিহের অনুকরণে চিব্রিত )। 

চিত্র নং ২৬ (পৃ: ১২৪) 

রাজবাড়িভাঙার উত্খনন £ পঞ্চম পর্ধায়ভূক্ত দেওয়ালের আনুল্থিক প্রস্ত- 

.ছেদচিত্রণ _পঞ্চম পর্ধায়ভূক্ত দেওযাল, জলনিষ্কাশন-প্রণালী, মেঝ, সিড়ি, 

প্রাঙ্গণ) পঞ্চম পর্যায়ের দেওয়ালের নিয়াংশের মৃত্তকান্তর, দ্বিতীয় পর্যায়ভূক্ত 

সুরকি হৃবমুশরুত প্রাঙ্গণ, চতুর্থ পর্যারতুক্ত দেওয়াল ইত্যাদি। (চিত 

পৌধ-পর্যায় রোমক সংখ্যায় ও মৃস্তব আরবীয় সংখ্যায় )। [ এশিয়াটিক 
সোসাইটির সৌজন্যে ]। 

চিত্র নং ২৭ (পু: ১২১১ ১২৬-৭) 

র/জবাড়িভাগার উৎখনন £ ছেদস্তরচিত্রণের ও আলোকচিক্র-গ্রহণের 

ঘ্বশাঃ (ক) ছেদত্তর" চিত্ণকার্ধে নিবিষ্ট জরপকাতী এবং তাহার সহকর্মী । 
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€খ) গতীর খাদের আলোকচিন্ঞ গ্রথণকার্ষে নিবিষ্ট আলোকচিত্র গ্রহণকারী ও, 

তাহার সহকর্মা | (প্রত্বতত্ব বিভাগ, কলিকাক্ষ! বিশ্ববিদ্যালয় )। 

চিত্র নং ২৮ (পৃ: ১৩৯, ১৮১) 

উৎ্খনিত খাদ-আবরপকার্ধে |রত শ্রমিকবৃন্দের দৃশা £ (ক) উতৎখলন- 

উত্তর অপসারিত সৃতি! দ্বারা খাদসমূহের আচ্ছাদনকার্ধ চলনকালীন দৃশ্য । 

(ধ) সমতলদর্শক বুদ্বদ-নিবন্ধ ভ্রিকোণ সাধিত্র। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ পরিমাপ- 

গ্রহণের লাধিত্র (পৃঃ ৪০০ ভ্রষ্টব্য ; চিত্রপ নং ৪-এ এই |সাধিত্রের চিত্র প্রদত্ত হয়ঃ 

নাই। (প্রত্থবতত্ব বিভাগ, কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয় )। 

চিত্র নং ২৯ (পৃ- ১৮৪-৮৭) 

স্ৎপান্র-প্রাণ-বিন্যাসের রেখা-চিত্র £ উতখননক্ষেত্ত্রের ধাদবিন্যাস ও, 
স্ৃতিকান্তরের সংখ্যামান অনুসারে মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের বিনটাস। 

চিত্র নং ২৯১ (পৃঃ ১৮৪-১৮৭) 

স্বৎপাব্র-খ্রাঙ্গণের দৃশাঃ (ক) খাদ ও মৃত্তিকাস্তরের সংখ্াহ্সারে' 

বিস্তত্ভ কক্ষসমূহে গচ্ছিত খোলামকুচি;) ম্বুৎপান্র-প্রাঙ্গণের তদারক ও 

সহকর্মী দণ্ডায়মান ; খোলামকুচি ধৌতিকার্ষেরত শ্রমিক ও মুৎপান্তর-প্রাঙ্গণের 
অধিকর্তা খোলামকুচি পরীক্ষণকার্ধে নিবিষ্উ। (খ) বিতিন্ন খাদের মৃত্স্তরের 

ংখ্যানুক্রমিক গচ্ছিত খোলামকুচি, খোলামকুচি ধৌতি কার্ধে রত শ্রমিক ; 

সুৎপাত্র-প্রাজ্জণের অধিকর্তা স্বৎপান্রের ভগ্রাংশ সংলগ্ন কার্ষে নিবিষ্ট এবং' 

ভাহার সহকর্মী পার্খে দণ্ডায়মান | (প্রত্বতত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্যালয় )। 

চিত্র নং ৩ (পর: ১৮২) 

বাজবাড়িভাঞ্তায় উৎখনন : (ক) দেতর্-প্রস্থ বেধ পরিমাপ গ্রহণে" 
সবশা £ ভ্রিকোপ-সাধিত্রের সাহাযো।| পরিমাপ গ্রহণকার্ষে রত খাদ-তদারক- 



চিত্রপরিচিতি ৪০৯. 

ও তাহার সহকর্মী। (খ) মেঝতলে বিনান্ত বৃহদাকার মৃৎপাত্র-উত্ধননের 

দবশা। (প্রত্বতত্ব বিভাগ, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ) 

চিত্র নং ৩১ (পৃঃ ১৬৪) 

রাজবাড়িডা্ডা উৎখনন : লেখসম্বলিত পোড়ামাটির সীল (1, 1& )£ 

হুরিণযুগল দ্বারা পার্শবদেশবেন্টিত বেদীর উপরে ডিম্বাকার ধর্মচক্ক এবং 
নিয়াংশে ছত্র্বয়ে লিখিত £ 

১। শ্রীরক্তমৃত্তিকা-মহাবৈছা- 

২। রিকার্ষ তিক্ষু-সঙ্ঘসা। 

অর্থাৎ প্রখ্যাত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহাবের মহান্ভব ভিক্ষুদজ্ঘ কর্তৃক 

পরিবেশিত। লীলের উপরিভাগের হরিণযুগল ও ধর্মচক্ মৃগদাবে (সারলাথ) 
ভগবান বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচারের প্রতীকক্ষপে পৃজিত। উপরি-উক্ত সীল 

রক্তমৃত্তিক! মহাবিহারের সরকারী নিদে শনাম। রূপে পরিগণিত। জনুরূপ 

একাধিক সীল আবিষ্কৃত হইয়াছে । (২) এবং (২$) বিপর্ধস্ত চিত্র এবং 

স্থম্প্ট চিত্র- গ্রীক অক্ষরে খোদ্িত সীলমোহত্র _এই সীলে গ্রীক দেবী 

হোরার নাম লিখিত আছে । গ্রীক অক্ষরে লিখিত অপর সীলও আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । এই প্রকার সীলমোহরের আবিষ্কার ভারত-যোমক সম্পর্কের, 

পরিচায়ক । 
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ৰর্ণালি 9192০0:008 

বর্ণালি-বীক্ষণ 91১00950016 
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ৰর্ানি লেখ 51806108191), 

9179606105151)1)5 

ৰর্ণালি-লেখী 90০10218701110 

বহিমুখ পরিমাপ 00৮৮910 

18৩251116118010 
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21781513 
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বারুষ্বগ্ুল £১010)0510116€16 

বাস্তব [00156 (8101)106011116) 

বাস্তপান] [10115 7911 

হান্ত নকশা (ক101100 10120 

পরিভাষ। 

বাস্তব পর্যায় 80:101019)] [11256 

বাস্ত নিদর্শন £1011165000151 

16119113 

বাস্তবিদ্তা 10101000019] ৪0101106. 

(01৮11 70510661175) 

বাস্তবিদ্তাবিশারদ 4101716601 
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বৈদ্বাতিক 11601710 

বুদ্বুদ্ ( বৃদ্ধদঘ ) 73010)16 

বুদ্বদ-ন্তর 90991 16৮6] 

ৰৃরুজ 10106 

ৰেড়চিন্ত 7106 11915 

বেড়বেধ 7125 06011) 

বেড়প্রস্থের পরিম্নাপগ্রহণ-প্দ্ধতি 

10105 01882001) 1059১011189 

176101000 
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চ8160610 1651561%10 10000 

বৈচ্যুতিক প্রবাহগ্রাহী যন্ত্র "৪113 
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ব্রঞ্জ যুগ 8:0025 426 
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নত 

ভগ্নশেষ 10115 (:6109105) 
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19681105700 00018] 5166 
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মহাশ্ীয় 81629110010 (0011 

ক্ব10) 1915 5601065--0011061 

ও 5118511, 90108 011016, 6০) 

মহাশ্বীয় কীতিত্তম্ত 11689116110 
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মৃত্তিকাতাল 0185 10100 (৫0৭ 

10101) 
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হারপুন্ (অন্ত্রবিশেষ ) 179100 
(& (8:0105 86৪1: ০1 790৩ 0£ 



€6২ 

90615 ০0100115106 ৪. 0010660 

80800 স100 0900810 7০012- 

1285 08:09) 

হালাপীয় সংস্কৃতি 7818 0180: 

(16016560066 ৪ 1178151 516, 

বাড়ি-নংস্থা-নাষ পরিচিতি 

1296) 

ছিউমল্ 802013 

হেলেনিষিক [61161150 (1১৫:- 
(2101706 60 086 76115101568 

07668) ! 

ব্ক্তি-সংস্থা-নাম পরিচিতি 

ধ্অগষ্টাস্ 81150505 (রোম সম্রাট ) 

শ্বঃ পৃঃ ৬৩-১৪ শীষাৰ ) 

ন্ঘ্যারিষউটলু £11910015 

দার্শনিক): পৃঃ ৩৮৪-৩২২) 
আআলেন 41160, 0. ডা, ০ (প্রত্ব- 

'তত্তববিদৃ) 
'আযালেন 41160, 11901 (বৈজ্ঞানিক) 

'আযাসিরীয়ান্ (এসিরিয়ান)-4550 1197 

এআ্যাসিত্বীয়ার অধিবালী ) 
হ্আাগমেহনন্ 09111611002 

£€ আরগষের হৃপতি এবং টয় অভি- 
যানের সেনাপতি ) 

“আরবীন্ব £1801210. (আরবদেশীয় ) 
'আর্ধ 410৪0 (ইন্দো-ইউরোপীন় 
তাষাভাষী প্রাচীন মানবকুল- 
কারতবর্ষের বৈদিক সাহিতোর অঙ্টা) 

আণ্টোনি 406029 (রোম সেনাপতি 

৪ কক্সাল ? খুঃ পৃঃ ৮২-৩০) 

(শ্রী 

আযান্থনী 13610205, 0181 (প্রত্ব- 

আমেনছোটেপ £1060006 

(প্রাচীন মিশরের জত্ত্রাট) 

ইনক] 109 (পেরুর প্রাচীন অধি- 
বালী ; আমেরিক| ) 
ইন্দো-ইউরোপীয় 1000-10107621 

(ইউরোপ, পশ্চিম-এশিয়া এবং 
ভারতবর্ধের প্রাচীনতম মাতৃভাষা! ) 

ইয়ং ড০116) [101185 (পুরাতত্ব- 
বি) 

ইয়ং 0৫05, ভা. ). (বৈজ্ঞানিক? 
কৌলালতত্ববিদ) 

ঈআ্যানথেপল্ চ০811010101)03 

(প্রাগৈতিহাসিক মানব গজাতির নাম; 

পিপ্টডাউন নামক স্থানে উহার 

নিদশ'ন আবিষ্কৃত হয়, বর্তনানে ধোকা 

বলিয়া গ্রতিপাদিত হইয়াছে) 



উৎখনন 

ঈভান্স্ 25105, 91 410001 

(প্রধ্যাত প্রত্বতত্ববিদৃঃ ১৮৫ ০১৯৪১) 

উইলিয়ম জোনস্ (912) 1111510 
0065 (প্রখ্যাত ভারততত্ববিদ এবং 

এশিয়াটিক সোলাইটর প্রতিষ্ঠাতা ) 
উলী চ০০11০, 817 7,5028:0 
(প্রখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ্, ১৮৮৩-১৯৬০) 

এইটুকেন্ 2110060, 8.0. (পদাথ- 

বি্বাব্ি) 

এট্রাস্কান্ 05080 [ এতুরিয়ার 
(অধুন! টাসক্যানী, ইতালী) প্রাচীন 
অধিবাসা ] 

এরিটাইন্ (অ্যারিটাইন) 41606 

(ইতালীর আ্যানিটিয়াম নামক স্থানে 

বিশ্লিত কৌলাল) 

এশিয়াটিক সোস!ইটি 4518010 ৪০০1- 

শুট (এশিয়াতত্ব সাধনার বিদ্ভাপী$ ; 

১৭৮৪ শ্রীক্টাবে স্যার উইলিয়াম জোনস্ 

কর্তৃক কলিকাতায় প্রতিঠিত ) 
এস্কিমে! 75010 (উত্তর আষে- 

রিঝার আর্কটিক উপকূলের নক়গোগী) 
ওআকলে 0816৩, £. 7. (প্রত্ব তত 

বিদ্) 

ওক্লাহোম! বিশ্ববিদ্ভালয় 01018- 

110178. [0:01561310 (আমেরিকার 

পশ্চিম.দক্ষিণ কেন্দ্রীয় ব্বাসট্র--ওকলা- 

হোম) 

“বিজ্ঞান ৪৩৪ 

ওয়াটার বক্ দা৪০:৮০1%, লু, 
(বৈজ্ঞানিক) 
গুয়েবঙার 76561, 3121081 

(প্রত্বততৃবিদ) 

কুষাণ (যুগ) [0911909 (৪26) [উত্তর 

ভারতে কুধাণ-বংশোস্তব নৃপতির্দিগের 

রাষ্ধত্বকাল] 
কেলটিক্ ০610০ (কেল্ট, জ্কাতি বা 

বেল্ট ভাবাঙাষী ) 
ক্যানিংহাম 00001021220, 

816590051 (প্রধ্যাত প্রত্বতত্ববিদ ; 

ভারতীয় প্রত্বতত্ব সাধনার জনক, 

১৮১৪-৯৩)) 

ক্যালাল্ ঞ৪৪1, 0. 11. (প্রত্বত ত্ববিদ), 

ক্রেফোর্ড 0181070) 0. 0.৪ 

প্রথখাত আলোকচিত্রবিদ--১৮৮৬- 
৯৯৫৮) 

ক্লভিগাস্ 01980108 (রোম সম্াট-- 
থুঃ ৪১ ৮-৫৪) 

ক্লার্ক 01911) 0). 015109106 (প্রত 

তত্ববিদ ) 
ক্লিও 0০110 (আত্তঃসাগনীয় প্রত্বতত্ব- 

বিদ্) 
গন (01002১ 41638107061 

গভ'ন চাইল্ড 90:05, স্ব, 0101106. 

(প্রখ্যাত প্রত্বতদ্ববিদ্ ; ১৮৯২-১৯৫৭) 
গাইসলের 036155161। 77611011010 

(র্মান পদার্থবিস্তাবিশারদ্; ১৮১৪-৭৯) 



স্ 

গযাভূউইন 98012," ]7, 

(বৈজ্ঞানিক) 
, শ্রীকৃ 2৪৫ (শ্রীসের অধিবাশী বা. 

গ্রীক ভাষা!) 

গ্লোক্ ০1০০১ ৪. (বজ্ঞানিক) 
ঘোব 0100512, 4£১019191721009 

( প্রথ্যাত ভারতীয় প্রত্ুতত্ববিদ্) 
চতুর্থ আমেনছোটেপ 41060170160 

[৬ (প্রাচীন মিশরের সম্রাট) 
চাইল্ড 01110, ড. ০০:০7 (প্রখ্যাত 

প্রত্বততৃবিদ 7 ১৮৯২-১৯৫৭) 

জন মাটি ন.]01)0 11916 

(বৈজ্ঞানিক) ্ 
উিলেমি 0:০1107 01570105 [শ্রীকৃ 

ভৌগোলিক ও জ্যোতিধিদ_দ্িতীয় 
শ্বী্টাক ) | 
টাট! ইনষ্টিটিউট: অব. ফাগ্াযেট্টাল 
রিসার্চ 7812. 11056110016 01 

চ 08160 5] 0২656210 

€ বোম্বাই সহরের বৈজ্ঞানিক গবেধণা- 
কেন্দ্র) | 
ট্রোজান্ 1০192 (টয়ের অধিবাসী) 
ভডাওসন 108 9012, 01181165 

( পিপ্টডাউন্ করোটির আবিফারক; 
১৮৬৪ --১৯১৬) 

ভিমর্রেবী 10190165, (৯. ৮. 

( বৈজ্ঞানিক ) 
ভিলেট্যান্টি সমিতি 10116097106 

ব্ত্িনসংস্ব-লাম পরিচিতি 

5০০1 (ললিতকলা-অনুরাগীদের 

সংস্থ। ) 

ভূবয় 190105 (বৈজ্ঞানিক ; জ্যোতি- 

বিদ্) 
ডেলায়েট 196 1৪5 (প্রত্বততৃবিদ্) 

ডৌগলাল 190081855) 4, 2. 

(বৈজ্ঞানিক ) 
ড্রপ 0:00, 0. ?. (প্রত্মত ত্ববিদ) 

ড্যানিয়াল্ 70817161, (150 (প্রত্ব- 

তত্বৰিদ্) 
তুকাঁ 71111 (তুরস্কের অধিবাসী ) 

তৃতীয় আমেনহোটেপ, 41060110167, 
11] (প্রাচীন মিশরের লমাট ) 
ধিওক্রাসটাস্ 7*001010:85015 

(গ্রীক বেত। ) 
থকিভাইডিস্ ?30054195 (গ্রীক 
ধঁতিহাসিক, থৃঃ পূ: &ম শতক ) 

থেল্পিয়ার 12611161, 8. 0. 

(বৈজ্ঞানিক ) 
দত 100069, 0৯, ৫. (ভারতীয় 

পরিসংখ্যানবিদ.) 

দ্রাবিড় 1)18%109 ( দক্ষিণ ভারতের 

দ্রাবিড় ভাষ! বা জাতি ) 
নরডিকৃ 20:10 ( নরগোষ্ঠী )। 

নেপোলিয়ন 28101600 (ফরাসী 

সম্রাট ; ১৭৬৯ --১৮২১) ) 

নেয়ে! 1০ (রোম সম্রাট ; খুঃ ৩% 
সঙ ) 



উত্খনন " বিজ্ঞান, 
নোবেল পুরস্কার 2006] 70126 . 

(আলঙ্রেড বা্ণছার্ড নোবেল ; ১৮৩৬- 
৯৬ খুটাব; বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক 
দিগের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের প্রব- 
ক ) 
পিট রিভাস” 216 [২115 (0626- 
৪1 £0£85125 ) [ইংলতের প্রধ্য।ত 
শ্ত্বতত্বিদ,; খুঃ ১৮২৭-_-১৯০০ ] 
পুরাণ 70181098 ( ভারতবর্ষের 

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ) 
'পেটি ( পেটী, ) ৮5075, 81 ভা 11121 
2180116%7 7711170555 ( প্রধ্যাত প্রত্ব- 
তত্ববিদ ? খুঃ ১৮৫৩--১৯৪২) 
পৌসানিয়াস্ চ9058:0185 (স্পাটণর 
সেনাপতি ও শাসক ) 
প্রপাইলাইয়! 6:07186 (এথেল্সের 
নগর হুগের প্রবেশদ্বার ) 

শ্রিজ্সেপ চ117551), 0৪105 (ভারত- 
তত্ব ওপ্রত্বতত্ব সাধনার প্রখ্যাত বেতা 
ভারতব্যে “ফিল্ড আঁকিওলকি' 
আখ্যা সর্বপ্রথম বাবহার করেন) 
প্রিয়াম্ ট্যাগ) (ইয়ের শেষ নৃপতি ) 
স্টার্ক চ10660% (গ্রীক দার্শনিক 
ও জীবনীকোষ লেখক ) 
প্লেন্ডেরলাইথ ৮1500611610, নে, 

. (বৈজ্ঞানিক ) 
ফরাসী একাডেমী ভ600)) &8০৪- 

0627 (ফরাদী “দেশের তত্বসাধনার 
সংস্থা) | 

ফাগু সন্ 7672035020১ 80065 

(ভারততত্ববিদ) 
ফেয়ার সারভিস 211561%100, 

/. 4. (প্রস্থতদ্ববদ) 
বন্দ্যোপাধ্যায় 7382:09019801158% 

(82810613066 ), [২.]). (প্রখ্যাত 

ভারতীয় ভারতততৃবিদ ও প্রত্বতত্ববিদ; 
মহেঞ্জোদারে। প্রত্বক্ষেত্রের আবিষ্কারক) 
বয়ড 05 /.০. ( জীববিগ্ঘ।বিশা- 

রদ ) 

বাইবেল 3115 (খ্্টানদিগের, ধর্ধব 
গ্রন্থ ) 

বালিকী 95171/1 (মহাকাব্য রামা- 

য়নের রচয়িত। ) 

বৃদ্ধ 3000119 ( বৌদ্ধ ধর্থের প্রবর্তক) 
বেকারেল 736158761 

বেগলার 7362191, 0. 00. (প্রত্বতত্ব- 
বিদ্) 
বোষ্টা 8০৮৫ 280] 13011161 

(ফরাসী উৎখনক ) | 

বোমের্স্ 30110615, 4. ( প্রাগৈতি- 

হাসিক প্রতুতত্ববিদ.) 
ব্যাটে 9৪66) 10. 1. &. ( বৈজ্ঞা- 
নিক ) 1 
ব্যাবিলনীয় 38051090180 ( বাবি- 

লনের অধিবাপা ) 

ব্যাদ ৬993 (মহাভারত রচয়িত1 ) 

ব্রাডকোড 81840910১ 0০10 

( বৈজ্ঞানিক ) 



৪৪৬ 

ব্রিটিশ মিউজ্িয়াম্ 9210151. 214156- 
2) (ইংলগ্ডের প্রখ্যাত অংগ্রহশালা, 
লণ্ডন ) | 

ব্রিল 8:11], £. ্, (বৈজ্ঞানিক ) 

ব্রেইভ উড. 9:810-7০০৫, [২০961 

এ. (প্রধ্যাত প্রত্বতত্ববিদ ) 

ক্লানচাড' 31910017910 

গাট স্ ৬৪15, 24. 9. (প্রত্বতত্ববিদ.) 

ভারতীয় প্রত্বতত্ববিভাগ [00192 

41010960105 5[0619102862€ 

ভেনাস-ভি-মিলেো! ৮ €1010৫5-06-00610 

(ষেলস্ দ্বীপে প্রাপ্ত অপরাপ রোমান 

দেবী ভেনাসের মু্তি ) 
ভালরস্ ৮৪110, ন.৬.( টৈজ্ঞানিক ) 
মজুমদার 21092000061 ই 0. 

(প্ঝতদ্ববিদ্)। 

মহাভারত 21210901181912 

(ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাকাব্য ) 
মাইনোয়ান্ 211:1091 (শ্রীস--ক্রীটের 

অধিবাসী) রাজা মাইনস্-এর নাষ 
হইতে উদ্ভূত). 

মাইসেনিয়ান 119950969 (মাইসে- 
নিক়্ার অধিবাসী ; গ্রীস ) 

মার্টিন 21910111, 210102011611 

(ভারততত্ববিদ) 

মার্শাল 2197500911১ 91: 0011 

78611 (প্রখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ ; 

ৰাকিবসংস্থাশনামস্পন্থি চিতি ্ 

মহেঙ্তোদারো, হরপ্পা ইত্যাদি প্রত্ব- 

ক্ষেত্রের উৎৎনকৃ---১৮ ৭৬-১৯৫ ৪) 

মায়া 0৪59 (প্রাচীন অধিবাসী-_ 
গুয়াটেযাল ; আমেরিকা ) 

মিকেলাগ্রেলো! 81101061502610 

( ইতালীর প্রখ্যাত ভাস্কর, চিত্রকর 
ও কবি 3 ১৪৭৫---১৫৩৪ ) 

মিলান্কোভিটজ 2411191105112, 

24. (ভৃতত্ববিদ্ 
মোম্টেলিয়াস্ 01০70061155, 9902. 

(প্রত্বততুৰিদ্, ১৮৪৩-১৯২১) 

যোভিয়াস্ 2195105, 154. 705118100. 

(প্রতবততত্ববিদ্ | 
মৌসটেরিয়া "8৫005161121 

লে-মৌসটিয়ার--ফরাসীদেশের 
প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বক্ষেত্র--অধিবাসী 

ধ] সংস্কৃতি ) 
মযাকাই 1180955 চু, ৭, 

(প্রত্থতত্ববিদ-মহেজোদারো, চান.- 

ছদাঝে।, প্রভৃতি প্রত্বক্ষেত্রের উত্তস্তা ) 

যবনগণ ড৪5৪1785 (ব্যাপক অর্থে 

পরদেশী ; বিশেষ অর্থে গ্রীক ও. 
রোমানগণ ) 

»ণ্টগেন 9026562, জা 1111910), 

[0:80 ০৫. (জার্জান পদার্থবিছ্যাঁ- 

বিশারদ ; একসশ্রশ্মির আবিষ্কারক». 

খু ১৮৪৫-১৯২৩ ) | 

রস [953১ 0.5. (বৈজ্ঞানিক) 
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'রাইডের 29৫67, 2.1, (বৈজ্ঞানিক ; 
প্রত্বচর্মতত্ববিশারদ ) 
বাদারফোর্ড [২900611016 

রাসট 7156, 4. (বৈজ্ঞানিক) 

রাড ২৫৪৫, 0. &. (জীবতত্তববিদ্) 
এরোমক 2২০38 (য়োষের অধিবাসী) 
লর্ড এলগিন 1010 11817) (সপ্তম 

'ল' আব.খলগিন্) 

লাইকারগাস্ 1,)08:895 (ম্পার্টার 

বিধানের আঙ্টা ) 
'লারটেটং [48160 7000810 

ধজীবাশ্মতত্ববিদ্ ) ১৮০১-৭১) 

লিবী 712, আ1112:0. খব, (পদার্থ- 
বি্যাবিশারদ--কারবন-১৪ তারিখ- 

নির্ণয়ের আবিষ্কারক ) 
লেম্লাট 1552010981 (বৈজ্ঞানি 

পরাগরেণুবিশারদ) 
লেতভাস্ত 165৪01 

এলোয়ার্ড 1/95810, 4056610 13601 

'প্রত্বতত্ববিদূ ; ১৮১৭-৯৪) 

ল্যাটিন 7,910 (প্রাচীন রোমের ভাষা) 
শশাঙ্ক 99581019 (গৌড়ের রাজা 

সপ্তম শতাববী ) 
'শেফ্যারড 91061010810) &, 0, 

(বৈজ্ঞানিক, কৌঁলালতত্ববিশারদ্) 
উাইন্ 3010, 87 &8151 প্রেত 

বিদ ও ভূগোলবিগ্ভাবিশারদ ; ১৮৬২- 

২৯৪৩ শ্রীউান্দ ) 

লকৃলিমান (লীমযান ) 301)11610191210, 

186107101] (প্রখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ্- 

উত্খনতত্ত্বের জনক ; ১৮২২-১৮৯০ 

্ী্ান্ধ ) 
সাতবাহন 58959110109 (েক্ষিণ- 

ভারতের নৃপতি-বংশের নাম--রাকত্ব- 

কাল) ্ 

সার্ভে অব ইত্ডিয়া 90157 ০৫ 10018 

সাহানী 5810:11১ 1),%. (বৈজ্ঞানিক ) 
প্রত্ব-উত্ভিদবিদ্যাবিশারদ) 

সিদিয়ান 8০/112120 (লিদির়ার 

অধিবাসী বা তাষ! ) 

সিরিয়ান 99118 (সিরিয়ার 
অধিবাসী) 

স্থমেরীয় 91011511820 (সুযের-এর 

অণ্ধবাদী ; মেসোপটেমিয়া, ইরাক) 
সেইরে 98916, 1, ঘ. (প্রাচীন 

কাচতত্ববিদ ও কৌলালতত্ববিদ্) 
সোডিড ৪০০৫৩, 01606:101 (১৮৭৭০ 

১৯৫৬ খু) 

স্টাবে! 8৮৪০০ (গ্রীক খঁতিহালিক 
ও ভূগোলবিদ্যাবিশারদ ) 
ল্মিথ 90100, 911 3, 1311101 

(নৃতত্ববিদ্) 
হাওলেস ০6113, ভা. 

(নৃতত্ববিদ্ ) 
হানসেন 8905610) 0 (বৈপ্রানিক, 

নৃতত্ববিদ) 
5 গা 
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হাণ্টার 7016618 0 তি, (ধতি- 

হাসিক) 

হামুরাৰী 821020181১1 (প্রাচীন 

ব্যবিলনের সম্রাট ;খৃবং পৃঃ ১৭৯২-১৭৫০) 
ছিউয়েন-সাঙ 71051-75808 

(প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ; সপ্তম* 

শতাব্দী ) ্ 
হিটাইট 71006 ( এশিয়া! মাইনরের 

ইত্োইওরোপীয়,ভাবাভাযী মানব- 

গোঠী ) 

হুইলার 17771166161, 81 2২... 
(প্রধ্যাত প্রত্বতত্ববিদ্ ) 

ভভ 8০০৫, ল ৮. (প্রাচীন কাচ- 
তত্ববিদ, ) 

হোড়। 801৪, ঢু. 0). (প্রাণীতত্ববিদ) 

হোমার ০2০6: (গ্রীক মহাকাব্য- 

দ্বয়ের রচয়িত ) 

হযামিপ্টন 792011002 (ভারততত্ববিদ) 

স্থান ও গ্ত্ক্ষেত্র নির্দেশিক। 

অজন্তা (গিরিউহ] ):4191119 (মনো- 
রম দেওয়াল-চিত্র দ্বারা বিভূবিত 
গিরিওহা, ওরজাবাদ জিল1, অন্বপ্রদেশ, 

দক্ষিণ তারত) 

অন্ধ 44001179 (ভারতের দক্ষিণ 

মান্ভূমির প্রদেশ) 
অশ্যুল 40100] (সেইণ্ট) [ প্রাগৈ- 

তিহাসিক প্রত্ক্ষেত্র, ফরাসী ] 

অষ্েলিয়া 805118118 (মহাদেশ ; 

দক্ষিন-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর ) 

অহিচ্ছত্রা £10101001017908 ( এতি- 

হাসিক গরত্বক্ষেত্র ; বত“মান রামনগর, 
বেরিলী জ্বি, উত্তরশ্প্রদেশ, 

ভারতবর্ষ) 

আযাম্রী 47011 (আদি-এতিহাসিক 
প্রতস্থল, সিন্ধু প্রদেশ। পাকিস্তান ) 
আযারিজোন] 4112028 (আমেরিকার 

পর্বতস্থুল রাষ্ট্র) 
আযাসিৰিয়া ( এসিরিয়1) 4,857115 

(প্রাচীন অসুর রাজ্য ) অসুর প্রত্বস্থুল, 
ইরাক ) 

আফ্রিকা 40108 ( মহাদেশ ) 

আমেরিকা &1061108 (মহাদেশ ) 
আরিক1 (ক!) মেত 41109177600 

( পণ্ডিচেরীর নিকটবতাঁ এঁতিহাসিক 

্রত্স্থল, তাষিলমাড়ু, দক্ষিণ ভারত ) 
আর্মেনিয়া 811061712 ( দেশ, ককে- 

শাদ-এর দক্ষিণেঃ ঝাশিয়। ) 
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আল্পস 4175 ( সুইজারল্যা্ডের 

গিরিশ্রেণী ) 

আলাস্ক] 415508 (উত্তর আমে" 

বিকার রাষ্ট্র) 

আলেক্জেগ্ডি,(ন্ি)য়া 4১169210119 

(আলেকজাগ্ার কতৃক নিম্সিত বদর, 

যিশর ) 

আহার 2119: (উদয়পুরের নিকটবতা 
আদিএতিহা“সক প্রত্বক্ষেত্র, রাজস্থান, 

যধ্যভারত ) 

ইউরোপ 8১৫10 (মহাদেশ ) 
ইতালী [191 (দেশ, দক্ষিণ ইউরোপ) 
ইথিকা ছেথাকা) [17909 (071910) 

(গ্রীসের পশ্চিমে অবস্থিত দ্বীপ) 

ইন্দোনেশিয়া 1000116518 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ) 

ইরাক [1৪ (দেশ, পশ্চিম এশিয়া, 
প্রাচীন যেসোপটেমিয়] ) 

ইরান (পারস্য ) [1820 (96318) 

(দেশ, পশ্চিম এশিয়! ) 
ইলোরা ( এলোর! ) 710: ( গিরি- 
গুহ], আওরঙ্গাবাদ জি], দক্ষিণ ভারত) 

ইংলওু 7811519100 (দেশ, ইউরোপ) 

উৎনূর [0০0 (প্রাগৈতিহাসিক 

্রত্ুক্ষেত্র, রাইচুর জিলা, দক্ষিণ ভারত) 
উরু [0 ( আদি-এঁতিহাসিক প্রখ্যাত 

প্রত্বক্ষেত্র ; তেল মুকায়ার ; নালি- 

রিয়ার নিকইবতীঁ ; দরক্ষণ ইরাকৃ ) 

( দেশ, 

৪৪৯ 

এক্ষিয়ান 45621 ( ভূমধাসাগরের 
দ্বীপ--গ্রীস্ ও এশিয়া-মাইনরের 
মধ্যবতাঁ ) 

এথেন্স 4855 (গ্রীসের পিরাইয়াস- 
এর নিকটবতাঁ আ্যাটিক সমতলতূমির। 
বিখ্যাত প্রাচীন নগর ও রাজধানী ) 
এরাণ 11810 ( আদি-এতিহাসিক 

প্রত্বক্ষেত্র ; সাগর জিলা, মধাপ্রাদশ, 

ভারতবর্ষ) 
এরিটিয়াম্ '(আযারিটিয়াম) এ6- 
0] (বর্তমান আরিজ্ছো' তাসকানী, 
ইতালী ) 
এরেকু 77601 (সুমেরীয় নগর; 
বত'মান ওয়ার্ক, ইরাক) 
এশিয়া 4518 (মহাদেশ) 
এশিয়া-মাইনর 4519. 10100: (এশি- 
যার পশ্চিমাংশ। বতমান তৃরন্থ ) 
ওসেনিয়া 0০681119. (প্রশান্ত মহা- 
সাগরের দ্বীপপুঞ্জ ) 
ওয়াডি-এন-না-টুক, ড/9০1-57-08. 

£৫ (প্রাগৈতিহাসিক গিরিগুহ- 
প্রত্বক্ষেত্র, পালেফ্টাইন ) 
কনষ্টার্টিনোপল্ ০0:05181711001016 

( বসপোরাস-এর তীরবত্ণ ; বর্তমান 
তুরস্কের প্রাচীন রাজধানী) 
কর্ণদুবর্ণ [21293118016 ( বঙ্গ- 
দেশের প্রাচীন রাজধানী; বর্তমান 
চিরুটি অঞ্চল-মুশিদাবাদ জিলা, 
পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ) 
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কার্ধেজ 08:1)856 ( টাইরে-এর 

উপনিবেশ--টিউনেস-এর নিকটবতী ) 
উত্তর আফ্রিক ) 

কালিবঙ্! (কালিবজান) 19110921692 
(আদি-এতিহাসিক প্রত্বক্ষেত্র ; গঙ্গ।- 

নগর জিল।, রাজস্থান, মধাভারত ) 

কোট ডিজি [০ 70111 (আদি- 

এঁতিছাসিক প্রত্বক্ষেত্র ;) মহেঞ্জো* 

দ্বারোর ২৫ মাইল পূর্বে, দিদ্ধু প্রদেশ, 
পাকিস্তান ) 

কোণারক [07878] (প্রখ্যাত 

স্্যমন্দিরের অবস্থানক্ষেত্রঃ উড়িষ্য।, 

'দক্ষিণ-পুর্ব ভারত ) 

কোরিস্থ 0০112 (গ্রীক নগর ; 

গ্রীক সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল, গ্রীস ) 

কোলনৃ-লিন্ডেনথাল্ 0০012- 

[41008700079] ( নবাশ্মীয় প্রত্বক্ষেত্র। 

কোলোন, জার্ানী ) 

কৌশাম্বী 79113877191 ( এতিহা- 

সিকপ্রত্বস্থল ; এলাহাবাদের নিকট- 

বতাঁ;) ধর্তমান কোশাম, উত্তর- 

প্রদেশ, ভারতবর্ষ ) 

ক্যাপাডোকিয়া 08090001% 

( এশিয়া-মাইন র-এর প্রাচীন রাজা, 

তুরস্ক) 

স্থান ও প্রত্বক্ষেত্র নির্দেশিকা 

ওহ1, ডরডগনে ; ফরাসীর প্রাগৈতি- 

হাসিক প্রত্বস্থল ) 

খভুবাহো! 21793019100 (বিখ্যাত 

প্ত্বস্থল ; মন্দির ও ভাস্বর্ধ, ছাতারপুর 
জিল।, মধ্যভারত ) 

গম্ধার 0810017818 (প্রাচীন রাজ্য ; 

উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তান ; ইন্দো-গ্রীক 

ভাস্কর্য ও শিল্পকেন্দ্র) 

গিলুণ্ড 0118 উেদয়পুরের নিকট- 
বতাঁ আদি-ধতিহাসিক প্রত্রক্ষেত্র, 

রাজস্থান, মধ্যভারত ) 

গুজরাট (81578 (প্রদেশ, পশ্চিম 

ভারত ) 

গুলমুহমন্মদা 001 10178001080 

(কোয়েটার নিকটবতা প্রাগেতিহাসিক 

প্রত্বক্ষেত্র ; বালুচিস্তান, পাকিস্থান ) 
গ্রীমাল্ভি 19101 (০৪৮০) 

( বর্তমান মোনাকোর পূর্বদিকে অব- 

স্থিত; প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বক্ষেত্র ) 

গ্রাস দক্ষিণ-পূর্ব 
ইউরোপ) 

গৌড় 020৫৪ (বজদেশের প্রাচীন 
রাজোর নামঃ ভারতবর্ধ ) 

চীনদেশ 0118 (এশিয়! মহাদেশের 

পূর্ব-দিকন্ব দেশ ) 

(3165605 ( দেশ, 

ক্রীট 016 (আদি-ঁতিহাসিক প্রত্ব- 
স্থল, ইরাকৃলিয়ন্, এজিয়ান্ দ্বীপ, গ্রীস) 
ক্রোম্যাগন্ন্ 0:0198501. (গিরি- 

চৌকিয়াঠীঙ. 00000161610 ৬ 

(পিকিং-এর নিকটবর্তী প্রাগেতিহাসিক 
গিরিগুহাঃ চীনদেশ ) 



উৎখনন বিজ্ঞান 

জাপ ন 09920 ( এশিয়। মহাদেশের 

পূর্ব-সামান্তে অবস্থিত দেশ) 

জান্মানী (৫1721817 (দেশ, মধ্য 

ইউরোপ ) 

জারজ (61200 (কীরকুকের পূর্বব 

দিকে জাগ্রোস্ গিরিশ্রেণীর প্রাগৈতি- 

হাসিক প্রত্ুক্ষেত্র, ইরাকৃ ) 

জেরিকো। [6710110 (জরডন্ উপতা- 

কার পশ্চিম পার্খে অবস্থিত প্রাগৈতি- 
হাসিক প্রত্ুক্ষেত্র, পাালেস্টাইন্ ) 

টাইৰের [1067 ( নদী, মধ্য ইতালী) 

টেক্সাস 16595 (আমেরিকার 

দক্ষিণ-পশ্চিম রাষ্ট্র) 

টযাস্মানিয়া! 1'552191019 (দ্বীপ। 

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দক্ষিপ-পূর্বে 

অবস্থিত ) 

টুর ৭০ (প্রাচীন নগর ; এশিয়া- 

মাইনরের এজিয়ান্ উপকূলে অবস্থিত; 

ব€মান ডারভানেল্লেস্-এর নিকটবতা 

হিসারলিক্ টিপিঃ তুরস্ক ) 
ডেনমার্ক [06210811 (উত্তর ইউ- 

রোপের দেশ ) 

তক্ষশিলা [:8151785119. ( বর্তমান 

ট্যান্সিপা; প্রাচীন গন্ধার রাজ্যের 

রাজধানী; রাওয়ালপিগ্ডির নিকট" 

বরা, পাকিস্তান ) 

থেব-স্ 10665 (বর্তমান থিৰাই ও 

৪6৫৯ 

বোয়েমিয়ার প্রাচীন গ্রাক নগর; গ্রীস) 
দ্াক্ষিণপাত্য (1)6€00810 ) 90111116117 

[7019 (বিদ্ধ্য পর্বতমালা দক্ষিণস্থ 

ভূখণ্ড, দক্ষিণ ভারত ) 
নসস্ 09905 (প্রাচীন রাজপ্রাসাদ” 
হেরারীইয়ন-এর নিকটবশ্ী, ক্র.) 

নাচিকুফান [২9০10100108 (প্রাগে- 

তিছাসিক গিরিগুহা-প্রত্বক্ষেত্র) উত্তব 

রোডেসিয়, মধা আফ্রিক! ) 

মাটুফিয়ান ৪0590 (প্রাগইতি- 

হাসিক গিরিগুহা-প্রত্বক্ষেত্র-__ওয়াডি- 
আযানৃ-নাট্ফ-সুকৃব! গুহা, প্যা্ট্টাইন) 
নাবদাতলী [ব2৮09০11 (তাত্রাশ্ীয় 

পরত্বস্থল, নর্শ্দা তীরবতা, যধ্যভারত ) 

নালন্দা 2 ৪19009 (প্রখ্যাত বৌদ্ধ 

প্রত্ুক্ষেত্র) বর্তমান বুরগায়ন, বাজগীরের 

৬ মাইল উত্তরে, বিহার, পূর্বব ভারত) 

নাসিক ৪91 (প্রাগৈতিহাসিক ও 

এঁতিহাষিক গিরিওহা-প্রত্বক্ষেত্র, 

মহারাস্ট্রৎ পশ্চিম ভারত ) 
নিয়ানৃভার্থাল্ [ব€৪206:008] 

(প্রখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক গিরিগুহা- 
্রতবক্ষেত্র, ডূসেলডর্ফ+ জার্্ানী ) 

নীল নদী 116 11€1 (আফ্রিকা 

মহাদেশের দীর্ঘতম নদী; প্রাচীন' 

সত্যতার কেন্দ্র, মিশর ) 
নেদারল্যাণ্ড [6006:1920 ( উততক। 

ইউরোপের দেশ ) 



6৫২ 

নেপল্স্ 2৪1169 (নগর ও বন্দর, 

ঘবক্ষিণ-পশ্চিম ইতালী ) 

নেভাসা 1585৪ (প্রাগৈতিহাসিক 

আদি-এতিহাসিক প্রত্ক্ষেত্র, 
'আহম্মদনগর জিলা, মহারাষ্ট্র, পশ্চিম 
ব্ভারত ) 

পণ্ডিচেরী 01001016115 (দক্ষিণ 

প্রদেশ বঙ্গোপসাগরের 

উপকূলে শবস্থিত, দক্ষিণ ভারত) 

পম্পাই 17১010)161 (কম্পানিয়ার 

প্রাচীন নগর, ইতালী; আগ্রেয়গিৰি 

'বিশ্ফোরণের ফলে ভস্মীভূত ও ভূগর্ভস্থ 

হইয়াছিল) 

পাকিস্তান 7915120 (দেশ, ভারত 

ৰং 

ভারতেব 

উপ-মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও 
পশ্চিমাংশ ) 

পারসা 75১1৪ (পশ্চিম এশিয়ার 

(দেশ, ইরান ) 

পার্থেশ্ন্ 59101060090 ( এথেল্সের 

এক্রোপলিসের মন্দিরশ্রেণী, গ্রীস) 

পাহাড়পুর 721911)01 ( ধতিহাসিক 

্রত্বস্থল ; প্রাচীন সোমপুর-বিহার, 
রাজসাছী জিলা, বাংলাদেশ ) 

পিকং (মহানগরী) 26105 ( মহা" 

নগরী ও রাজধানী, চীনদেশ ) 

পিলট্ভাউন্ চ11000 ( ফ্লেউচিউ্ 

এর নকটবতা, সাসেক্স, ইংলগু) 

পেনাসলভ্যানিয়' ৮6005518171 

স্থান ও প্রত্বক্ষেত্র নির্দেশিকা! 

(আমেরিকার মধ্য আযাটলান্টিক্ রাষ্ট্র) 

পেরু 6:20 (দক্ষিণ আমেরিকা, 

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী প্রজা- 
তন্ত্র রাষ্ট্র) 

প্যালেস্টাইন্ [১81651105, (দেশ; 

ভূমধা সাগরের পূর্বপ্রান্তে ঃ পশ্চিম 
এশিয়। ) 

রাশিয়া 7705519 (রাজ্য, উত্তর 

জার্মানী, ইউরোপ) 
ফরাশী (দেশ) 91006 ( দেশ 

পশ্চিম ইউরোপ ) 

ফিনৃদেশ ঢ101900 (দেশ, উত্তর- 

ূর্বব ইউরোপ ) 

ফোরেন্প 1015005 (টামস্্ক্যানীর 

প্রধান নগর) ইত'লী ) 

বনাছিলক্ [301092101)12 ( প্রাগেতি- 

হাসিক প্রত্বক্ষেত্র, ইরাক) 
বাইজানটাইন্ 35211201106 (কনস্ট।- 

নিনোপলের প্রাচীন নাম? তুরস্ক ) 

বাল্টিক (ব্যালটিক্) 88100 (উত্তর 

ইউরোপের স্লবেঠিত সমুদ্র ) 
বাহেরিন্ 991061170 (7817910 ) 

[ পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ উপকূলের 

স্বীপ] 
বাংলা (বঙ্গদেশ) 960691 (ভারতের 

পূর্বপ্রাস্ত প্রদেশ ) 
বানস (সংস্কৃতি) 9910895 (রাজ- 

ক্বানের| নদী ; আহার ও গিলুণড প্রত্ব- 
ক্ষেত্রতবয়জাত সংস্কৃতি ) 



উৎখনন . 

বূরজাহাইয (বুরজাহোম ) 0- 
81010 (নবাশ্মীয় প্রত্বক্ষেত্্র। 
নগরের নিকটবাঁ; কাশ্মীর, 
তারত ) 

বেলজিয়াম 36181%2) ( উত্তর ইউ- 
রোপের রাষ্ট্র) 
বেলুচিস্থান 73610011568 ( পাকি- 
স্তানের প্রদেশ) 

বৈশালী ড৪15911 (বত'মান বেসার, 

বিহার, পূর্ব ভারত ) 
বোগাজকই (বোঘাজকই ) 7302785- 
০ ( হিষ্রাইটদিগের রাজধানী ; 
পরত্ুক্ষেত্র, মধ্য তুরষ্ক) 

বোম্বাই 101087 (পশ্চিম ভারতের 
নগর-বন্দর, মহারাষ্ট্র, ভারত ) 
ব্যাবিলন 7৪710 (প্রাচীন 
ক্যালুছিয়ান্ সাতম্াজোর রাজধানী, 
মেসোপটেমিয়া, ইরাকৃ) 

ব্রহ্মগিরি 31911185111 (প্রত্বক্ষেতর, 
চিতলডুর্গ জিলা, মহীশৃর, দক্ষিণ 
ভারত) 

ব্রিটেন 8116810 ( ইংলগ, ওয়েল্স্ 
এবং স্কইল্যাণ্ড ) 

ভারত উপমহাদেশ 901১-০012 00611 

01 10018 

ভারতবর্ষ (ভারত) 731187218 ৮8151)8 
€ 1519 ) [ উপমহাদেশ, এশিয়া] 

বিজ্ঞান ৪৫৩ 

ভূমধ্যসাগর 215016917811621 558. 

(দক্ষিণ ইওরোপ ও উত্তর আক্রিকার 
মধ্যবতী সাগর ) 
ভেনিস ০০1০০ (সমুদ্রবন্দর ) উত্তর 

পূর্ব ইতালী ) সংস্কতি-কেন্দর ) 
মধুর] 21200118 (এঁতিহাসিক 

প্রত্বস্থল ; তীর্থক্ষেত্র, উত্তরপ্রদেশ, 

ভারতবর্ষ) 

মহীশৃর . 14501 (প্রদেশ, দক্ষিণ 
ভারত ) 

মহেঞ্জোদারো 

( তাত্রাশ্মীয় প্রতবস্থল, লারকান। জিলা, 
সিদ্ধ প্রদেশ, পাকিস্তান ) 
ম্যাগডেলিন্ 219£061619 (ফরাসী 

দেশের লা-মাভোলন্ নামক প্রত্বক্ষেত্র) 

মাউণ্ট ক্যার্“মল 11011110 091706] 

(প্রাগৈতিহাসিক গিরিওহা পপ্রত্ব ক্ষেত্র, 

প্যালেষ্টাইন্) 

মাডি ( মাডিয়। ) 11911019 ( কার্থেজ- 

এর নিকটবর্তাঁ; উত্তর আফ্রিক! ) 

মিটানী 11109001 (টাইগ্রীস, ও 

ইউক্রাইটিস্ নদীদ্বয়ের অন্তবত্তা পর্বত- 

মূলের রাজ্য, ইরাক ; ইণ্ডো-ইউ- 

(বোপীয় ভাষাভাবী) 

মিশর 7850. (দেশ, উত্তর-পূর্ব 

আফ্রিক! ) 

মুণিদাবাদ 11017508৮80 (জিলা, 
পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বভারত ) 

110106101090910 



মেক্সিকো 463০০ ( প্রজাতন্ত্র বাসর, 
আমেরিক! ; মায়া-সংস্কৃতির অধিবাস- 
ক্ষেত্র) 

মেসোপটেমিয়। 2] 8501)01810019 

(টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রাইটিস, নদীঘয়ের 
মধ্যবতাঁ অঞ্চল; বতণমান ইরাকের 

প্রাচীন নাম) 

যৌস্টের 110090161 (লে মৌস্টের 

ডরভগনে, ফরাপি দেশঃ প্রাগৈতি- 
হাসিক গিরিগুহা-প্রত্ুক্ষেত্র ) 
রক্তমৃত্তিকা-বিহার 79805101160 
[00120990579 ( চৈনিক পরিব্রাজক 

হিউ-য়েন-সাং কতৃক বণিত প্রধ্যাত 
বৌদ্ধ বিহার ; বর্তমান রাজবাড়িাজ। 
প্রত্বক্ষেত্র ; মুশিদাবাদ জিলা, পশ্চিম- 
বজ) 

রত্ুগিরি 7১890792111 ( এ্তিহাসিক 

প্রত্বস্থল, বৌদ্ধ বিবার, কটক্ জিলা, 
উড়িষা, দক্ষিণ-পূর্ব ভারত ) 
রাজগৃহ 2২৪18811119 (এতিহাসিক 
প্রতুস্থল ; মগধের প্রাচীন রাজধানী; 

ৰতমান রাজগীর, পান! জিলা, 

বিহার, পূর্ব ভারত ) 
বাজঘাট 7815719 ( এঁতিহানসিক 

প্রত্বস্থল ; বত'মান বারাণসীর উত্তরে ; 

উত্তর প্রদেশ, ভারতবর্ষ ) 
রাজপুতান। 8৪1001918 ( বত'মান 

রাজস্থান, মধাভারত ) 

স্থান ও প্রত্বক্ষেত্র নির্দেশিক! 

রাজবাড়িভাঙ ৪10201089105% 

(এঁতিহাসিক প্রস্স্থল, যুশিদাবাদ 
জিল|, পশ্চিমবঙ্গ; উৎখননদ্বারা 

প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রখ্যাত রক্ত- 
মৃত্তিকা মহাবিহার উক্ত স্থানেই 

অবস্থিত ছিল ) 

রাশিয়। [২13519 (দেশ; পূর্ব ইউরোপ' 
এবং উত্তর এশিয়া ) 

কূপার 1১01081: (আদি-ধঁতিহাসিক, 

প্রত্ুক্ষেত্র, পূর্ব পাঞ্জাব, ভারতবর্ধ ) 

রোডেসিয়া  210046518 ( মধ্য 

আফ্রিকা ; ব্রোকেন-হিল-ভামরিয়! 
প্রত্বক্ষে রর) 

রোষ [২০1 (টাইবের নদীতীরবর্তী- 

মহানগরী, রাজধানী, ইতালী ) 

লাস্কাউক্স.1,85181%. ( মর্টিগনাক 
গ্রামের নিকটবর্তী প্রত্ৃস্থল, ফরাসী 
দেশ) 
লোথাল 17,019] ( আদি-এ্ঁতিহাসিক 

তাত্ত্রাশ্মীয় প্রত্বস্থল ; আমেদাবাদ জিল।” 

গুজরাট, পশ্চিম ভারত ) 

শ্লীন্ভন্ 81150 (প্রাগৈতিহাসিক 
প্রত্ুক্ষেত্র, পাসেক্স, ইংলগ্ড ) 
স্নিদার 8০081010617 ( গ্রাগেতি- 

হাসিক গিরিগহা-প্রত্বক্ষেত্র, ইরাকৃ) 
সারনাথ 98:08) (প্রখ্যাত বৌদ্ধ- 

ক্ষেত্র, এতিহাসিক প্রত্বস্থল ; বত মান: 

বারাণসীর নিকটবরতাঁ, উত্তর প্রদেশ, 
ভারতবর্ষ ) 
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সিন্ধু উপতাকা 12085 ৮৪116) 

সিন্ধুদেশ 91000) (9120 ) [প্রদেশ, 
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তারত উপ-যহাদেশের প্রাচীনতম 

সভ্যতার কেন্দ্র) 

সিরিয়া ৪718 (ভূমধাসাগরের পূর্ব- 

দিকস্থ প্রাচীন দেশ ও রাজা; বত'মান 

সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন্ ) 

সিল্চেষ্টার 81101050: (ইংলগ্ডের 

প্রাচীন রোমক সহর ) 

সীয়ালক্ 8191] [ আদি-এ&তিহাসিক 

্ত্ক্ষেত্র, ইরান (পারস্য )] 
সুইজারল্যাণ্ড 91125119110 (মধ্য 

ইওরোপের দেশ) 
ন্ুইডেন ৪৪৭০ ( পর্ব ফ্কাগানা- 

ভিয়ার দেশ, ইওরোপ ) 

সুমের 9010061 (দক্ষিণ যেসোপটা* 

মিয়ার রাজ্য; ব্যাবিলন ও পারগ্য 

উপসাগরের শীর্ষভাগ ; ইরাক) 
সোয়াজকম্ে 5 দা & 05০০1221796 

(কেট, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বক্ষেত্র, টেমস্ 
নদের নিয় উপত্যক1; ইংলও ) 

স্পার্টা 88:68 (প্রাচীন ভরিকৃ 
রাজের রাজধানী, গ্রীন ) 

হরপ্পা 88120799 [ আদি-এঁতিহাসিক 

(তাত্রাশ্মীয়) প্রত্বক্ষেত্র, মণ্টগোমেনী 
জিলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, পাকিস্তান ] 

হল্যাণ 7011800 (লেদার়লযণ্ 

রাজ্য, পশ্চিম ইওরোপ ) 
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উতিহাসিহক ও ধঁতিহাসিক প্রন্বক্ষেতর, 
মীরাট জিলা, উত্তর প্রদেশ, তারতবর্ষ) 

হারকিউলানেয়াম ( হেরকুলানেয়াম) 
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তস্মীভূত ও ভূনিমজ্জিত হইয়াছিল ) 
হালাপ ৪181 (খাবুর নদীর নিকট- 
বর্তা প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বক্ষেত্র, ইরাক) 

হিসারলিকৃ 1932111. (প্রাগৈতি- 

হাসিক প্রত্রক্ষেত্র। তুরস্ক ) 
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মপাত্র-প্রাঙ্গণের আপব 



র'জবাডিডাঙ্গায় উৎ্খননের দৃশ্য 
০৩ ১ সে সা চি 

দেঘ-প্রস্থ-বেধ পরিমাপ-গ্রহণেব দশ্তা 

(গ) 
মেঝের তলে বিশ্াস্ত মুৎপার-উংখননের দৃশ্য 



রাজবাড়িডাঙ্গায় উৎখনন 

লেখসন্বলিত পোড়ামাটির সীল 
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1, 14 ধ্মচক্র ও হরিণযুগল এবং নিম্নে দুই ছত্রে লেখ : রক্তমৃতিকা-মহাবিহারের 

ভিক্ষুলঙ্গের সীল 

2, 24 রোমক অক্ষরে লিখিত গ্রীক দেবার নাম। 



উল্লেখপণ্ডি 

অক্রিয়কণ] ২৫৬ 
অক্ষর ৩১২ ৩৬২১ ৩৬৭ 

অক্ষরতত্ব ১০৮১ ৩১৫ ৩৬৭ 

অক্ষরব্দ্যাবিশারদ ৪৫ 
অক্লাইড ২২৪ 

অন্সিজেন্ ২৩১ 

অগরিং ৩৩ 

অগ্নিকৃণ্ড ২৯০ 

অগঞ্টাস্ ৩৭২ 

অন্কপটি ৪, 

অঙ্গবিকতি ২৮৩ 

অঙবিস্তাস ২৪৭ 
অঙ্গার ২*৮, ২১৫) ২১৮ ২২১৯, ২৩৪, 

২৩৭১ ২৪১ 

অঙ্গারক ২০৫, ২০৮০৯, ২১২) ২১৭) 

২১৯-২০১ ২৩৭৮ 

অঙ্গারক-১৪ ২০৭ 

অঙ্গারক পরমাণু ২০৬ 

অঙ্গারক প্রোটন্ ২*৬ 

অন্ুলী ১৫৪ 
অজস্তা ৩৬৯ 

অজৈব (পদার্থ) ২৪ 

অঞ্চল-নকৃশ। ২৯ 

অধঃ-উতখনন ৪৮, ৫৩) ৫৬) ৬০, ৮৫) 
৮৯) ৯২) ৯৫ | 

অধশ্ডন-পর্ব ৯৮ 

অধস্তন-প্রত্বাশ্মীয় ১১০ 

অধঃস্তর ১২২ 

অধিকর্তা ৩? 

অধিনায়ক ১৯১ ৪১ 

অধ্যক্ষ ৪ 

অনার্য ৩৭৭ 

অনুজজ্ঘাস্থি ৩১৩ 

অনুবীক্ষণ যন্ত্র ২৮১, ২৯০১, ৩৮৩ 
অন্ুভূমিক ৭২, ৮১৭, ৯২-৯৩, ১২৯- 

৩৪, ১৪০) ১৭৬ 

অনুভূমিক উতখনন ৫৪-৫) ৮১) ৮৪ 

অন্ুলন্বিত-ছেদ্তর ১২৪ 
অস্তঃসাগরীয় (সাবমেরিন) প্রত্বতত্ব ৩৪ 
অন্তঃসাগরীয় প্রত্বতাত্তবিক ৩৫ 
অভ্তঃসাগপীয় প্রত্ববিজ্ঞান ৩৫ 
অন্তর্বতাঁ বিবরণী ৩৩৬) ৩৩৮ 

অপ্রত্যক্ষ (কাল-্নিরূপণ ) ১৯০, ২৩৯, 
২৪৪, ২৪১ 

অবন্গয় ১৫২১ ২৯৬, ২০৯ ২২০) ২৯০। 

২৯১ 



উল্লেখপি 

অবগ্ষয়-আলেপন ১৫২ 

অব্দান ২৯৪) ৩২৮, ৩৪৮) ৩৫৩, 

৩৬৪। ৩৭২) ৩৮১) ৩৮৩-৪৪ 

অবলিকিউটি অব. ছ্জি একলিপটিক্ ২৪৪ 
অবসিডিয়ান্ ২২২, ২২৩ 

অব-সিডিয়ান্-তান্বিখ ২২৪ 

আভিব্যক্তিবাদ ৩২৭ 

অরনি-প্রস্তর ২৮৬ 

অরণ্য ২৪০, ৩০২) ৩০৪ 

অরিগণ ২১৫ 

অর্থনীতি ৮২, ১৫১১ ৩৫৪-৫ 

অর্ধ-জীবন ২৭৬, ২০৭, ২১০ 
অলঙ্কার ১০১, ১৪৬-৭) ১৫৯৩) ১৬১, 

১৭৪১ ২৬১) ৩৫২ 

অলস্কৃত ইন্টক ৫৩, ১৩৫১ ১৬৫ 
অলীক বন্ধন ৫১১ ১৫২ 

অশ্ব ২৭৪, ২৭৫ 

অশা ২৮৭ 

ভশ্মীয় (সংস্কৃতি) ২৭১ 

অশ্মীতৃত নরঅস্থি ২৮১ 

অশ্ীভূত পরাগরেণু ২৩১ 
১১৬ 

| ২২৮, ২৪৬ 

অগ্তলীয়ান্ ২৪৬ 

২১৬। ২৭১৪: ২৮৫ ২৯৫১ ৩০০ 

অন্তিত্ববাঁজক (ধাদবিক্ঞাস) ৭২) ৭৫, 
৭৬) ৭৪ 

অস্ত্র ১৫২,২৭৮ ৩৭ 

অন্ত্র-শস্ত্র ২৪, ৩১২১ ৩১৩) ৩৫৫ 

অস্ত্রোপচার ৪১ 

অস্থি ২৪, ১০৬, ১২৫, ১৩৪০, ১৪৪) 
১৪৬) ২০৮-১৯১ ২১৫, ২২৮, ২২৯১ 
২৩৪, ২৪৫-৬, ২৫১) ২৬৯-৭৫) ২৭৮) 

২৮০, ২৮২, ৩০৭। ৩১২, ৩১৬ 
অন্থি-খণ্ড ১৭০, ২৬৮, ২৬৯, ২৮৯২, 
২৮৩, ৩০৭ 

অস্থি-নিদর্শন ১৪৫-৭, ১৭০১ ২০৯১ 
২৩৩, ২৪৬, ২৫২১ ২৬৭-৭৮) ২৮৩- 

৮৫। ৩০৫-০৭) ৩১৪-৫ 

অস্থি-প্রদাহ ২৮৩ 

অস্থি-বন্ধন ২৮২ 
অস্থি-সন্বলিত-মৃৎপাত্র-সমাঁধি ৯৮ 
অস্থিসমাধি ২৫ 

অহিচ্ছত্রা! ১৬৩ 

আযাইসোটোপ- ২*৬ 

আযাকটিভ্যাসৃন্ ২৫৬ 
আযাঞফোআটিক্ আযানিম্যাল ২৭৮ 
আজিলিয়!ন্ সংস্কৃতি ৩০৪ 
আযাটম্ ২০৫১ ২২৫ 

আটমস্ফিয়ার ২০৭ 
আযাটমিক ওয়েট ২০৬ 
আযানাটমিষ্ ২৭৯ 

আযাণ্টোনিও ১৯৯ 

আযান্টিমনি ২৮৯ 
আযাম্বাব্ ৩১৮ 

আ্যামনী (আযামরি) ২১৭) ৩০৮) ৩৭৪ 



৪4২ 

আযামিল আযসিটিক ২৫১ 
আযামেন হোটেপ ৩৬৫ 

আমোনিয়] ২৫১ 

আযার্ন্-বেরি অআ]!ল্ ৩২৪ 

আাম্পোরা (ম্যান্ফোরা) ১৫৮ 

শ্যারিজ্রোলা ২২১ 

আ্যারিটাইন্ ৩৭, ১৫৮১ ১৯৫১ ২০১ 

আযারিটাইন মৃৎপাত্র ২০০১ ২০১ 
আযারিটিয়াম ২০০ 

আরিটুম ১৫৮ 
আযারিষউট্ল ৯, ৩৬৬ 

আযরে-হেড২৩১৩ 

আাসট্রগ্ভমিকযাল্ (মেথড) ২৪৪ 

আযালিড়.২৫১ 
আযাদিটোন্ ২৫১ 

আাসিরীয় ৩৬৬ 

আযাসেটিক্ আঙিড, ২৫১ 

্স। 

আহনশান্ত্র ৩৬৭ 

আইসোটোপ. ২২০ 

আংশিক শব-্সমাধি ৩১৫, ৩২৪ 

আকাশ-আলোকচিত্র ২৬, ৩০-৯৪ ৩০৮ 

অ'গ্নেয়গিরি ১৩, ২৫১ ২২১-২১ ২২৬, 

৩৩ 

আগ্নেয়গিরি-বিস্ফোরণ ২২৬ 

আগ্রেয় প্রস্তর ২২৬ 

আদি-এঁতিহাসিক ১৯। ১১৪। ১৫০-১) 

উতধনন-বিষ্ঞান 

১৬৪-৫১ ১৯৮) ২১৬,২১৯-২৪; ২৯৮-৯, 

৩১৬১ ৩১৮১ ৩২২ ৩২৬১ ৩৩৩১ ৩৮২ 

আদি-পরমাণু ২০৬ 

অংদ্িবালিগণ ৩০০, ৩৭৮ 

আদি-€ৈদিক ৩৬৬ 

আদি-মানবপ্রজাতি ২৪৭ 
আদি-সংযুক্তি ২১৯ 
আদিম ২৭৮, ২৭৯, ২৯৫, ৩৯৫৪ ৩১৭ 

| 
৩২৩-৪, ৩৩০ | 

আদিম মনবসংস্কৃতি ৩*৯ 

আদিম মানুষ ৩০৫ 

আন্্কোনার ১১ 

আস্তঃহিমযুগ ২১২-৩১ ২২৮১ ২৪৪) ২৬৮ 

আদ ১০৬-০৭) ২০১ 

আ'ক্রিকা ২১৫, ২২৬) ২৭১১ ২৭৫) ২৮৫ 

আবরণ-চিন্ধ ১৫২ 

আব্জনা-খান] ৬৩, ৯৭ 

আবাসক্ষেত্র ৫৭) ২৭০১ ৩১৪ 

আবাসিক প্রত্বস্থল ৫০, ৬১, ৬৯, ৭৯ 

আৰিফার*ক্ষেত্র ৩১৯ 

আমের্িক! ৩৩, ১৭৭, ২১৫) ২৩৯-৪০) 

২৪২-৩) ২৬০, ২৮৫৪ ২৮৯, ৩৭৩ 

আযগ্মতন-(ফ্ষেত্র) ৭১৪ ৭৩) ৮৮১ ৩১১ 

আয়রণ-এইজ ১১০ 

আযুধ ১৪৯১ ১৫১ 

আর্কাইও ম্যাগনিটিক্বম্ ২২৪, ২২৫ 
আর্গন ২২৫ 

আর্গণ-গ্যাস ২২৫ 



গ্রস্থপণ্রি 

আর্থাইটিস্ ২৮৩ 
আরবী ৩৬০ 

আরবীয় ভাষ! ৫৭ 

আরিকামেছ (আরিকামেছু)৩), ১৫৩, 
১৫৮, ১৯৫১ ২০০:০১)১ ৩৩০-১) 

৩৭৯ 

অক.-বর্ণালি-লিখন ২৮৯ 

আক-স্পেকট্রোগ্রাফি ২৮৯ 

আর্ধ ১৮, ১১৫। ৩০০১) ৩৩০) ৩৩৬. 

৩৭৬-৭৭) ৩৭৮১ ৩৭৯ 

আর্ধ ভাষা! ৩০৯) ৩৬৬ 

আর্ধ ভাষা-গোষ্ঠী ৩০৯ 

আর্ষ সভ্যতা ২০ 
আর্য সংস্কৃতি ১১৫১ 

৩৮৩ 

আ্জঞেনিয়াম্ ৩৪১ ৭২১ ৭৪, ৭৫) ৭৬, 

৭৭) ৭৮ 

আল্ ৫৬, ১২৩, ১২৪ 

আলপ.স ১১২ 

আলফ1-কণ। ২০৫ 

আলাস.ক। ৩১৪ 

আলেকজেন্দ্রিয়া ১০ 

আলোক-কণ। ২২১ 

আলোকচিত্র ১৭১ ২৭; ৩২, ৪১। ৪৩, 

৪৮১ ৪৯) ৫৬) ৬২। ৬৬১ ৮৮১ ৯৯১১১৭) 

৪ 

৩০০-০। ৩৭ ৩, 

১৪৮) ১৫২ ১২১১ ১২৬,৩১১ 

১৭২, ২৫৬) ২৮৪১ ৩৪০, ৩৫৯১ ৩৬০) 

৩৬৪৭ 

১৩৫) 

৪৭৩ 

আলোকচিঞ্কর ১২৭-১২৮ 

আলে কচিত্র-গ্রহণকারী ৪৫) ৪৬) ৩৪৮ 

আলে।কবিদ্যা। ২৪৮ 

আহার ২১৮, ৩৮০ 

ই 
ইতিহস-ধিজ্ঞান ৩৮৩ 

ইতিহাস-স্থত্র ৩৭৫, ৩৮১ 

ইথাক1 ( ইথিক1) ১৬) ৩৬৫ 

ইন্কাবালিগণ ৩৬৭ 

ইন্টার গ্লেইপিয়াল ১১২ 

ইন্ডেকৃস্ ২৮৬ 
ওয়ান ইংক+ ১৮৭ 

ইণ্ডো-ইউরোপগীয় ৩০০ 

ইন্ভাইআ্যারন্মেণ্ট ২২৭, ২২৯ 

ইন্দোনেশিয়! ২১৬ 
ইনফ্লাম্যাশন্ অভ. বোন্ ২৮৩ 
ইমারত ২১ ১৪, ৩৩, ৪৬, ৫৩, ৫১-৬০) 

৬৫) ৬৬; ৭৫) ১৩০১) ১১৬, ৩৬৮ 

ইরাক ২১১ ১৯৭। ২১৫১ ২১৬, ২৭২ 

ইলেকৃট্রন ২২০ 
ইলেক্ট্রন পরমাণু ২৯৬ 
ইলেক্ট্রন প্রোবিং ২৮৭ 
ইলেকুটিংক ২৫৫ 

ইলেকৃট্টোড ২৫৫ 

ইলোর! ৩৬৯ 

ইঞ্টক ২৪) ২৯, ৫২-৩, ৫৭, ৫৯, ৬৩) 

৬৫) ৬৬) ৪৬১ ১৪9 ১০২) ৯০৫) 



৪4৪ 

১২২,৪। ১২৯১ ১৩৪-৫১ ১৪৫১ ২৫৩, 

১৬৪-.৭। ২২৫, ৩১২১ ৩৫০ 

ইষ্টকখণ্ড ৫০-১) ৬৫) ৬৬, ১২২) ১২৩, 

১২৪) ১৩১ 

ইফ্টক-গাথুনী ১৬৫ 

ইষ্টকচুর্ণ ১৬৭ 

ইষউক-দেওয়াল ২২২ 

ইঞ্উক-ধারা ১২৯, ২২২ 

ই্টক-বন্ধন ৫১ 

ইস্প।ত ২৪৭ 

ইউনিট লেভূল ১৭৭-৮ 

ইউনিট লেভ ল-পদ্ধতি ১৭৮ 

ইউরিয়াম্ ২২০ 
ইউরেনিয়্যাম্ ২০৫ ২০৭১ ২২৬ 

ইউরোপ ১১-১৬১ ৩৫১ ১১২, ২০১, 

২১৪-৫, ২৬০-১, ২৭১, ২৭৪-৫১৩২১১ 

৩৬৮ 

ঈউরোপীয়গণ ১১১ ৩৮০ 

ইয়ং ৩৩ 

ইংরেজ ১৪, ২৪৬ 

ইংলগ্ড ১৩, ১৮, ১৬৭; ২৩২, ৩০৬, 

৩৬৮) ৩৭২, ৩৭৩ 

“ইকোয়াস্ প্রেওয়ালস্কী” ২৭৪ 

ইতালী ( ইতালীয় ) ১১১ ১৪, ১৫১ ১৮ 

৩৪, ৩৭১ ১৫৮, ১৪৫) ১৯৯; ২০১১ 

৩২০ ৩৭৩ 

ইতিকথা ৩২৯ 

ইতিবৃত্ত ২*৩, ৫. ৮-৯১ ২০৪ ৩৯,৬৮১ ৭৪ 

উৎখনন-বিজ্ঞ!ন 

৮৬-৭। ১০০১ ১০৪৯১২৫-৬, ১৪০) ১৪৩ 

১৫৬-৭৯ ১৬০১ ১৭১-৪) ১৭৬১ ১৭৮-৯১ 

১৮৯) ১৪৯৬১ ২১৪, ২৩২? ২৪২) ২৫০, 

২৫৯- ৬০৪, ২৬২-২৬৬, '২৭০ ২৮৫) 

২৯২-৮? ৩২২, ৩৩৪-৬। ৩৩৯৪০, 

৩৪৪-৬, ৩৪৮) ৩৫০) ৩৫৪-৭, ৩৬৩) 
৮ 

৩৬৫-৭, ৩৭০-৩৮২, ৩৮৪ ॥ 

ইতিবৃত্তাস্ত ১০৯-১০১ ১৩৫ 

ইতিহাস ১-১১, ১৬১ ১৮-২০১ ২৫১ ২৭, 

৩৫-৮১৪৩-৪) ৪৬১ ৪৯, ৬৪১ ৭১১ ৮০৪ 

৮১-২। ৮৪। ৮৭১ ৯০, ১০৯, ১৩৭, 

১৪৩) ১৬৪, ১৭২-৩, ১৮৯, ১৯৭-৮৪ 

২১১১ ২১৩-৪, ২১৬১ ২৫৭, ২৬০) 

২৬২-৬৭. ২৮৫, ২৯৩-৪১ ২৯৭) ৩০০, 

৩৩০১ ৩৪৪-৫। ৩৪৭৮, ৩৪, ৩৫৬, 

৩৬৫, ৩৬৭-৮১ ৩৭০-৩৮৪ 

ঈ 
ঈআযানথেপাস্ ২৪৭ 

ঈভানস্ ৬, ১৭ 

উ 
উইলফে 9৬ ইউনিট ৪২ 
উইলিয়াম জোনস্ ১৮ ১৪ 

উৎখনন-অধিনায়ক ৪১ 

উৎখননক।রী ২, ৪১ ৬) ৭, ৯। ২৯, ৭9 

উৎখননক্ষেত্র ৮৮১ ১১৯, ১৭৯, ৩3৬) 

৩৬৩ 



গ্রন্থপপ্জ 

উৎখনন-খাদ ৮১, ৮৮১ ১৪৪, ১৮৩ 

উৎখননতন্ত্ব ১৭৪, ১৮০, ১৯২, ১৯৩, 

২০৭, 
৩৭২। 

২১৪) ২২৯, ২৬৪, ৩০৩, ৩৬৫) 

৩৭৪-৫১ ৩৭৮ ৩৮৪ 

উৎখননদল ৪৪, ৪৫, ৪৬১ ৪৭১ ৩৪৮ 

উৎ্খনন-নজির ১২৮ 
উৎখনন*নোটলিখন ১১৭, ১৩৩ 

উৎখনন-পদ্ধতি ৫০১ ৬০, ৬১১ ৬৭১ ৮০। 

৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৩৪৬ 

উৎথনন পরিকল্পনা ৮৯ 

উৎখনন-পরিচালন। ৪০) ৪৫১ ৮৫,৩৪৮ 

উৎখনন- প্রতিবেদন ২৬২, ২৬৫, ৩৫৩, 

৩৫৫ 
উৎখনন-বিববণ ৪৯, ১১৮, ১২৭,১২৮, 

১৩৬, ১৩৮ 

উত্খনন-বিবরণী ১৩৯, ১৪০, ১৭৩, 

১৮৮) ২৬২, ২৬৩, ৩৩৪১ ৩৩৫) ৩৩৬, 

৩৩৯, ৩৪০) ৩৪১১ ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৭, 

৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭১ ৩৩১ ৩৫৬) ৩৫৭, 

৩৫৮১ ৩৬০১ ৩৬১৭ ৩৬২-৩ 

উৎখনন-বিবৃতি ১২৮ 

উত্থনন-বৃস্তাস্ত ৩৫০ 

উৎখননবেত্বা ২৬৪, ৩৪* 

উৎখনন-লেখ ১৭২ 

উৎখনন-লেখ্য ১৭২ 

উৎখনন-সংবিধান ৪৭ 

উৎখনন-সংস্ব। ১৭৯ 
উৎখনন-স্রঞ্জাম ৪৩ 
উৎখনন-হাতিয়ার ৪১ 

৪৭৫ 

উৎ্ধস্ত। ২, ৬-৮) ৪৩, ৪৬, ৯৩, ১১৭, 

১২৭, 

৩৪৪-৫, ৩৪৯, ৩৭১ 

১২৬, ২৫৩, ৩১২, ৩৩৬, 

উৎনুর ২১৮ 

উৎপাদক-যন্ত্র ২৫১ 

উত্তর-আফ্রিকা ৩৪ 

উত্তর-আমেরিক। ২১৫, ২৭১ 

উত্তর-ভারত ২৬, ১৬৮, ৩৭৮ 

উত্তর-ভারতীয়-কৃষ্ণ-চিন্কন (কৌলাল- 
স্কৃতি ) ২০২ ২১৭ 

উত্তাপ-উৎপাদক ২২৪ 

উত্তাপ-নিস্তে জ-চুম্বকত্ব-বিশ্লেষণ ২২৪ 
উদ্জারণ-তারিখ ১৬৯, ১৮০ 

উদ্ভাবক ২৯৬-৭, ৩০২-০৩, ৩৫৩ 

উত্ভিদ্ব ২, ১১৩, ২৯১ 

উদ্ভিদকুল ১১১, ১১৩১ ১৯০, ১৯৩, 

২০৭-০৮) ২১০, ২২৭-৯, ২৩১১ ২৩৪) 

২৬৭, ২৯২, ৫৪৮, ৩৫৪ 

উত্ভিদ-বিজ্ঞান ৩৩ 
উত্ভিদবিদ্যা। ২, ৪৬, ১১৩, ২৫৪ 

উদ্ভিদ্ব্দ্যঠ বিশারদ ৪৫ 
উত্ভিদরাজি ৩৪, ২০৭। ৩০৫. 

উদ্যান ১২ 

উপল ৩৪, ২৪৩ 

উপত্যকা ১১২, ৩০৪ 

উপদংশ-ব্যাধি ২৮৪ 

উপদল ৩০০ 

উপধার। ১৫৮ 



৪৭৩ 

উপনিবেশ ৩০০, ৩৮২ 

উপপব ১১০) ১৯১, ২১৩ 

উপমহাদেশ ৩৭৬, ৩৭৯ 

উপধুগ ১১০ 

উপরত্ব ১৫, 

উপস্কৃতি ২০৭ 

উপ.খ্যান ৩২৯, ৩৩, 

উপান্ত.রখা ১২১ 

উপাসক ৩২ € 

উপাসন| ৩২৫, ৩৭০ 

উত্রাস্থি ২৮১ 

উল্লন্ব ৮১,১২২ 

উল্লম্বকোণ ১২৯ 
৫২৪ ৭২১ ৯০১১২) ১০৬-০৮) 

১১৮১ ১২৯) ১৩১, ১৮৮ 

উল্লম্বচ্ছেদভ্তর ১২২, ১২৩ 

উ 

উর (উড়) ১৪৪১ ৩১৪, ৩২২, ৩৭১ 

উরবাসিগণ ৩৭১ 

উর্দ-অধঃ (খননকার্য) ৭২, ৮১ 
উর্ধাতন ৫০, ৯৪ 

উর্ধাতন-পর্বব ৯৮ 

উর্দস্তন-প্রত্থাশ্মীয় ১১০ 

উর্ধাধ ৭৫-৭৬, ৮১০২১ ৮৪, ৯১-২, ৯৯, 
১৩৩, ১২২১ ১২৪৪ ১২৯,৩০১১৩২১১৪৩ 

উদ্ধীধ-আলোকচিত্রণ ৩০ 
উর্ধাধ-উতখনন 4৬, ৭৬) ৮১-৪, ৯১-২ 

উৎখনন-বিজ্ঞ।ন 

উর্ধাধ-ছেদ ১১৮ 

উর্ধাধ-ছেদকোণ ১৩১ 

উর্ম ১১২ 

উলী ৫, ১৬১ ১৮, ৩১৪, ৩৭১ 

খা 

খগ্বেদ ১৮ 

খত ২৩৫, ৩১০ 

এ 

এককত্গ্রলঙ্থিত-খাদ-খনন ৮৫ 

একক শব-সমাধি ৯৮ 

একক-সমাধি ৬১ 

একস্অজিন্ ২৩৪ 

একস্ক্যাভেশন্ (রিপোর্ট, ) ৩৩৫ 
এক্স্টগ্ডেভ্ বেরিআযাল্ ৩২৪ 
একস্টেগ্ডেড- সাউণ্ডিং ৮৬ 

একস্রশ্মি ২০৫, ২৫৬ 

একস্ রশ্মি-প্রতিপ্রভ ২৮৭ 

একস্-রশ্মি প্রতি প্রত বর্ণালি-মাপল 

২৫৬, ২৮৯ 

একস্-রশ্মি-বিচ্ছুরণ-বিশ্লেষণ ২৫৬ 

একস্রশ্মি-রেডিওগ্রাফী ১৫২ 

একস্রে ভিক্রাবৃসন্ আ্যান্তালিসিস্ 
৩৫৬ 

একস্রে ফ্লুঃও'রসেণ্ট ম্পেকৃট্রোমেটি, 
৫৫ 

একসূ-রে ফ্লুওরেসেন্দ্ ২৮৯ 



গ্রন্থপঞ্জি ৪৭৭ 

একুসেন্টা দিটি অত দিঃ ইকিউনকৃস্ 
২৪৪ 

এজিয়ান্ ৩৬৭ 

এট্লাস্ক1ন্ ১২ ১৩, ২৬১৯ ৩৭৩ 

এডেলু ১৬ 

এথেলস ১৩, ১৫ 

এম্ডোজিন্ ২৩৪ 

এরিটাইন ( কৌলাল ) ৩২০ 

এরান ২১৮ 

এরিয়া-একস্ক্যাভেসন্ ৮১ 
এবিয়াল ফটোগ্রাফি ২৬, ৩০ 

এরেকথাইয়াম ১৫ 

এলম্-বৃক্ষ ২৩১ 

এ'শয়া ২১১ ২৫, ৬১) ২৭১, ২৭৩-৪, 

৩০৪ 

এশিয়াটিক সোসাইটি ১৮ 

এশিয়। মাইনর ১৩, ১৮ 

এস্কিমো৷ ২৯৫ 

এসিরিয়! ১৫৪ 

ও 

ওজ্যকৃলে ২৪৬ 
ওকলাছোম! বিশ্ববিদ্যালয় ২২২ 

ওজন ২০৮১ ২২৬$ ২৫ 

ওথোর ১৫ 

ওভাল, ৩১১ 

ওভিউল, ২৩০ 

ওয়াটার বকৃ ২৩২ 

ওয়াডি-এন-না-টুক ২৭৩ 

ওয়েবস্টার ৩৪২ 

ওলন্ ৪৩, ১২২৪ ১৭৯, ১৮২ 

ওসেশিয়। ২৮৫ 

ওকৃ-বৃক্ষ ২৩১ 

গুঁষধ ৪৩, ২৮৪ 

ক 

কক্ষ ৫৮, ৬২১ ১১৯-২১৪ ১২৩, ১২৭। 

১২৯১ ১৩৪) ১৮৪১ ২৩৪, * ২৪০-১, 

৩১১ 

কন্কণ ১৬১ 

ক্কর ১১২ ২২৮ 

কঙ্কাল ৬২, ১৩০; ১৪৮-১৯) ২৩৩, ২৭৭, 

২৬১ 

কণ। ২০৫, ২২০, ২২৪-৫ 

কণিকা ২০৮, ২২০ ২২৩ 

কণিকাকা'র দস্তা ২৫১ 

কণ্ঠহার ১৬১১ ৩১৯ 

কন্টুর-প্রাান্ ১১৭ 

কন্ট্রোল-পিট, ৯২ 

কন্সালগণ ১১ 

কন্ষ্টান্টিনোপল ১২, ১৩ 

কপ্যার-ও্যয়ার্ ২৫১ 

কবর ৩১৩, ৩২৪ 

কবব-উত্খনন ৩১৩ 



৪৭৮ 

কবর-খনন ২৩৪ 

কবরস্থল (স্থান ) ৭৭১ ২৮০ 

কবিগুরু ৩৮৪ 

কম্পোজিশন্ ২১০ 

করোটি ১৭০১ ২৭৩-৪১ ২৮০) ২৮২১ 

২৯৮১ ৩৬৭-৮ 

করে।টি- শন্থি ২৮২ 

করোটিচ্ছেদন ৩২৪, ৩৬৭ 

করোটি-জীবাশ্ম ২২৬ 
কর্ণদুল ১৬১ 

কর্ণসবর্ণ ৩৮, ১৪২$ ৩৪৭, ৩৮১ 

কিক ৪২ 

কর্দম ১২২ ১৬৫১ ২৩১ 

কর্দাম।ক্তরেখা ১২২ 

কলাকৌশল ১১০। ৩৭০ 

কলাবিদ ৬ 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্য।লয় ৩৮১ ৪০, ১৪১ 

১৮০১ ৩৪৭ 

কষ্টিক. সোড! ২৫১ 

কন্মিক-রে ২০৭ 

কাকড়। ২৭৮ 

কাচ ১৪৫, ১৫২-৩, ২৩২৪ ২৫১-৫২, 

২৫৫, ২৬১১ ২৮৬) ২৮৮৯০, ৩১৭ 

ক[চনির্মাণ-ক্ষেত্র ২৯০ 

কাচ পাত্র ১৫৩, ২০৮ 

কাঠামো ১৫৪৪ ১৯৩১ ২০৫। ২১৪১ ২১৭ 

২৩৫) ২৪৩, ৩০২১ ৩২৫) ৩৬৪১ ৩৬৫, 

৩৭৩-৪। ৩৭৯১ ৩৮২. 

উংখনন.বিজ্ঞান 

কও ১২৪১ ২৩৭ 

কানিংহাম ১৯, ২৬ 

কাপড়ের থলি ৪২ 

কামান ৩৪ 

কারবন্ ১৪) ২০৬-২২০৪ ২৩২, ২৪৫) 

২৪৯ 

কারবন-আধার ২১০ 

কারবন-াইঅক সাইড. ২০৭-০৯ 

কারবন.ডেটিং ২০৫ 

কারবন-পরমাণু ২০৭ 

“কারবন যৌগিক? ২০৯ 
কারিগর ১৫৬, ৩৫৪ 

কারুশিল ১২, ১৩, ১৫৩, 

১৬৭, ১৬৯৪ ১৭৫) ১৮৬, ১৯১১ ২১৪১ 

১৫৭-৮১ 

২২১১ ২২৭-৮$ ২8৫) ২৬১, ২৭৭-৮৪ 

২৮৫, ২৯৪-৬, ৩০৯, ৩১০১ ৩১৬) 

৩২৬১ ৩৬৪, ৩৬৮১ ৩৭১ 

কারুশিল্প-বিশারদ ৩৭০ 

কারন্ট ২৪৬ 

কাণিশ ১৬৬ 

কার্মেজ ৩৪ 

কার্লোরাঞ্জ ৩৩ 

কালনিরূপণ ৮২, 
১১২-৫) 

৮৫, ১০০) ১০২ 

১০৮১ ১০৪) ১৫৮১ ১৬৩, 

১৬৩, ১৬৯১১৭৪। ১৭৮১১৪৯০-৯৪) ১৪৬১ 

২০০১ ২০৩-০৬) ২১০-১৪, ২১৬২৩, 
২২৫-৩০% ২৩২-৭, ২৩৯-৪৪, ২৪৬) 
২৪৮-৫০১ ২৫৪; ২৬৩; ২৬৭.৮৪ ২৭৬১ 



গ্রন্থপর্জি 

২৭৯; ২৯১১ ৩২২ ৩৩৯, ৩৫২) ৩৬০৪ 

৩৭৭ 

কালনির্থণ্ট ১৯৭-৮) ২০১) ২০৫১ ২১৪, 

২১৭ ২১৯, ২২৬, ২৩০। ২৩৫) ২৩৭- 

৮১ ২৪২5 ২৪৫৬১ ২৫০ 

কালনির্দেশক ৮৪, ১৯২ 

কালনির্ধারণ 
১৯৮-২০৪) ২২৬, ২৪০-৪১ 

১০০) ১১০, ১৬২, ১৮৯) 

কাঁলনিণয় ৮২) ১০০, ১০৯-১১৭ ১১৩। 

১১৭) ১৬২১ ১৬৪, ১৯৭, ২৯৪) ২১৬? 

২১৯) ২২২১ ২৩০, ২৩১) ২৪২, ৩৫০ 

কালিবজ] ('কালিবন্গণ্) ২১৭১ ৩৬৭, 

৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৯ 

কাস্তে ৩০৭ 

কিউনিফরম্ (কিওনীইফ্যারম্ ) ১৯৭, 
৩৬৬ 

কিউন্তাস ১৯৭ 

কিরণ"বর্ধণ ২২১ 

কীলক ৭২) ৭৩, ৭৪। ৭৫) ৭৬, ৭৭, 

৭৮, ১১৯১ ১৫২১ ১৫৫, ১৮১২) ১৮৪ 

কীলক-বিন্দু ১১৯, ১৮১-২ 

কুকুর ১৪ 5 

কুকুট ২৭১ 

কুঠার ১০৬, ১৯১ 

কুড়াল ৪২ 

কুগুলীকৃত নকৃশা! ১৫৮ 

কুস্তকার ৩৩) ১৫৫-৭১ ১৫৯-৬ৎ 

কুম্তসমাধি ১১৫১ ২২৪, ৩১৫ 

৪৭৯ 

কুগী-দম্পর্তি ২০৫ 

কুবীবিন্দু ১১৪৪ ২২৪ 

কুলুগী ১৬২১ ১৬৬) ১৬৮, ৯৩৪ 

কুলো ৪২ 

কুষাণ ১০৩-৪ 

কুপ ৬৪ 

কৃত্রিম-বলায়াঁকার বেড় ২৩৮ 

কৃষক ৩০৬ 

কৃষিক্ষত্রে ১২০ 

কূষজীবী ৩০০-০৮, ৩২৪ 

কৃষিবৃত্তি ৩১২ 

কৃত ও লোহিত-কৌগাল-সংস্বপ্ত ২১৭ 

কৃষ্ণ-চি্কন-উজ্জ্বল-কৌলাল ১৫৯ 

কৃষ্ণ শুল্র ১৩১ 

কুষ্ণ-শুভ্র-মালোকচিত্র ১৩২ 

কৃষ্ণ-সীঘধাতৃ ২৫১ 
কেইভ-সেডমেন্ট আনাপিঃসিস্ ২৩২ 
কেমিক্যাল আযানা[লাদিস্ ২৪৭ 

কেমিষু ২৭৯ 

কেলটিক্ প্রত্বতত্ব ২৯৯ 

কেলাম ২২৬? ২৮৮ 

কেশ ২৮১ 

কোটডিদ্জি ২১৭, ৩৭3 

কোণ ৭৯, ৮৫১ ১২১১ ১৩১-২ 

কোণদ্বয়-ভদক (পরিমাপ) ১১৯ 

কে।ণমাপক-বস্ত্র ৪৩, ৭২. ৭৬ 

কোরাল ৪২ 

কোনারক ৩১৯ 



8৮০ উৎথনন-বিজ্ঞাঁন 

কোয়াড্রণ্ট (খাদবিস্তাস) ৭৭, ৭৮ 

কোলনৃ-লিন্ডেন্থাল্ ৩১৫ 

কৌলাল ১৫৮৬০, ১৮৬) ১৮৯) ১৯৫) 

১৯৯ ২০২) ২১৭, ২২০-২২১ ২৪৮, 

২৫১? ২?৫-৬$ ২৭২? ২৮৬, ৩০১-০২) 

৩২৩৪ ৩৪২১ ৩৫১২১ ৩৫৯-৬০ 

কৌলালগাব্র ৩০ 
কৌলালগাত্রের নকৃশ। ৩১৩ 

কৌলালচক্র ১৫৪) ১৫৬ 

কৌলাল-পোয়ান ১৫৫ 
কৌলাল-শিল্প ১৯১-২, ২০০, ৩৬৮ 

কৌলাল-শ্রুণী ১৮৫১ ১৯৫) ২০২, ৩৫১ 
কৌলাল-সংরক্ষণ ১৮৮ 

কৌলাল-সহগায়ক ১৪৪ 

কৌশান্বী ১৬৩ 

কারপাস,. ৩৪১-২ 

কযানিভ, ২৭৩-৪ 
ক]ানিবাালিজম্৩*৮ 

ক্যাপাভো কিমা ৩১৬ 

ক্যাম্প্লেইস্নট ২৩৬ 
ক্য'মব্যাসন্ ২০৯ 
কামের ১২৬, ১৩১ 

ক্যারনিস, ১৬৬ 

ক্যারকে। ওআযাকল, ১৭০ 

কটাল্কোলিখিকূ ১১০, ২১৮ 

ক্যালে ২৪৫ 

ক]াসান্ ৩৩৮ 

কো।আ্যটারনারি ১১২ 
ক্রফোর্ড ৩১ 

ক্রম-পর্য্যায়াস্কত পরিমাপ-দণ্ড ১৩১ 

ক্রমান্কিত পরিমাপ-দণ্ড ৪৩ 

ক্রশ-সেকৃসূন্ ১১৮ 
ক্রাস্থিকোণ ২৪৪ 

ক্রীটু ১০, ১৭-৮ 

ক্রীষ্টমাপ পুডিং ৮৬ 

ত্রহলিবল্ ২৯০ 

ক্রেইগছেভ. ডৌলাস ২৩৯ 
ক্রোয়্যাগনন্ ২৯৯ 

রলার্ক ৩২ 
র্লিও ৩৪ 

ক্লোডসাফের ১১৪ 

রলুভিয়াস ৩৭২ 

কেডা আযান্যাল্যিসিস, ২৪৩ 

ক্র ২৫১২ 

কষদ্রপ্রত্রবস্ত-লিপিকারক ৪৫ 

ক্ষুর ২৩৮ 

ক্ষেত্রকিন্তান ২৯৭ 

ক্ষেত্রমান ৮৯ 

ক্ষেন্্রীয়প্রত্বততু ১ 

ক্ষেত্রীয় প্রত্বতত্ববিদ ২৬৩-৪ 

ক্ষেত্রীয় বীক্ষণ/গ!র ২৫০-২, ২৫৮ 

ক্ষেত্রীয় রাসায়নক ২৬১ 

ক্ষেত্রীয় সংগ্রহশ!ল1 ২৫৮ 

ক্ষেপনী ৪২ 



উল্লেখপঞ্জি 

খু 

খজুরাছে। ৩৬৯ 

খনল ১, ৪, ৭৪ ৪-১০) ১৫-৬, ২৪১ ৩৩, 
৪২, ৪6$ ৫১, ৫৪, ৬০-১। ৬৩) ৬৪, 

৬৫, ৬৬, ৭৫-১১ ৭৪, ৭৬, ৭৮১ ৮০, 

৮১, ৮৬, ৯১০৩, ৯৭। ১০৫) ১১৬, 

১৩৫, ১৩৮১ ২৩৩, ৩৩৮ 

খননকারী ১৩, ১*৪ 
খননকারধ ২ ৩ ৫, ৭, ১৩-১৬ ১৮-২০, 

৩২, ৪১৪৪৭ ৪৬, ৪৭ ৫৬ ৬০) ৬২, 

৬৩, ৬৯-৭১) ৭৪-৮১) ৮৩১ ৮৫০৮৭) 

৯২-১০৪) 

১৩৯-৪০। ১৫৬, ১৭২, ১৭৩, ১৮৩, 

৮৯১ ১৯৮৪ ১১৭১ ১৩৭, 

২১৭৪ ২৫৭৯, ৩১১) ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮- 

৪০, ৩৪৪১ ৩৩৬-৫০, ৩৫৮) ৩৫৯ 

খনন-স্কার্যক্রম ৬৭, ৯০) ৪৪ 

খননকাল ৮৯ 

খনন-পন্ধতি ২০ 

খনিজ ২২৫৪ ২২৬, ২২৯ 

খনিজ-পদার্থ ২২৬, ২৫৬ 

খনিজ-য়োম ১৭৩ 

খণ্ননির্রেশেক ৩৩ 

খরোতী ১৯৭ 

খাতবর্তম ৬১ 

খশততল ৫০ 

খাদ ৫৪ ৫৬, ৬৩-১ ৭১১ ৭8, ৭৫, ৭৬) 

৭৭, ৭৮) ৭৯১ ৮৫-৯১ ৯১৪ ১৪৭) 

১৯৪১ ৯৯১২৪) ১২৮০৯) ১৩২৭ ১৩৪-৬) 

৪৮১ 

১৩৮০৯, ১৮১) ২৫৫) ২৬৩) ২৮৯৮১ 

৩৫৩ 

খাদ-উতৎখনন ৮৫১ ১৩৬ 

খাদ-বখনন ৮৫ 

খাদতর্লারক ৪১-২ 

খাদতদারককারী ৭৫, ৯.২, ১৩৩, 

১৩৫-৬, ১৮০, ১৮৩-৪ 

খাদপ্রান্ত ১২৯) ১৮২ 

খাদবিস্তাস ৬০। ৭০) ৭১৪॥ ৭২-৭৩, 

৭৪) ৭৫১৭ ১ ৭৭, ৭৮১ ৭৯-৮০) 

৮৮-৯) ১০৯) ১১৭) ১২৪) ১২২১) ১৮৪) 

৩৫০ 

খাদশ্রেণী ৩৫৯ 

খা্লংপাযা ৭৩, ১৭৯, ১৮২-৪১ ১৮৭ 

খাদোতখনন ১৩৪-৫, ৩৪৬) ৩৫০ 

থা 

৩০৫-০৬১ ৩০৮-০৯) ৩১৪-৫ 

খগ্য-উতৎপার্দন ২৬৮; 

৩০৯-১০) ৩৫৪ 

থাদ্য-উৎপাদক (সংস্কৃতি) ২১৩, ৩৬ 

খাগ্-উৎপাদক সমাঞ্জ ১৫৩ 

থা্য্র 

৩৫৫ 

খচ্য-পরিবেশক ২৬৪ 

১৪৭, ১৪৯) ২১৬) ২৭৭৮) 

২৭০১ ৩০৬, 

১০১) ১৫৩, ২৫৬, ৩০৭৯, 

থাছা-৮ংগ্রাহছক ২১৩১ ২৭০) ৩০৫, ৩৭৬ 

খাগ্ঠলংগ্রাছকাগী ৩১৪ 

খা্য-সংগ্রহব্ ত ৩০৬ 

খদ্য স্বেষগ ২৪৬, ৩০৫- ০৩৬; ৩০৪ 



৪1৮২ 

খান। ২৭, ৩৪) ৫৫-৬, ৫৮১ ৬০-১) ৬৩, 

৬৫১ ১০১১ ১১৬, ১৩১১ ১৪৬-৭) ১৫৭) 

২২৯ 

থানা-উৎথনন ৫৬) ৬৩ 

খামার ৫৫, ৩১৯ 

খোলাম ১৮৭) ৩৫২। ৩৫৯-৬০ 

খোলামকুচি ২৮১ ১০৪) ১২২১ ১২৫১ 

১৩৪৫) ১৪৪) ১৫৬-৮, ১৬০-১) ১৭৪, 

১৭৬-৭১ ১৮০১ ১৮২-৩১ ১৮৫-৭, 

৩৫৯-৬৩ 

খোলামকুচি-লিপিকরণ ১৮৫ 

গা 

গজবস্ত ২৪১ ১৪৯, ২০৮) ২৪৬। ২৬১, 

৩১৬ 

গড় ২১২+ ৩১৪ 

গণণ। ২০৮, ২১০১ ২৪৪-৫ 

গন্ধকায় ২৫১ 

গান্ধার শিল্প ১৬৮ 

গম ১৪৬১ ২৪৯, ৩০৮-০৯ , 

গমন-পথ ৩২১ 

গর্ভন চাইল্ড ৩৮৩ 

গর্ত ৩০১ ৩৩। ৪৩, ৫৫) ৫৮১ ৬৩-৬৫১ 

১০৩-০৪১ ১০৬০৭, ১১৬১ ১৪৫১ ১৫৭) 

২২৯। ৩১০ 

গর্দিভি ২৭১ 

গর্ভ ২২ ২৫১ ২৩০) ২৬১ 

গহ্বর ৬৪১ ১০৬ 

উৎখনন-বিজ্ঞান 

'গাইগার-কাউন্ট্যারঃ ২০৮ 
গাইতি ৪২) ৫৮) ৯২ 

গাছপালা ২৩২, ৩২৪ 

গাড়ি ৮২, ৮৪ 

গাথ.নি (গাথুনি) ৫২, ১৩৫, ১৩৮, ৩৫৩ 

গামা-রশ্বি ২৫৬ | 
গালা ২৫১-২ 1 

গিলুগ্ড ৩৮০ | 

গিরি ২৬, ১১২ 

গিরিগুহা ২৩৩১ ২৬৭, ২৬৯, ৩০৫) ৩২২ 

৩৩৪১ ৩৬৯ 

গিরিগুহার পঙল-বিশ্লেষণ ২৩২ 

গিরিমাটিতে রঞ্জিত কৌলাল ১৫৮ 

গিরি-মৃত্তিক] ২০২ 

গীর ২৪৩ 

গুজরাট ২১৮) ৩২০ 

গত ১১২ 

গুটিক1 ১৪৫, ১৫০ 

গুপ্ত (রাজবংশ) ১৬৮ 

গুলম্মহন্ম ১২৭,২১৭ 

গুহ! ২২৮) ২৩০) ২৩৩-৪১ ২৭৩ 

গুচাচিন্র ২১৫, ৩১৩, ৩২২-৪। ৩৩৩, 

৩৬৭৯ 

গৃহ ৯১ ২২+ ৪৫-৫১ ৫৭-৬০৪ ৬৩-৪৪ ৬৫ 

৯৫-.৬) ১০০১৪ ১০৩। ১৪৭) ১৬৪১ 

১৭৬১ ২৪০-১১ ৩১০-১১ 

গৃহক্ষেত্র ৬৪ 

গৃহক্ষেত্র-উৎখনন ৬৪ 



উল্লেখপ্রি 

গৃহৃতল ১৬, ২১, ৫১২৪ ৫৪। ৫৬) ৬৩, 

৬৩, ৬৬, ৯৫, ১২০ 

গৃহপালিত জন্ত ১৪৬ 

গৃহপালিত পণ্ড ২৭৩, ৩০৭ ৩৫২. 

গৃহপ্রাস্ত ৬ 

গৃহস্থালী-লরঞ্জাম ১৫০-১, ১৫৩; ১৭৪, 
২৯৬, ৩১২-৩ 

গেড়ি ২৭৮ 

গোরস্থান ৬১ 

গোল-আলু-উদ্তোলন-নীতি ৮২ 

গোলক ১৬১, ৩৫২ 

গোলাঘর ৩১৫; ৩৬১ 

গোলাবাড়ি ৫৫, ৩১১ 

গোষ্ঠী ৩০৬, ৩০৯) ৩২৮ 

গোঠীন্মংগঠন ৩২৭ 

গোঠী ভিত্তিক-সমাজ ৩২৭ 

গৌড় ৩৮১ 

গ্য।ড্উইল ৩২৯ 

গয।স্ ২০৫-৮, ২২৫৬ 

গ]াসীয় পদার্থ ২৪৫ 

গ্রন্থ ১১১২১ ১৪০-১৪ 

৩৪০, ৩৪২১ ৩৬১-৬৩। ৩৭৭ 

গ্রন্থকার ৩৬১ 

গ্রন্থপঞ্জী ৩৪৬১ ৩৫৭) ৩৬১ 

১৯৭) ২৮৭, 

্স্থনকার্ধ ২৫ 

গ্রন্থাগার ৯১ ২৬৩ 

্রন্থিসুত্র ৩৫৬ 

৪৮৩ 

গ্রাণিউল ২৪৮ 

গ্রাণিউল্যাটেড, জিংক ২৫) 
গ্রাফ, ২২৪ 

গ্রাফাহটু ২৫১ 

গ্রাফিটি ১৬০) ৩৫২, ৩৫৯ 

গ্রাম ২১-৪১ ২৯১ ২০৮ ২২৬) ৩০২, 

৩১১) ৩১৫-৬, ৩৫৮ 

গ্রামাধাক্ষ ৩১১ 

গ্রামীন সংস্কৃতি ২১৭ 

গ্রীঘাল্ডি গিরিগুহ! ২৯৯ 

গ্রাসহোপার ৪২ 

গ্রীকৃ ৯১১১ ১৩৫) ১৭। ১৬৭) ২০২ 

২৮৫, ৩৬৫-৬ 

গ্রীক বিদ্রোহ ১৪ 

গ্রীভ খাদ-বিন্বান ৭২-৩) ৭৬, ৭৮, ৭১১ 

৮১, ৮৬ 

গ্রীল ৯-১০১ ১৪-৫১ ১৯৯) ২২১, ৩৬৮ 

গ্লাসিয়েসন্ ২৪৩ 
প্লিফাইন ১৯৭ 

গ্লেইলিয়ল্ পিআযারইআড ১৪২ 
প্লোকৃ ২৩৫ 

ঘন-চিত্রদর্শক ৩১ 

ঘোড়া ১৪৬ 

ঘথোধ ২? 



৮ 

চ 

চক্র ১৫৪, ২৮৬; ৩০৪, ৩২০) ৩৫২ 

চতুষ্পাদ ৭৭ 

চণ্ত্র ২৪৪ 

চগ্ল্ ১৫ 

চর্ম ২৪) &৫) ১৪৫) ১৭০ ২৫২. ২৮৬, 

২৯০-১) ৩১০.৬ 

“চাইনিজ' ১৮৭ 

চাইন্ড ২১৭, ৩০৪, ৩১১ 

চাকতি. ১৬১, ১৭৪১ ৩৫২ 

চাদা ৪৪ 

টা্দাদাত। ৪৪ 

চারুকল। 

৩৭১ 

চাষ-আবাদ ২৭৭ 

চিংড়ি ২৭৮ 

চিকিৎসকগণ ৩৬৭ 

চিকিৎপাবিগ্া! ৩২৪ 

চিক্ৎলাশান্ত্র ৩৬৭ 

চিকিৎসা-শান্ত্রবিদ ২৭৯ 
চিত্র ৪, ১১, ১৩১ ১৭, ৬৯১ ৭০, ৭৩ 

১১০ ৯৬৬-৭), ৩২২, ৩1৫) 

ঠ 

৭৮-৮২১ ৮৭১ ৯৪০৬) ১০৪৪ ১৬৬০৮, 

১২১০৮, ১৩৫-৬,১ ১৫৯১ ১৬৩) 

২৩০, ২৫২, ২৫৩, ২৬৫, 

১৯২, 

৩১৩-৩১ 

৩২৫, ৩৩৬-৭, ৩৩৪৯ 8১, ৩৫৪; ৩৬২. 

৩৭৪। ৩৮৪ 

চিত্র-অস্কদ ১৩৪ 

উৎখনন-বিজ্ঞান 

চিন্জকর ৩৫৯, ৩৭০ 

চিন্রকল। ৩৭* 

চিন্তরফলক ১৬৩ 

চিন্রলিপি ১৯৭ 

চিত্র লেখ ২২৪ 

চিত্রশাল! ৯ 

চিত্রণ ১২, ৭8, ১১৯, ১২২-৬, ১৫৫): 

১৮০১ ২৯৬, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৫৩) ৩৫৮ 

৬৪॥ ৩৬২১ ৩৬৮ ৯ 

চিত্রণতালিক1 ৩৫৭, ৩৬৬ 

চিত্রাঙ্কন ১৩, ৪৯, ৬২১ ১১৯, ১৩৫, 

১৪৭. ১৫৫, ১৫৯, ই৮৭, ৩১৩, 

৩২২-৩, ৩৪১১ ৩৪৫। ৩৫৮৬১; ৩৬২, 

৩৬৯, ৩৭৪ 

চিত্রান্কন-কাগজ ৪৩ 

চিত্রিত কৌলাল ২১৭ 

চিত্রিত ধূগর-কৌল।ল ১৫৮৯, ২০২, 
৩৩ ১ 

চিত্রিত-ধুদ4- কালা ল-সংস্কৃতি ২১৭ 
চিত্রিত'ধৃূলর-মৃৎ্পাত্র ৩৮ 

চিত্রিত পলেস্ত্ারা ১৭০ 

চিরকুট ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭-৮ ২৮৭ 

চিরুটি (টী) ৩৪৭ 

চিরুনি ১৪৭ 

চীন ২৭৪, ২৮৯ 
চুন ৩৫, ১৬৫) ১৬৫) ১৬৬) ১৬৭; ২৮৪ 

চুনাপাথর ২৬১ 



উল্লেখপ্ধি 

চুনের পলেস্ত!র|] ১৬৬ 

চম্বফক ২২৪ 

চুর্ঘকত্ব ২২২, ২২৪-৫ 

চুম্বকশ্মের ২৭২ 

চুগ্বকত্ব-বিশ্লেষণ ২২৫ 

চুন্বকায়ন্ ২২৪ 

ুম্বকীয়-ক্ষেত্র ২২৪ 
চুলি ৫৫, ২২২, ২২৪, ২৩৪ 

চোয়াল ২৪৭, ২৯৮ 

চোলাইঞ্চর। তরলদ্রৰবা ১৪৮ 

চৌবিষ্বাটাঙ, ৩০৫ 
চৌন্বক"ক্ষেত্র ২২২, ২২৫ 

চৌস্বক-নির্ধারন-যন্ত্র ৩২ 

চৌন্বকমান-যন্ত্র ৩৩ 
চৌদ্বক-স্থিতি ৩২ 

ছ 

ছবৃ-কাগন্জ ৪৩, ১২২ 

ভকান্কিত কাগঞ্জ ১৩৩ 

দ্বকান্কিত কার্ড ১৩৪, ১৭৯; ১৮০) ১৮৭ 

দ্বগ্পর ২৪০ 

ছবি ৩৫৮ 

ছাউনি ৫৩, &৫) ১৯৫ 

ছাগল ১৪৬ ২৭২, ২৭৫ 

দ্বাচ ১৫১৭ ১৫৪, ১৬২ 

ছাদ ১৬৪ 

ছাপ ৪8২, ১৪৪, ১৫১) ৩০৮) ৩৫২ 

দায়! ৩৬২ " 

ছায়াযুক্ত-প্রত্বস্থল ৩০ 

ছুরিকা ৪১-২, ৫৩, ৫৩) ৬২, ৯২ ৩ 

১২৯-৩০, ১৩১) ১৪৮১ ১৬৮) ২৫১: 

ছেদ ৬০, ৬৩১ ৯২, ৩৩৭১ ৩৫২১ ৩৬০ 

ছেদঠিতরণ ৩৫৮ 

ছেদস্তর ১০৪) ১১৮) ১২১-২৬, ১২৮, 

১৩১৪ ১৩৩১ ১৮২ 

ছেদস্তর-জকন ১১৮, ১২২-৪ 

ছেদস্র-চিঅণ ১১৭৮১ ১২১১ ১২৫-৮, 

১৭২১ ১৮২ 

ছেদস্তর-নকৃশ] ৫৬, ৯৭, ১২২. 

ছেদগুরার়ণ ৯৯ 

ছেদন-পদ্ধতি ৩৬৮ 

জগত ৩৭, ২৪৩, ২৮০, ৩৫৪ 

জঞ্জাল ২১, ১২৯ 

ভ্রঞ্জালখান! ৫৫১ ১০১১ ১৩০১ ৩১১ 

জঞ্জল-গর্ত ৫৫ 

জঙ্গল ২৩, ২৬*৭ 

জড়নিদর্শন ২৬৫ 

জড়পদার্থ ১৪৩ 

আড়বন্ত ৭, ১০৯১ ২৬৫) ৩৬৫ 

জন (গোঠী ) ৬৫, ৩১৪ 

জননিবিড়ত1 ৩১৪, ৩১৬ 

জনতা ৩১৪ 

জনতা-বর্ণন ২৮০, ২৮২, ২৯৬) ৩১৪-৬ 

জনতাবর্ণনততব ৩১৪ 



৪৮৬ 

জন মাটন ৩২ 
জননংগ্য। ৩০৭. ৩১৪ ৬, ৩২৮৩০ 

জনপগমাজ ১০৯ 

জন্ত ১৪৪, 
জরিপ ৩৬১ ৩৮-৯১ ৬৮, ৭৬ 

১৬৫ 

জরিপকার্য ৩৮১ ৪১১ ৪৩, ৭৩) ৭৪, ৭৮, 

১১৭-৮। ১৩১ 

জরিপকারী ৪৫-৬১ ১১৮, ১২১। ১৭৩, 

৩৪৮ 

ভলকুপ ৬৩, ১৪৫? ১৪৭ 

জলকুপ-উত্খনন ৬৩ . 

জলগর্ভ ১, ৬৪ 

জলজগ্রাণী ২৭৮ 

জলনিক্কাশন-যন্ত্র ৪২ 

জলপথ ৩২০-১ 

জলগ্রবাছ ২৩, ৭৯ 

জলগ্রাণী ২৭৮ 

জলষান ৩২০, ৩২৪ 

জলাধার ৫৪৫ 

জলাভূমি ২৩১-২১ ২৪৫ ২৯১, ৩১২ 

জাইগ্যন্ট ২৮১ 

জা (যাছ) ৩২৩ 

জাুক্রিয়া ৩২৩, ৩৬৯ 

জাপান ১২৫১ ২১৬ 

জর্মান-প্রত্ুতত ২৯৯ 

জার্ান-সংস্কৃতি ২৯৯ 

জার্সানী ১৫, ২৮৪। ৩১৯ 

উতখনন-বিজ্ঞ'ন 

জার্মো ২১৬, ২৭২ 

জালাকার €৫-৬) ৬০, ৭১) ৭২? ৭৩, 

৭৬১ ১২২ 

জালাহারখাদ ৭৫, ১৮২ 

জিন্জান্থোপ।সূ ২২৬ 

জীবন্ত ২) ১৯২-৩ 

জীববিদ্য। ২ 

জীববিজ্ঞানী ২৭৯ . 

জীবাশ্া ১১৩, ২০৭, ২২৬) ২২৯ ২৪৬-৭ 

জীব!শ্ব-ক্ষেত্র ২৩০ 

জীবাশ্মশ।স্্-বিশারদ ১৯৩ 

জীবাশ্মীয় স্তর ২৩৪ 

জেরিকো। ২৭২ 

জৈন ৩৬৮ 

জৈবদেছ ২০৭ 

জৈববস্তব ২২২ 

জৈৰপদার্থ ২৩, ১৪৪৫, ২*৭-৯, ২১০১ 

২২২, ২৯৪, ৩১২ 

জ্যামিতি ক-চিন্ত ১৯৬৭ 

জ্যামিতিক নকৃশা! ১৬৬ 

জ্োতিবিগ্ভা ২৪৪ 

জ্যোতিবিদ্য|-বিশারদগণ ২৪৫ 
জ্যোস্তিবেস্তা ২৩৫ 

চ 

ঝুড়ি ৪২% ১৫৩৪ ১৮৩, ২০৮ 

ট 
টপোগ্রাফি ২২৭ 



উল্লেখপঞ্জি- 

টব, ১৮৪ 

'টরিসেলীয়'-নশ ২০৫ 

টলেমি ২১১ 

টইবের ৩৪ 

টাকুব্ত ৩১৩ 

টাট। ইনসিটিউটু অব ফাগু]মেণ্ট।ল 

রিসার্চ ২১৪, ২১৯, 

টাব ৪২ 

টারশ্তারি ১১২ 

টালি ১৪৫, ১৫৩ ১৬৭-৬ 

টিউবারকুযুলেসিস্ ২৮৪ 
টিন ১৫১ 

টিসু-বিম্তাস ২৮৫ 

টেকৃস্চ্যার ২৪৭ 

টেকসাস্ ২১৫ 
টেরাসিগিলাতা-কোলাল ২০, 

টের্যাকট্যা প্লযাক্ ১৬২ 

ট্যারফ.-কাটার ৪২ 

টাাসমেনিয়া ২১৬ 

ট্রয় ১৬৭ 
ট্রাইল, উ্রেনস ৭১ 

টিমার ৪২ 

টি-গিং আনালাইঠিস্ ২১৩, ২৩৫ 

ট্রেপেনিং ৩২৪ 
ট্রেজান্ ১৭ 

টর্যান্স্ফারমার ২৫১ 

টান্সযিউটেশন্ ২৭ 

ডাওগলাস্ ২৩৫ 

ডাওসন্ ২৪৭ 

ডাম্পি-লেভ.ল ৪৩, ৭২. 

ডায়গোন্ঠাল্ ১১৯ 

ভিক্টিস্ ১১ 

ডিগ্রি ৭২, ২২২ 

ডিপোজিস্ন্ ২১৮ 
ডিম্বক ২৩০ 

ডিম/ব্রবী ২৩২ 

ডিপেটা টি লমাতি ১৩ 
ডিষ্টিল্ ওয়াটার ১৮৫ . 

ডীপ-সী-কোর ২২৯ 

ভূয় ২২২ 
ডুবুরী ৩৪ 
ডুবুরী-উত্খনক ৩৫ 

ডেটাম্ লাইন্ ১২১ 
ডেট্যাম্ দ্্িং ১৮১ 

ডেটিং ২০৫ 

ডেভ্-সি-স্কেন্ (পারচ্যান্ট) ২১৬, 
২৯১ 

ডেনড্রোক্রোনলজি ২৩৫-৬, ২৩৯-৪০) 
২৪২-৩ 

ডেনমার্ক ২৩১১ ২৭৩) ৩০৮ 

ডেনসিটি-ডিটারয়িনেসন্ ২৫৫ 
ডেলায়েট ১৩৮ 

ডৌগলাস্ (ডাঁঞ্গলাস্) ২৩৫, ২৩৮ 
ড্যানিফাল্ ২১৪ 



৪৮৮ 

ঠ 

টিবি ২১-৪) ২৭, ৫৪) ৬১১ ৮৫ 

টিবি-উৎখনন ৫৭ 

টিবিগর্ত ২২ 

টিবি-প্রত্বস্থল ৬১ 

তি 

তক্ষশিল1 ৮১, ৮৩; ১৪১১ ১৬৭১ ২০২, 

২৫৮ 

ত'ড়ৎ-দ্বার ২৫৫ 
তণ্ডুুল ১৪৬, ২৫৯ 

তত্বজ্ঞান ২৮৩, ৩২৩ 
তস্তবিদ ১১২ 
তত্বৰিশারদ, ১৫৩ 

তত্বাভিজ্ঞান ৩৫৫ 

তত্বালোচন৷ ৩২৯, ৩৪৪) ৩৫৬, ৩৭৭ 

তথ্য-বিন্াস ৩৪৬ 

তথ্য-লিখন ১৩৫ 

তথ্য-লিপি ৩৫০ 

তথ।াবলী ৩২৫) ৩২৮ 

তথ্যাতিজ্ঞান ৩৪৯ 

তদারককারী ১৩৮ 

তন্ক ২৮৬, ২৯)-২ 

তরজ ৬৮ 

ঙরোয়ার (ল) ২৪৭ 

তলদেশ ৩৫; ৬৪১ ১৫৪) ১৮৬-৭ 

তাপক্রিয়া ২৪৭ ৮ 

উৎখনন-বিজ্ঞ।ন 

তাপত্্যাতি ২২*-২১ 

তাপ-প্রতিপ্রতভ ২২০ 

তাপমাত্রা ২৫৬, ২৬৭) ১৮৭, ২৯০ 

তাবু ৩১৩ 

ভার ২৪, ১৫১৭ ১৭০, ২১৭৪ ২.৫.১) 

২৮৭-৮১ ৩০৭ 

তাত্রকুঠ।র ৩১৮ | 

তাত্রঙ্ার ২৫১ 

তাম্রধাত ৩০৫, 

তাম্রপট ১৫২ 

তাত্রফঙ্ক ১৫২ 

তাআঅফলক-লেখ ৩৬৪ 

তাঅ-্রত ১০৭ 

তাত্রযুগ ১৫৫ 

তাআআশ্মীর় ১০৭, ১৫৬১ ১৫৮, ২৯১১ 

২১৯৮-৯, ২৭৯) ২৯৯; ৩০১, ৩০৫, 

৩০৮-৯১ ৩১১৪ ৩১৪১ ৩২১১ ৩২৮ 

৩৭৬) ৩৭৯ 

তাআশ্মীয় যুগ ১১০) ১৮৯ 

তাআ্রাশ্মীয় যুগ-উত্তর*সংস্কৃতি ২১৯ 

তাআশ্মীয় সংস্কৃতি ৩৭, ২১৮ 

তাল ১২৯ 

তালিক। ১৩৫) ৩৪৬) ৩৬০১ 

[তিষি ২৭৮ 

তির্থঞ্ ( লিপি ) ৩৪৯, ৩৬১ 

তীর্থ-পর্যটক ১১ 

তুজ্ঞা-অঞ্চল ৩৫৪ 

ভূকাঁ ১৪-৫ 



উদ্লেখপঞ্ডি 

তুলা ১৪৯, ১৭৯ ৮০১ ১৮৮৪ ৩১৩ 

তুলি ৪৩, ৬২, ১৩৯১ ১৪৮। ১৫৯, ১৬৪, 

১৭০। ১৪৮, ২৫২ 

তুষার ১১২, ২৪৩, ৩০৪ 

তুরপুন ৩৩ 
তৃণমূলাস্তর ১২২ 

তৃণরাজি ২৩১ 

তৃণস্তর ৫৬ 

তেজক্ত্রিয় ২০৪-০৭) ২১২, ২২০, 

২২৫-৬ 

তেজক্তির-মঙগারক ২০ ০৮১ ২১০ 

তেজদ্ত্িয়-অঙ্গারকণবিশ্লেষণ 
২১০ 

২০৪-০৫) 

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, ২০৮১ ২২২ 

তেজক্রিয় কারবন্ ২০ 

তেজস্ক্রিয় গবেষণা ২০৪ 

তেজক্্রিয়তা ৩৮৩ 

তেজন্কিধ ধাতব ৩০ 

তেজস্ক্রিয় ধাতু ২০৭ 

তেজস্ক্িম পদার্থ ২২৭ 

তেজক্কিয়-বিশ্লেষণ ২২০ 

তেল ৫৭ 

তেল-টিবি ৫৭ 

তেল-প্রত্বস্থল ১১৪ 

তৈলাক্ত মৃন্তিকা ২৫ 

আভুজ ১৮০ 

আডুঙজাকার-সাধিত্র ১৭৯ 

৪৮৯ 

থ 

থারমল্ ২৪৭ 

থিওডোলাইট: ৪৩, ৭২ 

থিওক্রাসূটাস্ ২৩৫ 

থুকিভাইডিস্ ৯ 

খেবস্ ১০ 

থেল্লিয়ার ২২৪ 

খোরিয়াম্ ২২* 

থি ডিমেন্স্নূল ১৮১ 

দূ 

দক্ষিণ-ভারত ১০৬। ৩২০) ৩৭৮) ৩৭৯ 

দক্ষিণ-রাশিয়া ৩১০ 
দণ্ড ২৫১, ৩১৫-৬ 

দন্ত ২৬৯, ২৭৩, ২৭৫১ ২৮২ 

দর্শণশান্ত্র ১০ 

দলিল ১১, ২৬৪ 

দহন ২০৯ 

দাউলি ৪২ 

দাক্ষিণাত্য ৩৭ 

দাবার ওটি ১৬১ 
দার্শনিক ৩৫৪ 

দারু ৫৩, ১০৫১ ১৪৪,১৪৬) ১৭০ ২০৮১ 

২১৫, ২৩৮, ২৪০১৭ ২৫১১ ৩০৭, 

৩১১-২, 

দারুস্তম্ত ২৪১ 

দারুস্তরু *৪ 

দাসবৃত্তি ৩২৬ 



৪৯০ 

দিক চক্রে ২২৫ 

দিকৃদশন ২২৪ 
দিকৃ-্প্রবাহ ২২৪ 

দীর্ঘখাদ ৭৫, ১৮২ 

দীর্ঘচ্ছেদ্ ১১৮ 

দীর্ঘ চ্ছেদস্তর ১২৩-৪ 

ছরমুজ (মুষ) ৫১১ ৫৪, ৬৬ 

ছুরমুজকত মেঝ ৯৫ 

হুরবীক্ষণ-যন্ত্র ৩৮৩ 
দুভিক্ষ ৩০৬ 

ঘট-সংযোজক দ্রবণ ১৮৬ 
দৃশ্যপট ১২৭, ১৩০১ 

দেওয়াল ৫০-৫৬) ৫৮-৬১, ৬৫, ৬৬, 

৭১, ৮৫-৬১ ৯৫-৬, ৯৮১ ১০৪ ০১১) 

১০৪-০৮১ ১২১৪ ১২৩-৪১ ১২৭) ১২৯১ 

১৩২, ১৩৪, ১৩৮, ১৬৬*৭ 

দেওয়াল-অনুলম্থিকচ্ছেদ্ ১১৮ 
দেওয়াল-ম্মন্থদরণ - পদ্ধতি ৭১১ ৮১, 
৮৬ 

দেওয়াল-পধ্যায় ৫৩, ৯৫ 

দেবদার ২৩১ 

দৈর্ঘ-পরিম!প ১৮২ 

দের্থ-প্রস্থ - বেধ - পরিমাপ ৬২, ৭৮, 
১৭৯-৮৩১ ১৮৮) ৩৬৩ 

প্রবণ ১৩০১ ১৪৫, ১৭০, ২৫২-৩ 

দ্রবণ -লেপন ১৩৫ 

ছ্াবিড় ৩৭৮ 

দবাননুক অকৃসাইভ. ২৯৭ 

উৎখনন-বিআন 

্ 

ধনুক ৩১৩ 

ধর্ম ১৪৭) ২৯৬ ,৩২৩-৪৪ ৩৩৩, ৩৫৫) 

৩৬৬, ৩৭০ 

ধর্স ও ম্যাজিক ৩২৩ 

ধর্মানৃষ্ঠান ৩৭১ 

ধর্মাতিযান্ ১১ 

থাতব ১৭০-১) ২০২) ২২১) ২২৬, 

২২৯১ ২৩৪১ ২৪৮, ৩১২ ৩১৮, ৩৫১ 

ধাতু ৩৩, ১৫১১ ২০৫, 

২৫২১ ২৫৫, ২৮৭-৮১ 

২২০১ ২২-৬, 

৩০৭, ৩১৬-৮, 

৩৭৩ 

ধাতুদ্রব্য ২৪১ ১৪৫, 

২৮৬-৮ 

ধাতু-ফলক ১৪০, ৩৬২ 

ধাতু-লিখন ২৪৭ 

১৫১-২। ১৭০) 

ধাপ ২২৮, ৩২৬ 

থুলিকণ! ২২ ১০২) ৩২৯ 

ধৌতকারী ১৮৪-৫ 

ধবংসস্ত,প ২২, ১৭৬ 
ংসাবশেষ ২১ ১৩, ১৫, ২২১ ৩১) ৩৪৯? 

৫০) ৫৭-৯। ৬৩.৪, ৬৬১ ৭৯, ৮১১ 

৯৫, ১০০-০১১ ১০৪-০৫৪ ১১৪১ ১২৪ 

১৩৬শ্গ১ ১৪১-২৪ ৩৭২. 

ন্ 

নকৃশা ১৩, ১৭, ২৮১ ৩১5 ৩৮-৯১ ৪৯) 

৬১-৩। ৬৮ ৭6. ৬১৭০৭২৩) ১২৬৪ 



উল্লেখপঞ্জি 

১৩৩) ১৪৭, ১৫২, ১৫৯, ১৬৬-৭১ 

৩২৯৩৪, ৩৪২, ৩৪৫-৬;১ ৩৫১-২। 

৩৫:৭-৮১ ৩৬০। ৩৬২ 

নকৃশা-অস্কন ৪৮, 
১৭২, ৩৪০, ৩৫৮-৯ 

নকৃশা-অন্কনকারী ৩৪৮ 
নকৃশাকারী ৪-৬, ১২৪। ১৭৩, ১৮৭ 

নকশ।-চিত্রণ ৩৩৩ 

নগর ২১-৩১ ৭ ২৯, ৩৪১ ৩৮, ৬৭, 

১১৭-২১) ১৪৮; 

৭৯১ ১৭৬, ৩১৫ ৬) ৩২১, ৩২৬, ৩৮০ 

নগর.কেদ্দিক সংস্কৃতি ৩০২) ৩০৯১৩১২ 

নগর-কেন্দ্িয় সমাজ ৩১৪ 

নগরদুর্গ ১৪-৫ 

নগর-প্রত্বস্থল ৬৭১ ৭৮) ৭৯, ১৯৮ 

নগর-সভ্যতা ১১৪, ৩১৫) ৩২৭; ৩৩৩) 

৩৭৩১ ৩৭৪ 

নজির ১২৬) ৩৭৮ 

নদী ২২১ ২৩১ ২৯, ৩০২১ ৩০৪১ ৩২৪১ 

৩৫০৮ 

নর্দীগর্ভ ২৩ 

নদীতট ২১৮ 

শবজাগরণ ১১-২১ ১৫১ ২৬১ 

নবপরমানু ২০৬ 
নবাশ্মীয় €*, ১১০, ১১৩১ ১৪৯১ ১৫৫) 

১৪৯১? ২১৮ ২৪৬? ২৪৮১ ২৭০১ ২৭৩5 

২৭৫) ২৮৬? ২৮৮) ৩০৬-০৯১ ৩১১, 

৩১৯১ ৩২৩-৪)১ ৩২৮১৯৪ ৩৩৩, ৩৬৮" 

৩৭৫ 

নর ঘন্থি ২৬৭) ২৭৫ ৯৭১৮ 9$ ২৮২) 

৪৪৯১ 

২৮৪১ ৩০৮৪ ৩৫২ 

নরকঙ্কাল ৩, ১৩৪ ৬২১ ১২১, 

১৪৬-৪৯) ১৭০১ ২৭৯-৮৩)১ ২৯৮-৯) 

৩১৩, ৩১৫৭ ৩৫৩১ ৩৬৭ 

নরকহ্কাল-সমাধি-স্তর ৬২ 

নরক'রাটি ১৭, 

নরকেশ ২৮০-৮১ 

নরগো।ষ্ঠী ৩ 

২৮৩ 

১০৫॥ ১১৫, ১৪৭৯১ 

২৭৯-৮১। ২৯৭-৩০৩।) ৩২৮- 

৩৩০১ ৩৫৩১ ৩৭৮ 

নরটিস্্া ২৪৮ 

নরভিকৃ ২৯৯ 

নর্দান্-ব।কৃ-পলিশৃড ২পটযারি ১৫৯ 

নরদেছ ২৮০ 

নরবলি ১৪৮ 

নরমুণ্ড ১৪৮, ২৯৮ 

নররক্ত ২৮৩ 

নররক্ত-বিশ্লেষণ ২৮০, ২৮৩ 

নল্ ১৮৬, ২০৮ ২৫১ 

নলস্ ১১, ১৮ 

নসস্ রাজপ্রাসাদ ১৭, ৮৩ 
নাইটি.কু আিড্ ২৫১ 
নাইট্রোজেন ২০৭ 

নাচিকুফান্ (নাচিকুফান) ২১৫ 

নাটুফিয়ান্ ২৭৩ 

নাবদদাতলী ২১৮ 

নাবিক ৬৮ 

নালন্দ। ৮১। ১৪১) ১৬৩, ১৬৮) ২৫৮ 

নালনা। বিশ্ববিদ্যালয় ১৪১ 



৪৯১. 

নাল। ৫১ ৯২১ ২৫৭৯ 

নাল1-খনন ২৯ 

নাসিক ২১৮ 

নিউক্লিয় (ও) পারমানবিক পদার্থাবগ্য| 

২০৪ 

নিউক্রিও বম্বার্ডমেন্ট ২৮৭ 

নিউটন ২৬৬, ২৫৬ 

নিউলিথিক্ ১১০ 
নিকেল ২৪৭ 

নিগ্রো ২৮১ 

নি-গ্র-নরগোতী ২৮১ 

ঠিগ্রোয়ড. নরগোঠ্ঠী ২৯৯ 

নিডাণি ৩১৭ 

শ্বিদ্ধ 
৩৪২১ ৩৪৪-৫ 

১৮৭-১, ২৫৩১ ৩২৬, ৩০৭, 

নিয়ন্ত্রণ ৯২, ১৪৯ ২৯৪১ ৩০৩ 

নিয়ন্ত্রণ-খাদ ৯৩ 

নিয়ান্ডার্থাল ১৯৮ 

নির্ণয়তত্ব ২৯৬, ৩১৫ 

নি দিশ-জ্ঞাপক-অস্কপত্রি ১৮* 

নির্মোচক রবার ১৩৩ 

নিশ্ ১৬৬ 

নিম্পাদ্দপ ৩০৪, ৩১৩ 

নিম্পেবণ-্কাগজ ৪২। 

নিন্তেজ-চুম্কক ২২৪ 

নীল নদী ৩০৪ 
নৃতত্ব ২১ ৪৬; ২৭৯, ২৯৬-৮১ ৩০২, 

৩৫৩ 

নৃতত্ববিদ্ ৪৫ 

উৎখনন-বিজ্ঞান 

নৃ্পৃতি ১০৭১ ১৫১) 

২৮৫) ৩১৩, ৩৬৫ 

১৯৭,৮৪১ ২০১ 

নৃবিজ্ঞান ৩, ২৭৯-৮*১ ২৮৩, ২৯৮, 

৩৫৪ 

নৃবিজ্ঞানী ২৭৯-৮০৪ ২৯৮ 

নেকড়ে ২৭*৩-৪,২৭৬ 

নেদারল্যাণ্ড ২১৫, ২৩১ 

নেপলস্ ১৩ 

নেপোলিয়ান্ ১৪ 

নেভাস৷ ২১৮ 

নেরে। ১১ 

নোট-বই ১৩৩, ১৩৫ 

নোটবুক ৪৩১ ১৮২-৩ 

নোট-লিখন ১৩৩-৬) ১৪৮) ১৭২১ ১৮০ 

নোবেল-পুরস্কার ২০৬ 

পপ 

পক্ষী ১৪৬, ১৬২৯ ২৩০৪ ২৬৭, ২৬৯, 

২৭৭১ ৩০৫ 

পক্ক-প্রলেপ ১৫৯১ ২৮৬, ৩৫২. 

পট্যারি-ট্যাঙ্ক ২৫১ 

পটাশ, ১৫২ 

পটযাশিয়্যাম্ (পট্যাসিয়াম) ৪০ ২২৫, 
২৫০, ২৮৪৯ 

পট্যালিয়াম্আরগণ, ২২৬ 

পট্যাসিয়াম্ আরগণ-বিঙ্লেষণ ২২৫ ৭ 

পরাগরেণু ১১৩-৪, ২২৮, ২₹০-২ 
পরাগরেণুতত্ব ২৩০ 
পরাগরেণুবর্ষণ ২৩১ 



উল্লেখপঞ্জি 

পরিখা ৩১-২ 

পরিচালক ৪৬) ১৩৬ 

পরিচ্ছেদ ৯৪, ১৩৪১ ৩৩৯১ ৩৪৩, 

৩৪ ৫-৬) ৩৪৮১ ৩৫০, ৩৬১১ ৩৭২. 

পরিবহন ২৫১১ 

২৮৬, ২৯৬১ ৩২০, ৩৪ 

১১৮, ২৫৮) ২৭৭, 

পরিবার ২৪৮, ৩২৭, ৩৭২. 

পরিব্রাজক ২৬, ৩৮১ 

পরিম!প ৪৩, ৭৩, ৭৪, ৭৫) ৭৬, ৮৫, 
৯১৮৭৯) ১২১) ১২৩-৫, ১৩৩-৪১ ১৪৮, 

১৬৫৬, ১৭৫-৮৩, ২২০*২৩, ২৩৮, 
২৫১, ২৬৭, ২৯৯, ২৮০) ২৮৬, ২৯৮ 
৩৬৩ 

পরিমাপগ্রহণ-যন্ত্র ১,৩ 
পরিমাপ-দণ্ড ৪৩, ১২৯, ১৩১, ১৭৯, 
১৮২ 

পরিমাপুন-গেলাস ২৫১ 

পরিমাপ-ফিত। ৪৩, ১৮১-২ 

পরিংেখ ১৮৮ 

পরিসংখ্যা ১৫৭, ১৬৬, ১৮৫, ১২৬, 

২৬৯, ২৮১২, ২৮৬, ৩০৬ 

পরিসংখ্যানবিৎ ৩১৫ 

পরিসংখ্যানবিদ্ভা ২৫৪ 

পরিচ্ষ;ট জঙগ ২৫১ 
পরীক্ষণ-থাদ ৫৫, ৭১, ৮৬ 

পর্যটক ১৪১ 

পর্যটন ২৯৬, ৩১৯, ৩২০ 

পর্যবেক্ষক ২৫-৬১ ২৮, ৩৭ 

পর্যবেশ্ণণ ২, ১১-২১ ১৪, ১৬) ১৮, 

৪৯৩ 

২৬-৮১ ৩০, ৩3। ৩৬-৮, ৪৬, ১৭৬) 

১৭৮, ২৮৮ 

পর্যৰেক্ষণ-ণিবরণী ২৭ 
পলল ২২৬, ২২৮৪ ২৩৩-৪ 

পর্ণচিহ্ন ১৬৫ 

পদার্থবিজ্ঞানী ২২৭ 
পদার্থবিদ্য। ২, ২৫৪ 
পণ্তিচেক্রী ৩৭, ১৫৮ 

পম্পাই ১৩, ১৫১ ১৪৪, ৩০৮ 

পয়ঃপ্রণালী ২৯ 

পয়োনাল ১৩৮ 

পরমাণ, ২০৪-০৭, ১২৫ 

পরমাণু ওজন ২০৬-৭ 

পরমাণু-বিচ্জু“ণ ২০৬ 

পরাগ ৩৪ 

পরাগ-ষাগ ২৩০ 

পললশিল! ২২৪; ২২৮ 
পললস্তর ২৩৩ 

পলিথিন থলি ১৭১ 

পলিনেটেড, উইন্ড- ২৩১ 
পলিভিনাইল অ]াসেটিকৃ ১৪৫) ২৫১ 
পলিভিনাইল আমিটেটু ২৫২ 
পণিমাটি ২২ 
পলিয়েখিলেন গ্লিফ্যেলি ১৭০ 
পলেস্ত।রা ৫১; ৬৬) ১৪৫) ১৬ -৭ 

পশম ২৭৭, ২৮১১ ২৯১ 

পশ্ড ২৯, ১৪৬-৭, ১৬২১ ২২৯, ২৩৩, 
২৬৭৭৭, ২৮১) ২৮৩, ২৯০-২, 

৩০৫-৬১ ৩০৯, ৩২১) ৩৩৩, ৩৫২-৪ 



৪৯৪ 

পশশুচর্ম ২৯০-১ 

পশুচর্মলেখ ২৯১ 

পঞ্ডপক্ষণ ৩০৬ 

পশুপালক ২৭০, ৩০৬ 

পশ্ডপালন ২৬৮১ ২৭০, ৩০৪১ ৩০৬) 

৩১১৪১ ৩৩৩ 

পশু প্রজাতি ২৭০-২, ২৭৪) ২৯১ 

পশুবপি ৩৫৩ 

পশুব্য!ধি ২৭৫ 
পণ্ুশিকার ২৬৯ ৭০) ৩০৬ 

পণুশ্রেণী ২৭০ 

পশ্তুহত্যা ২৬৯ 

পশ্চিম ইউরোপ ৩১৪, ৩৩৩ 

পশ্চিম এপিয়া ২৬, ৮০) ১১৪১ ১৯৮) 

৩৭৯১ ৩০৮২ 

পশ্চিম পাকিস্ত।ন 

৩৩২-৩। ৩৮০ 

পশ্চিম বাংল! ২৩ 

পশ্চিম তারত ৩৬৭ 

পশ্চমাঞ্চল ২০১, ৩০৪। ৩৬০ 

পাইন বৃক্ষ ২৩১ 

পাকিস্তান ২১৭, ৩৭৯ 

পাগুলিপি ৩৬১ 

পাথর ১৮৩ 

পারচ ম্য।ন্ট ২৯০-১ 

পার্টিকৃল্ ২৫৬ 

পান্শ, মারকভ- ১৫১ 

পরদ্দ ২৫৬ 

পারশ্যু ১৯৭ 

২৭২৪১ ৩২১১ 

উহখনন- বিজ্ঞান 

পার্থেনন্ ১৫ 

পাশা ১৪৭ 

পাহার-পর্বত ৩২৪১ ৩৮২ 

পাহারপুর ১৬৩১ ১৬৮ 

পিআ।রই আযাড. ১০৮ 

পিকিং (মহানগরী) ৩০৫ 

পিগ মি ২৮১ 

পিট. রিভার্প ১৬১ ১৮, ২০, ১৪০, 

৩৪০-২ 

পিতল ২৫৬ 

পিভৃতাস্ত,ক ৩২৭ 

পিতৃশাসন ৩২৭ 

পিয়েরে গাইলিস্ ১২-৩ 
পিল্টডাঁউন্ ২৪৭, ২৬২ 

গীতাভ-তৈলম্ফ টিক ৩১৮ 

পুতি ১৪৫, ১৫০১ ১৬১, ৩৫২ 

পৃং-পুনরুৎপাদী কোব ২৩০ 
পুনরুৎপাঁদন-কার্ধ ২৩০ 
পুরাউত্ভিদবিদ্যা ১১৪ 

পুরাণ ১৯৭, ৩৭৫ 

পুরাতত্ত ১১, ১১৪ 

পুরাতত্ববিদ্ ৩০, ৩২৩ 

পুরান্ব্য ১০ 

পুরাবস্ত ৯৬-৭ ৯৯১ ১০ ১-৭২১ ১২০-২,১৪ 

১৩৪১ ১৭৫, ১৮২১ ১৮৯-৯০১ ১৯৩-৪) 

১৯৯১ ২৬০, ২৯২৭ ২৯৭, ৩৫৩, ৩৫৭, 

৩৪৯১ ৩৬৩ 

পুরাবস্ত-ব্যবসায়িগণ ২৬* 

পুরা-ভুগে।ল-শান্ত্রবিশারদ ১৯৩ 



উল্লেখপঞ্জি 

পুরাশ।স্ত্রবিদ ২৬৪ 

পুরোহিত ১* 

পুরোহিততন্ত্র ৩২৬ 

২৯, ৯২ ২৫৯ 

পুষ্প ১৬২-৩, ১৬৭। ২৩১ 

পুস্তক ১২-৩ 

পূজা-পার্বণ ৩২৪ 

পূর্ণ কবর ৬১ 
পৃ্ণ/ঙ্গ বিবরণী ৩৩৬-৮ 

পূর্ব ইউরোপ ২৭৪ 
পেগ ৭২ 

পেটওয়ার্থ ১৩ 

পেটিক1 ১৪৯, ১৮৮, ২৫৮ 

পেটি, (পেটা, ) ১৬১ ১৮১ ২০) ১৫৭) 

৩৪০-২ 

পেট্রোগ্রাফি ২৪৮ 

পেট্টোগ্রাফিক অন্ুবীক্ষণ-যন্ত্র ২৮৭ 

পেনগেলি ১৭৭ 

পেন্সিল্ ১১৯. ১১২, ১৩৩, ৩৫৮ 

পেন্লিলভ্যানিয়া ৩৩, ২১৪ 
পেরু ২৮১ 

পেরিস্কোপ-অলে।কচিন্র ৩২ 

পেরেক ৪২, ৭২ 

পেল্ভিস্ ২৮২ 
পোড়ামাটি ২৪, ১৭৮) ১৬১১ ১৮০) 

২৩৪, ৩৬৫ 

শোড়ামাটি-চিত্রফলক ১৬২-৩ 

পোড়ামাটির গোলক ১৭৪ 

পোড়ামাটির পুতি ২৮ 

৪8৯৫ 

পোরামাটির মুর্তি ২৮, ১৬২ 

পোড়ামাটির সীল ২০৩ 

পোত ৩৪, ৩১৯২১ 

পোতাশ্রয় ২৯, ৩৪; ২৫৮ 

পোয়ান ৩৩, 

৩৫৯ 

পোলেন ১১৩ 

পোলেন-আান্তালিসিস্ ২২৮, ২৩০ 

পোলেন-রেন্স্ ২৩৯ 

পোট-ক্রি'মশন্ বেপিআ।ল ৩২৪ 

পৌরসংস্থ। ১০৬ 

পৌর্বাপর্ব ৪৭১ ৯৭) ১০৪, ১*৯১ ১১৪, 

১৫৫, ২২৪-৬, ৩৫২. 

১৭৩ 

পৌর্বাপর্য ৭৯১ ২১৭, ২২৭১ ২৪৩ ৩৩০, 

৩৪৬, ৩৪৯, ৩৭৯ 

পৌসানিয়াস্ ৯ 

প্যারটিন1-চিহ্ ২৬১ 

পেটিনেসুন্ ২৬০ 

প্যারি-প্রীষ্টার ২৫১ 

প্যারাফিন্ ওঅ]াকৃস্ ১৭০ 

প্যালিও-প্যাথলজী ২৮৩ 

প্যালিও-ম্যাগ নিটিজম্ ২২৪ 

পালিও-সেরিওলজী ২৮৩ 

প্যালিগওলিখিক ১০৬, ১১০ 

পালিনোলজি ১১৩, ২৩১ 

প্যালেষ্টাইন ১১, ২১৬% ২৭৩১ ২৯১ 

প্রতিগ্রভ ২৫৬ 

প্রাতিবিদ্ব ১৩০, ১৩২-৩ 
প্রতিবেদেন ২৫৮, ৩৩৬-৪০। 

৩৫৭ 

৩৪৬; 



৪৪৯৬ 

প্রতীক চিহ্ত ১২, ১২২, ১৫১১ ১৬৩, 

৩৬০১ ৩৬৯ 

প্রত্বু উদ্ভিদৃবিগ্যা ২5০ 

প্রত্ব-উদ্ভিষ্কবিগ্য1-বিশারদ ২৩১ 

প্রত্ুকীচ ১৮৮ 

প্রত্বকশ ২৮১ 

প্রত্ব“ক্ষতঅ ৮৮, ২৯৯) ৩০৯) ৩৪ ৭.৮) 

৩৫৩-৪, ৩৫৮-৯৪ ৩১৩, ৩৬৭১ ৩৬৯, 

৩৭০১ ৩৭৪১ ৩৭৬, ৩৭৮১ ৩৭৯) ৩০০ 
ঈ $ 

৩৩১ 

প্রত্বচন্ব কত্ব ২২৪ 

প্রত্বতত্ববিদ ১৮, ৩২, ২৮৮, ২৬০, 

২৬৩৪১ ৩০৮১ ২৮১ ৩৩২ 

প্রত্বতত্বব্দিগণ ১৮, ২০১ ২৮, ২৫৮, 

৩২১১ ৩২৫-৬১ ৩২৯১ ৩৭৮ 

প্রত্বতত্ববিভাগ ১৯, ৩৮১ ৪০১ ১৪১, 

১৮০১ ৩৪৭ 

প্রতুতত্ব-সমিতি ১০ 

প্রত্বতাত্তিক ৯, ১৪, ১৬) ১৮, ২৫, 

২৭৮) ৩০) ৩৩ ২৬৩ 

প্রত্ববস্তব)বসায়ী ১২ 

প্রত্ববস্ত-লিপিকরণ ১৬১৪ ১৭৭১ ১৮০ 

প্রত্ববস্ত লুক ৩ 

্রত্ববস্ত-লু$ন ৯, ১৪, ৪৪ 

প্রত্ববস্ত-সংগ্রহকারী ১২১ ২৬৫ 

প্রত্ববস্ত-দংরক্ষক ১৪৪ 

্রত্তবস্ত-সহ কারী ৯৪ 

প্রত্তুবিদ্ ৬১ ৯) ২৪৫৩, ২৯৪-৫ 

উতখনন-বিজ্ঞ।ন 

প্রতুঃক্ততত্ত ২৮৩ 

প্রত্বরোগ বিদ্যা! ২৮৩ 

প্রত্বলেখতত্ু ২৯১ 

প্রত্বশিল্লতাত্তিক ১৭৫ 

প্রত্ব।শ্মীয় ১১০১ ১১৩১ ১৯১ 

২২৮১ ২২৯, ২৪৫, ২৭০১ ২৮২, ২.৬, 

২১৩) 

২৯১, *৯৫) ২৯.১ ৩০৪-০৬) ৩০৮- 

১০১ ৩১২১ ৩১৪) ৩১৯১ ৩২১৪ ৩১৮৯) 

৩৩৩, ৩৬৯, ৩৭৩,+ ৩৭৫ 

প্রত্বোন্নডিদ-বিশারদ ১৯৩ 

প্রত্ন্ম ১৯০, ১৯৬ ॥ ২৪০-১, ৩৫৪ 

৩৬২, 

প্রথম মহাযুদ্ধ ৩৯ 

প্রধান ৭২, ৩১৫) ৩৪৩, ৩৪৮ 

প্রধান পরিচালক ৪৫-শ৩, ১৩৩১ ৩৩৭। 

প্রপাইপাইয়! ১৫ 

প্রবন্ধ ৩৪২, ৩৪৪১ ৩৬১ 

প্রবাহগ্রাহী-যন্ত্র ২৫১ 

প্রবাহিক1 ২৩, 
প্রযুক্তবিদ্য| ৩৬১ ১১১, ৩৪৪ 

প্রলম্থিত খাদ ৭৬.৭ 

প্রল'ম্বত-সব-সমাধি ৯৮ ৩২৪ 

প্রলেপ ১৪৫, ১৬৫-৬। ১৪৮১ ১৬০১ 

১৬৯-৭০১ ১৮৫১ ২৩৮ ২৫২১ ২৮৩ 

প্রশিক্ষণ ৪০, ৫৮১ ১৪০১ ১৬৯ 

প্রন্তচ্ছেদ ৯০, ১১৮ ১২৩, ৩৫৮-৯ 

গতত্বুচ্ছেঘূ* অঙ্কন ১২৩ 

প্রস্তচ্ছেদ-চিত্র ১২৩, ৩৫০ 



প্রস্তর ২৪, ২৯১ ৫১১ 

৬৫-৬৬, ৭৮১ ১০৬ ৭ 

৫৭ ৯১ ৬৩, 

১৩০০১) ১৪৫) 

১৪৯-৫০, ২৬৭। ২০২, ২২২-৪, ২২৯, 
২৩৩-৪, ২৪৬-৭? ২৬১, ২৯৪) ৩০৫, 

৩০৭ ৩০৯-১২৪ ৩১৬, ৩২৫-৬, ৩২৯, 

৩৫০, ৩৫২, ৩৭০ 

প্রস্তর-তাত্্-ব্রজ ১০৭ 

প্রস্তর-পেষণী ৫৫ 

প্রস্তরমূতি ১৫০ 

প্রন্ভরলেখ ৩৬৭৪ 

প্রন্থরশাস্ত্রবিশার? ১৫০ 

প্রস্তর-শিল্প ১৪৫১ ১৪৯ 

প্রস্তর-মৌধ ৫৮ 

প্রস্তর-হাতিয়ার ২৮, ১১৩১ ২৮৬, ৩০৪ 

প্রাকৃ-অক্ষর-বিজ্ঞান ২৭৯ 

প্রাক-উৎ্খনন ২৮, ৩৬১ ৪১) ১৩৯ 

প্রাক্-গুপ্ত ১৬৮ 

প্রাকৃ-গো্ঠী ৩২৭-৮ 

প্রাক্-বিস্ফোরণকালীন আরগন্ ২২৬ 
প্রাকৃ-মহাশ্মীয় (যুগ ) ১০৭ 

প্রাকৃ-সিন্ধু (সভ্যতা ) ৩০৮, ৩৭৪ 

প্রাক-হরপ। (সংস্কৃতি) ২১৭, ৩৭৪, 

৩৭৯ 

প্রাকৃ-ছোমার ১১ 

প্রাকৃতিক গুহ! ৬২ 

প্রাকৃতিক মৃত্তিকা ৫৪, ৬০১, ৬৬) 

৭৫) ৭৬, ৮১০২৪ ৯৫১ ১২১১ ১৪০ 

প্রাকৃতিক স্বৃত্তিকাস্তর ১৭৬) ২৩০ 

প্রাকৃতিক স্তর-বিস্তাস ৯৭ 
প্রাগেতিহাসিক (যুগ) ৮, ১০, ৫০, 
৫৪-৫ ১৩১১ ১০৬, ১০৯-১৪, 

১১৭, ১৪৯৪ ১৫৫১ উর 

১৮৯-৯ড৬, ২০৪১ ২০৭, ২০৯১ ২১২- 

২১৬, ২১৮, ২২০-৩, ২২৭- ২২৯৩১, 
২৩৩3, ২৩৭, ২৪৫) ২৪৮ ৫০৩৪ 

২৬২১ ২৬৮৪ ২৭২, ২৭৮১ ২৮১৪) 

২৮৭১ ২৯৪৮১ ৩০১০২, ৩৪০৮-১৪, 

৩১৬ ৮, ৩২১-৬১ ৩২৮-৯, ৩৪৬১ ৩1৯, 

৩5৪, ৩৬৯১ ৩৭৩, ৩৭৬. ৩৮২ 

প্রাণ ৫৫, ১০৩, ১৬১ ১৭৬, ১৮৪ 

প্রাচীন কাচতত্ ২৮৯ 

প্রাচীনত্ের চিহ্ন ২৬০-১ 

প্রাণী ১৪৬, ২৬৯, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৯ 

প্রণিকূল ১১৩ ১৬৫, ১৯০, 
২০৭-৯; ২২৭-৯৯ ২৬৭-৯। ৩০৪) ৩৪৮১ 

৩৪ 

প্রাণিবিদ্যা, ২, ২৫৪ 
প্রাণিবিদ্যা-বিশারদগণ ২৬৭) ২৭০ 

৫৬১ ৬১৪ ২৭৭) ৩৬০ 

প্রান্তিক-রেখা-সমষ্টি ১১২ 
প্রাশিয়া, ১৫ 

প্রাস।দ ১২, ৮৬ 

প্রিন্সেপ্ ১৯ 

প্রিগাম্ ১৭ 

প্রোটন*ম্যাগশ্খ্টার ৩২ 
প্রোখিৎ ৩৩ 

গ্লাইস্টোসিন্ ১১২, ১১৩, ২২৮-৯) 
২৪৪-৬ 

১৯৩, 



৪৯৮ 

প্র।ম্ববল ১৭৯ 

পলুটার্ক ১০ 

প্র)ান্ ৬২৩ 48, ১১৭-৯১ ১২১ ১২৬, 

১৮২১ ১৮৮১ ৩৪৮) ৩৫৮-৯ 

প্লান্ট ২৩০ 

ফটোগ্রাফী ১২৬ 

ফরাসী ১২-৩১ ৩৪-৫, ৩৭, ২৪৬, ৩১৯, 

৩৬৪ 

ফরাসী একাডেমী ১৪ 

ফলক ১০১ ১৬৩। ১৭৭-৮১ ৩৬৫ 

ফলজম্ ২১৫ 

ফলস্ রিং ২৩৮ 

ফলা ১৮৪, ৩০৭ 

ফাইব্যার্ ২৯১ 

ফাণ্ডসন ১৯ 

ফালিকৃতভ খাদবিস্তাস ৭৭ 

ফিতা ১২২ 
ফিনদেশ ২৪৩ 

ফিল ১২৭ 

ফিল্টার ১২৭ 

ফুটকি-চিহ্নিভ গুটি ১৪৭ 

ফুট-লেভল ১৭৭ 

ফুম্ষুরক ৩৩-৪ 

ফেয়ার সার্ভিস্ ৩১৬ 

ফেরগুজনাইট-কেলাস্ ২২৬ . 

ফোটো-সংঙ্গেষ (কালীন ) ২০৭ 

উৎখনন-বিজ্ব(ন 

ফে!টে। সিন্থেসিস্ ২০৭ 

ফ্যারনিস্ ২৯০ 

ক্রাওএন্হফ ২৮৮ 

ফ্রাকূশনাল্ বেরিঅ]াল ও২৪ 
ফ্লাওয়ারিং প্লান্ট, ২৩০ 

ফ্রিট ২৮৬ 

ফু,আযারাইন ২৪৫-৭ 
ফ্লেরেজ্স ১২ 

বব 

রক ৫৬, ৭২, ১২৩ 

বকশিশ ৮৯-৯৩ 

বক্রেরেখ ২৪৪ 

বড়,শি ২৭৯ 

ৰণিক"সংঘ ৩২৬ 

বনাহিলক্ ২৭২ 

বন্দোপাধ্যায় ১৯, ৭ 

বন্ধনীচিহ্ ৩৬১ 
বন্যপশ্ড ২৬৯) ২৭১, ৩০৬-০৭) ৩৫২ 

বয়ুভড ২৮৩ 

বয়ন ৩১৭ 

বরফ ২৯১ 

বর্গক্ষেত্্র ৭৩, ৯৩, 

বর্ণলেখ ৩৬৯ 

বর্ণালি ২৮৮ 

বর্ণালি-বিল্লেষণ ২৮৭ 

বর্ণালি-বীক্ষণ ২৮৭-৮ 
বর্ণালি-মাপক ২৫৫ 



উল্লেখপপ্রি 

বর্ণালি-লিখন ২৫৫, ২৮৮ 

বর্ণালি-লিখ ২৮৮ 

বর্ণালি-লেখী ২৮৭ 

বর্ম! ৩৩ 
বর্শ। ২৭৭ 

বলগ! হরিণ ৩৯১০ 

বলয়াকার বেড় ২৩৫-৬ 
বলয়াকা'র বেড়-বিশ্লেষণ ৩১০ 
ধন্ধল ২৪ 

বসিং ৩৩ 

বহির্বাণিজ] ২০, ১৪৩, ৩২১ 

বাইঅলাজিষউ ২৭৯ 

বাইজান্টাইন্ ১১ 
বাইজ।ন্টিয়াম ১১১ ২২ 

বাইনকুলার মাইক্রোস্কোপ ২৪৮ 
বাইনকুলার লেন্স ২৪৮ 
বাইবেল ১১ 
বাইসন ২১৫ 
বাংলা ৩৮, ১৪২, ১৬৮, ৩৪৭১ ৩৮১ 

বাংলাদেশ ২৫, ৩৮, ১৪১) ১৪৬, ১৬৩) 

৩৮০১ ৩৮১ 

বাকন্ ৩১৩ 

বাণন.সংস্কৃতি ২১৮ 

বাণাগ্র ৩১৩ 

বাণিজ্য ৩৮, ১৫৭-৮, 

৩১৭, ৩১৯২১, ৩৬৬ 

বাবল-লেভল্ ১৭৯ 

বাযুমগ্ডল ২০৬-*৭ 

২৯৬১ ৩১২১ 

৪8৯৯ 

বারকোষ ৪২৪ ১৮৩; ১৮৫ 

বারে! ৬৭, ৭৭ 

বাল্লীকি ৩৮, 

বালি ৩০৮০৯ 

বল্টিক ২৭১, ৩১৮ 

বালুকণ। ২৩, ১৫২১ ১৮৬১ ২২৮১ ২৩০১ 

২৪৩ 

বালুকাকীর্ণ ভূমি ২৩১ 
বালুকাকীর্ণ স্তর ১২২ 

বাম্পীয়যান ৩০৪ 

বাস্ত-নকৃশ। ২৮৪ ৭৮ ৯৫১ ২২১১ ৩১১, 

৩৪৮৪ ৩৫৬ 

বাস্তপর্ধায় ১৭৮ 
ৰাস্তৃবিগ্য! ২, ৪৬ 

বাস্তবিদ্য।-বিশারদ ১৩ 

বাস্তভূমি ৩১১ 

বাহেরিন্ ৩২০ 

বিকিরণ ২৪৪ 

বিক্ষেপক*মিটার ২৫৬ 

বিচ্ছুরণ ২০৭ 

বিজ্ঞ/ন.বিশারদ ২৪৬, ৩১৫। ৩১৭ 
৩৪৪) ৩৫৭ 

বিজ্ঞানবেত্ত। ২৩৫ 

বিজ্ঞানী ২, ২০৫, ২৭৯, ২৮৬, ২৯২, 

৩০৮, ৩১০১ ৩২৬১ ৩৪২ ৩৪৪ 

বিট। ২০৫, ২৫৬ 

বিটাকণ! ২৯৬, ২৫৬ 

বিটারশ্ি ২৫৬ 



৫০০ 

বিটারশ্রি-বিচ্ছরণ ২৫৬ 
বিটা-রে ২৫৬ 

ব্দিংসমাজ ৩৫৭ 

বিহ্যৎ ২২০-২১, ২৫১, ২৫৬ 

বিছ্বাৎ পরমাণু ২০৬ 
বিছ্যতের অক্রিয় কণ] ২০৬ 
বিদ্যুতের পরমাত্রা ২০৬ 

বিন্দু ১১৯, ১৭৫, ১৮১-২, ২৪৪ 

বিবরণ ৯০১ ১২৬ ১৩৩, ১৩৫-৭, ১৭৩, 

১২৯-৩০১ ৩৫০৪ ৩৫৫১ ৩৫৭১ ৩৬০) 

৩৬৬, ৩৭৮ 

দ্বিরণী ১৩, ২৬৫, ৩২৯১ ৩৩৩, ৩৩৭- 
৪৮১ ৩৫০*৫৩, ৩£৬-৬০ 

বিব্ণী-গ্রন্থ ৩৪২১ ৩৫৭, ৩৬১-২ 

খিবরণী-মুদ্রণ ৩৩৬৭ 
বিবরণী-লিখন ১৭৩, ২৬৩, ৬৩৪৭, 
৩৪৫-৬ ৩৪৮, ৩৫৭), ৩৬১ 

বিবর্তনবাদ ৩২৬ 

বিলাসী-সমাজ ৯ 

বিলিআ্যান্ ০৭ 

বিলিখনের চিহ্ন ২৮৬ 

বিশ্ববিদ্যালয় ৩৮, ৪০, ২২৩-৩৭ 

বিষয়-ম্থচী ৩৬৯ 

বিহার ৩২৫১ ৩৪৭, ৩৮০ 
বীক্ষণাগার ১৪৫১ ১৫২, ১৬৪১ ১৬৮- 

৭১১ ১৮৪-৫, ২১২, ২১৪-৫১ ২৯৯, 

২৩৪, ২৪৩) ২৫০-৪, ২৫৭-৮, ২৯২ 
বীজাণু ২৭৭ 

উৎথনন-বিজ্ঞান 

বাণাবাছ্াযন্ত্র ৩২২ 
বুদ্ধ ১৬৮ 

বুদ্ধমু্তি ১৬৭, ৩৩৯ 
বুদ্বুদূ ১৭৯, ১৮১ 

বদ্দুদ-লেভল ৪৩, ১৭৯ 
বৃরুজ ১৫ 

বুরজাহাইম ২১৮ 
বুরুশ ১৮৪ 

বৃক্ষকাণ্ড ২১৩, ২৩৫-৭) ২৩৯.৪৩ 

বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড় 

বিশ্রেষণকৃত ক!ল-নির্ঘণ্ট ২৩-৪২ 

বৃস্তাকার-পদ্ধতি ১৫৪ 

বেকারেল্ ২০৫ 

বেগলার ৪৯ 

বেঞ্-লেভস্রা ১৭৫ 

বেঞ্চ-লেভল-পদ্ধতি ১৭৬-৭ 

€বড় ১৮৬-৭, ২১৩ ২৩৪৪৩) ৩৬০ 

বেড-শ্ন্যাস ২৩৬, ২৪২ 

বেদ ১৯৭, ৩৭৫ 

বেধ ৯৯, ২৩৬, ২৪৩ 

বেলচা ৪২, ১৭৭-৮ 

বেলজিরাম্ ৩৩, ৩১৪ 

বেলাভূমি ১৪৪১ ২২৮ 

বেলুচিস্তান ২৭, ৩০৯, ৩৭৪১ ৩৮০ 

বৈজ্ঞানিক পন্ধতি ৯০, ২০৪, ২২৭ 
২৩৫) ২৪৫, ২৮৫ 

বৈজ্ঞানিক বিবরণী ৩৪৩ 

বৈদিক (ভাবা ) ৩৬৬, ৩৭০ 



উল্লেখপ্জি 

বৈদ্িক-সংস্কতি ৩০৯ 

বৈদ্যুতিক স্ফু্ষিজ ২৫৫ 
6/দ্যতিক প।ম্প ৪২ 

বৈছ্যাতি ক-প্রতিরোধ-পদ্ধত্তি ৩ 

বৈদ্যুতিক শক্তি ৩২ 

বৈশালী ১৬৩ 

বোগাক্জকই (বোধাজ.কই ) ১৮, ৩৬৬ 
বোট্রা ১৬ 

বোস্ব'ই ২১৭ 

বৌদ্ধ ১৪১-২১ ৩৬৮ 

বৌদ্ধকেন্দ্র ২৭ 
বৌদ্ধধর্স ১৬৭ 

বৌদ্ধবিহার ১৬৩ 

যৌদ্ধ মহাবিহার ৩৪৭ 

ব]ারচ. ২৩১ 

ব্যাকৃটরিয়। ২০৯ 

ব্যাট ২৭৩ 

ব্যাটারি ২৪১ 

ব]াঢে ২৭২ 

ব্যাঁধ ২৭৭, ২৮০, ২৮৩ ৫) ৩৬৮ 

বযাপক-উৎখনন ৮৬ 

ব্যাবিলনীয় ৩৬৫ ৬ 

ব্যাস ৩৮০ 

ব্যাসাল্ট, ২ ৬ 

ব্রত ০১ ১৬, ১৯১৭ ২৬১১ ২৯৮৭) ৩০৭) 

৩০৯, ৩২৬ 

ব্রত-দও ১০৭ 

ব্রঞ্জ দ্রব্য ১৫২ 

ব্রঙ্জ-ধ।তৃ ২৫৬,৩১৮ 

ব্রঞ্জব্যাধিগ্রস্ত ১৫২ 
ব্রঞ্জধুগ ১১০) ২৩২) ৩০২) ৩০৮-০৯, 

৩২ ১ 

ব্রঙ্জ-সংস্কৃতি ৩১৯-২০ 

ব্রহ্মগিরি ৩৮, ৭৮, 
১২৫১ ২০১, ৩৭৯ 

ব্রাডফোর্ড ৩১ 

ত্রাঙ্মী ( অক্ষর ) ১৯৭, ৩৬৭ 

ব্রিটেন ১১৯ 

ব্রিটিশ-মিউপ্জিয়াম্ ২১৪ 

ব্রিল্ ২৯০ 

ক্রুশ ৪২-৩, ৬২, ১২৯-০১) ১৪৮১ ১৫২৭ 

১৬৬১ ১৬৮, ২৫১-২ 

১০৬-৪৭ ১১৫, 

ব্রেইড্উাযড ২১৬ 

বকৃ ৩৬২ 

ব্ানৃচার্ড ২৪৪ 

তগ্নাশষ ৯৫, ১০৯, 

ভগ্নাংশ ৩৪১ ৮৮) ১০১১ ১২৩, ১৪৪, 

৩১৮ 

ভগ্রাবশেষ ৬৬. ৯৫) ১০৪ 

তলক্যানিক ইর!পস্ন ২২৬ 

ভক্মু ২২, ২৫) ২৩০ 

ভন্মপাএ-সন্বলিত- সমাধিস্থল ৬২ 

তক্মাকীর্ণ ২২৯ 

ভম্মাকীর্ণ স্তর ১২২ ১৬৮ 



৫০২ 

ভাট ১৯, ৩৩৮ 

ভারটিকযাল্ ( সেকশন্ ) ১১৮ 

ভারত ২০, ২৭১ ৩৭-৮॥ ১৫৮, ১৬৩, 

১৯৫) ২৩০-০১) ২১৮১ ৩২১১ ৩৬৮, 

৩৭৬ 

ভারত-উপমহাদেশ ৩৭৪, ৩৮০ 

ভারত সরকার ১৪১, ২১৪ 

ভার্সতীয়গণ ৩৮২ 

ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগ ৩৭ 

ভাষাগোষ্ঠী ২৯৭; ২২৯১ ৩০০। 

০৩১ ৩৬৬ 

ভাষাতত্তব ৩০০) ৩০২ ৩৬৫ 

ত।ফ়র ৩৬৮ 

ভাস্কর্য ১১, ১৪.৫; ১৬৭, ২৬১ ৩২৫, 

৩০২- 

৩৬৪১ ৩৬৮-৯ 

ভিত ২৭ ৫৯$ €৩, ৮১১ ১০৫১ ১৭৬; 

২৪৫১ ৩০০ 

ভিতখাত ৫০-১১ ৫৪৩, ৫৯-৬১,/৬৫১ 

৯৫১ ১৩০০-০১১ ১০৩১ ১০৫) ১১৬, 

১২৩১ ১৩৫১ ১৪৮ 

ভিত-খান। ১৪৫ 

ভিততল ৫১১ ৫৮ 

ভিতস্তর ৫১১ ৫৯, ১২৩-৪১ ৩৬৪-৫ 

ভিত্তিক বিন্দু ১৭৬ 

ভিত্তিক রঙ্জু ১৮১ 
তিস্ভিক রেখ! ৭৪৪ ৭৭, ১২১২৩, ২০১ 

ভিনামুল ১৭০ 

ভূকম্পন ৯১৪ 

উৎখনন-.বিজ্ঞান 

তূগঠন ১২২, ২২৪ 

তৃগর্ভ ১, ২৪, ২৪৯) ৩১-৪, ৪২১ ২২৩, 

২৬৩১ ৩২৪ 

ভূগোল ২ 
ভূগোলবিদ্যা ২ 

ভূতত্ব ৯৮, ১১১১ ২২৮, ২৬৮, ২৯৭, 

৩৪৬, ৩৪৮ | 

ভূতত্ববিদ্ ১৫৪০; ১৯৩ ২৩৩ | 

ম্নস্তর ২৩৪ 

ভূতত্বীয় স্তরবিস্তাস ১৯৩ 

ভূতল ২৩:৪, ৩১ 

ভূতাত্তিক ৯৭, ১১২ 

ভূপর্ধটন ১৩, ৩২৯-৩০ 

ভূপৃষ্ঠ ১, ৬, ২৮, ৩০১ ৩২) ৫৬১ ৬১) 

৭৩ ৪॥ ৭৬, ৮১) ৯২১ ৯৭) ১২২, 

১২৯১ ১৪৪১ ১৫৬, ১৭৮, ১৮১১ ২৪৪১ 

২৫৯ 

“পর্যবেক্ষণ ২৬ 

ভুশ্ছ্যা! ২১ ৪৬, ৮৫, ৯৭-৮। ১১১১ ২৫৪ 

ভুবিগ্ঘ।-বিশারদ ৪৫ 
ভূমধ্যলাগর ৩৪, ৩১৮-৯, ৩৩৩ 

ভূমিকম্প ১, ২২, ২৯, ৭৯, 

ভূমিকর্ষণ ৩৩৩) ৩৫৪ 

ভূলংস্থান ১১৭, ২২৭) ২৩৪ 

১১১ 

ভেড়া ১৪৬ 

তেনাস্-তি-মিলে| ৩৬৯ 
ভেনিসূ ১১ 



উল্লেখপঞ্জি 

ভ্যাব4-বিশ্রেশ ২৩১, ২৪৪ 

ভ্যালয়স্ ২৮২, ৩১৫ 

ভ্রমণকারী ১২, ১৩৮ 

জ্রমণ-বিবরণ ২৬ 

মম 

মজুযদার ১৯, ২৭, ৩৩৮ 

মঠ ৩২৫, ৩৮০ 

মধুর! ৩৬৯ 
মণিকবিগ্য! ২৪৮ 

মৎস্য ১৪৭ ২৭৮। 

৩৫৪ 

মৎস্য-অস্থি ২৭৮ 

মৎস্য-কন্কাল ২৭৮ 

মৎস্য-গ্রজাত ২৭৮ 

মৎস্য-শিকারের অস্ত্র ২৭৮১ ৩০৭ 

মধু ৩০৮ 

মধ্য এশিয়া! ২৭, ২৯১ 

মধ্য ইউরোপ ২৭৩ 
মধ্য 'গারত ২১৮ 

মধ্যযুগ ২৪৬, ২৬৪, ৩১৬ 

মধ্যস্তন-প্রত্বাশ্মীয় ১১০ 

মধ্যাশ্ীয় ১১০, ১১৩, ১৪৯১ ১৯১, 
২৭০৪১ ২৭৩৪১ ২৮২, ২৮৬৪ ৩০২, 

৩০৪-৬, ৩১৯, ৩২৮, ৩৭৫ 

মধ্যাশ্মীয়-নবাশ্মীয় ৩২১ 

মন্দির ১২১ ১৫, ২৯, ২৪ ৫৮, ৬৭, 

৬৮, ৮৬১ ১৪১১ ১৪৭৪ ১৬২-৩১ ১৯৮) 

৫৭) ৩১০। ৩২৫১ ৩৪১৯, ৩৬৯-৭০। 

৩৮৩ 

৩০৫ ০৭১ ৩০৯ 
$ 

৫০৩ 

মমি ২৮৩-৫১ ৩৬৭ 

মরদেহ 

১৭ 

১৪৯) ২৮৩-৪) ৩২৪, ৩৫২, 

মরিচা ২৫৬ 

মরুভূমি ২৬, ৩১, ৩০২ 

মরুভূমির অবঙ্ষেপন ২৩০ 

মদ্দিত মেঝ (মেঝে) ১*৫ 
মর্মর-মুতি ১২ 
মর্সর-গ্রস্তর ১৫০ 

মলাস্ক₹]1 ২৭৯ 

মহাকাবা ১৬, ১৯৭, ৩৭৫) ৩৮০ 

মহাজাগতিক বিচ্ছুরণ ২১২ 

| মহাজাগতিক রশ্মি ২০৬০৭ 

মহাদেশ ২১৫-৬, ২৭১১ ৩০০ 

মহানগরী ১২, ২৩, ২৭১ ৩৮, ১৪৪ 
২১৪১ ৩১৬, ৩২৬, ৩৪৭, ৩৬৮১ ৩৭৯ 

মহাবিহার ১৪২ 

মহাভারত ৩৭৩১ ৩৮০ 

মহাশ্ীয় ৬৭-৮, ৭৭১ ১০৬-৪৭। ২০১ 
৩৭৮৯ 

মহাশ্মীয় কীতিস্তভ ৩২৩ 

মহিলা ৪৫১ ১৫৬ 

মহিষ ২১৫ 

মহীশৃর ২০১ 

মহেঞ্জোদারো ২১৬, ২১৮) ২৫৮১ ২৭৮, 

২৯৯১ ৩০৩, 

৩২ ৩০৩, 

৩০৯১ ৩১২৪ ৩১৫০৬, 

৩২৬১ ৩৩২-৩৩৩১ ৩৫৩) 

৩৬৭, ৩৭০) ৩৭৪) ৩৭৬) ৩৭৯ 



৫০৪ 

মাইন-ডিটেক্টর ৩৩ 
মাইনোয়ান্ ১০) ৩০০ 

মাইসেনি ১৬-৭ 

মাইসেনিয়ান্ ১০ 

মাইক্রোসকোপ ২৩১ 

ম।উণ্ট ক্যার্মেল ২৭৩ 

মাতৃতান্ত্রিক ৩২৭ 

মাতৃপ্রধান ৩২৭ 

মাতৃশাসিত কুল ৩২৭ 

মানচিত্র ২৬১ ৩১ ১১৯) ১৯৪১ ৩১৭-৮। 

৩৫৮ 

মানবকুল ২১৪-৫), ২৮২) ২৯৫, ২৯৮) 

৩০১-২, ৩১৫১ ৩২৮-৯১ ৩৪৮১ ৩৬৩ 

মানবগোঠ্ী ৩১৪ 
মানবজীবাশ্ন ৩৭৬ 

মানবতত্ত ৩, ৩০৪ 

মানবতত্ববাদী ২ 

মানবধর্ম ৩২৩, ৩৭০ 

মানব-প্রজাতি ২৪৭ 

মানববদতি ২২-৩১ ৩০, ৯*। ২৬৯, 

৩০১২ 

মানবব্যাধি ৩৮৭ 

মান্যন্ত্র ৩২ 
মানমপট ২৩৮৪ ৩৫৭ 

ম নসন্থষ্টি ৩৫৬ 
মাপান্ত-ফিতা ১৭৯ 

মায়া-সংস্কৃতি ৩৭৩ 

মাটি'ন ১৯ 

উতখমন-ৰিজ্ঞ।ন 

মার্শাল ১৯১ ৮৩, ১১৫) ১৯৫ 

মালগুদাম ৩৭৯ 
মালিক ৩৯৪০, ৩৪৮ 

মাঁসপেরো ১৬ 

মিকেলাঞ্জেলো ১২ 

মিটার ২০৬ 

মিটানী ৩৬৬ 

মিভিল্প্প্রত্বাশ্বীয় ১১০ 

মিগুল্ ১১২ 

মিগুল-রিস্ ১১২ 

মিন্যারেল্ ২২৫-৬ 
নিন্যারাল্যজি ২৪৮ 

মিলান্কোভিটজ- ২৪৪-৫ 

মিশর (মিস্র ) ১০, ১৪, ১৮১ ১৭৫, 

১৯৭-৮, ৯১০১ ২৭৪, ২৮১১ ২৮৪-৫, 
২৯১5 ৩০৪১ ৩১৯-২০5 ৩৩২; ৩১৫, 

৩৬%) ৩৭৪১ ৩৭৬ 

মিশরদেশ ৫১ ১৯৭-৮, ২৮৪) ৩৮২ 

মিশর-সভ্যতা ৩৮২ 

মুণ্ড ১৪৮, ১৬২ ১৬৭ 

মুদ্রা ৩৭, ৪৩, ৮৯) ১৯১১ ১০৩-৪৪ ১০৭, 

১১০) ১৪৩১১৫১-২, ১৭৪৯ ১৯৭-২০২১ 

২৫১-২১ ২৫৫-৬, ২৬১, ৩৬৪ 

মুদ্রাকর ৩৬২ 
মুদ্রাক্ষর-নিবণচন ৩৬২ 

মুদরাতত্ব ১৫১, 

মুদ্র।তত্ব-বিশারদ ৪৫ 

মুন্সিয়'স.১* 



উদ্লেখপজি 

মুশিদাবাদ ২৩) ৩৪৭ 

মৃতি ১৬২১ ১৬৭-৮, ২৪৭১ ৩২৫১ ৩৫২, 
৩৭৩ 

মৃতি-গঠন ১৬৭ 

মৃতিনির্মাণ ১৫০১ ১৬২ 
মৃতি-শিল্প ১৬২, ৩১৩ 

মুতদেহ ২৮৩-৫, ৩২৪ 

মৃন্তিকাগণ্ত ৫, ২০, ২৫) ৩২১ ৫০১ ৮৫) 

১১৭, ১৩৩১ ২৬২, ২৬৪ ২৯০) ৩৩৫ 

যুত্তিকাতাল ৫৩-৮, ১২৯ 

মুক্তিকাতাল.লখ ৩২২ 

মৃত্তিকাপান্র ১৫৩ 

মৃত্তিকাপ্িণ্ড ৯৪ 

স্ৃতিকাবলয় ১৫৪ 
স্ৃত্তকাবিজ্ঞান ৩৩ 

মুত্তিকাযুক্ত প্রত্বস্থল ৩১ 

মৃত্তিকাস্তর-বিন্বাস ২২৯-৩০ 
সৃতিকাত্তবপ ২১১ ২৩-৪১ ২৭) &০% ৬১১ 
১২৯১ ৩৪৮ 

মৃত্যুহার ২৮০, ২৮২, ৩১৪ 

মৃম্ময়-পানাধার ৩৭ 

হন্ময়পাত্র ১৩৫, 
৬৫১ 

মৃন্ময় ফলক ১৯৮ 
মুনায়বন্ত ২৮৬, ৩৫১ 

মৃন্ময়মৃতি ১৪৫ 

মৃন্ময় শিললনিদর্শন ১৫৩ 
মৃততত্ববিদগণ ২২৮ 

নংতত্ব-বিশারদগণ ২২৪ 

১৮৮) ২৮৭) ১৬০) 

৫৪৫ 

সবংখতাল ৫৮, ১৬৪ 

মৃৎ্পান্্ ১০; ১৩, ২৪-৫, ৩৭, ৪৮) 

১০১৪ ১০৬। ১২৩) ১২৫। ১৪৩-৪৫১ 

১৫৩-৬১১ ১৮২ ১৮৫০৬) ২০১১ ২২১, 

২৮৬১ ৩০১) ৩০৮) ৩২৯১ ৩৫১-২ 

মৃতৎ্পাত্র-খান! ৫৪ 

মুৎপাত্র-নিবন্ধক ১৮৭ 

মৃৎপাত্র-্প্রাঙ্গন ১৮৩-৬ 

মুৎপাঞজ-বিন্বাস ৩৪১ 

মৃৎপাত্র-শিল্প ১৫৫ ৬, ১৯২ 

সৃংপাত্র সহকারী ৪৬১ ১৮৩ ৪ 

মৃপাত্র"সহায়ক ১৮৪-৭ 

মৃ্ত্যাব-বি/শ্নষণ ২৪৩ 

মুৎশিল্প ১৫৪ ৬, ১৫৮১ ২৮৬ 

মুৎলীল ১০৪ 

মুতস্তর-বিন্যাম ২১৩ 

মৃত্ততর-সংখ্যা ১৭৯, ১৮৩ ১৮৭ 

মৃত্স্তংপ ২১, ২৪-৫১ ৫০ 

মেকৃশিকো ৩৭৪ 

মেকানিক্যাল ড্রিল ৩৩ 

মেক্সিকে। ৩৩ 

মেগাসিথিক্ ১০৬ 

মেঝ (মেঝে ) ৫১-৪১ ৫৬, '৬৩-৪১ ৬৬১ 

৮৫১ ৯৫-৬) ১০১) ১০৫, ১১৬) ১১৮- 

২৪। ১২৭১ ১৩০-১) ১৩৪, ১৩৮) ১৬৬৮) 

১৮০) ৩১১১ ৩১৫ 

মেটালোগ্রাফি ২৪৭ 

মেটিক ২০৭, 



৫০৬ 

মেন্ডার্ ১৮৬ 

মেমোরী-মেথড- ২৩৮ 
মেরামতকাঁরী ১৮৬ 

মেরু ২৪৪ 

মেষ ১৪৬; ২৭২। ২৭৫১ ২৭৭) ২৯১ 

মেষচর্স ২৯১ 

মেষপালন ২৭৪ 

মেমোপটে(টা) মিয়া ৫) ১৮, ৯৮, ১১৪) 

১৭৫১ ১৯৫) ১৯৭-৮। ৩০২ ৩১৯) 

৩২২, ৩৩২, ৩৬৫) ৩৬৭) ৩৭৪) ৩৭৬) 

৬৭৯১ ৩৮২ 

মেসোলিখিক ১১০ 

মোচাকার (প্রত্বস্থল ) ৬১২; ৬৭ 

মোন্টোলিয়াসূ ১৯৪ 

মোভিয়াঁস্ ২০৮ 

মোম ১৪৮, ১৭০। ২৫১-২ 

মোরেন ১১২, ২৪৪ 

মৌস্টেরিয়ান্ ২৯৮ 
ম্যাংগানিজ ২৮৯ 

ম্যাকাই ১৯, ৮৩, ১০৩, ১৭৫-৬ 
ম্যাগালেনিয়ান্ (ম্যাগ ভেলিয়ান ) 
২৪৯৫, ৩০৪ 

ম্যাগনিটিজাইসন্ ২২৪ 
ম্যাগনিসিয়াম ২৮৯ 
ম্যাগনিটিক্ ফিচ্ড, ২২৫ 

ম্যাগনেটিক লোকেশন ৩২! 

ম্যাগনেটিজম্ ২২৫ 
ম]াজিক্ ২৯৬, ৩২৩০৪ ৩৫৫) ৩৬৯ 

উৎথননশবিষ্ঞান 

মাজিক্বিদ্ভা ৩২৪ 

ম্যানৃডিবল্ ২৪৭ 

ম্যাম্যাথ ৩০৫ 

ম্যারীন ডিপোজিট ১১২ 

য 

) 
| 

যক্ষারোগ ২৪৮ 

যন্ত্র ৩১ ৩০, ৩১-৩) ৩৫০৬১ ৪৩, ১৭৯) 

২৩১ ২৩৮১ ২৪৮; ২৫৫) ২৮৮ 

যবনগণ ৩৭৮ 

যাত্রাপথ ৩২১১ ৩৩১, ৩৫৮ 

যাছুক্রিয়া ৩৬৯ 

যাহ্মন্ত্র ১৫৭ 

যানবাহন ১০৬, ২৬৮৪ ৩২১ 

যাপ্ত্রিক গর্তকারক ৩৩ 

যাযাবর ৩১০১ ৩১২। ৩২৭ 

ধাযাবর-বৃত্তি ৩০৮১ ৩১৭। ৩১৯ 

যীশুখীষ্ট ২১৬ 

যুদ্ধ ১০৯ ২৯) ১৪৯ 

বন 

রং ৪২। ১৫৯; ১৬৬) ১৬৯ 

রক্ত-বিশ্লেষণ ২৮৩ 

রত মৃত্তিকা (মহাবিহার ) ১৪২১ ৩৪৭, 
৩৮১ 

রক্তশ্রেণী-বিস্তান ২৮৩ 

রঙ. (রং) ৪২৪ ১৫৯) ১৬৬-৭) ২৮১, 

২৮৬) ২৯১) ৩৫২ 



উল্লেখপঞ্তি 

রঙিন-আলোকচিত্র ১৩২ 
রজ্জু ৪২, ৭৩, ৭৪১ ৭৬১ ৭৭) ৮৫ 

রঞ্জন-রশ্ি ২০৫, ২৪৮ 

রপ্রনরশ্ি-ম।লোকচিত্র ২৪৮ 

রঞ্জনরশ্বিজাত আলোকচিত্র ২৮৪ 

রঞ্জনের-কারখানা ৩৭৯ 

রত্বম ১৫০ ১৬১ 

রত্বগিরি ১৬৩ 
রথ ২৭৪, ৩০৪। ৩১০ 

রনটগেন ২০৫ 

রম্বান ১৫৩, ২০৯১ ৩০৬; ৩৭৮ 

রপ্তানি ৩১৯ 

রবীন্দ্রনাথ ৩৮৪ 
ঝশ্মি ২০৫, ২২১) ২৫৬ 

রশ্মিবিচ্ছুরণ ২০৫ 

রস্ ১৫ 

রসায়নজ্ঞ ২৫৩ 

রসায়নবিণি ২৭৯ 

রসায়নবিদ্যা। ২৫৪ 

ব্সাক়্নশাঙ্তর ২১ ৪৬? ৩৮৩ 

রাইত ২৯১ 

ঘাজগৃহ ১৪১, ১৬৮ 

রাজঘাট ১৬৩ 

রাজধানী ৩৮১ ১৪৮১ ৩৪৭, ৩৮০-১, 

র।জপ্রাসাদ ৬৭, ১৯৮ 

রাজবাড়িতাঙা ২৩, ৩৮; ৫৯) ১০৭, 
১২৬৪ ১৪১-২৭ ১৪৬। ১৪৮৯৭ ১৬৩, 
১৬৬-৮। ১৮০১ ৪৪, 

৩৮০॥ ৩৮১ 
২৯২, ২১৯, 

৫০৭ 

রাজস্থান ২১৮, ৩৬৭ 

রাদার ফোর্ড ২০৫-*৬১ ২২৫ 

রাবিশ ৬৪১ ৯৫, ১০৪০৫ 

রাশিয়া ২৪৭, ২৮৯) ৩২৬ 

রাস্ট ৩১০ 

রাসায়নিক দ্রবণ ৪৩, 

১৫২, ১৬০) ১৬৬১ ১৬৯-৭১॥ 

১৪৫) ১৪৮, 

১৭৯) 

১৮৫। ২০৮ 

রাস।য়নিক বীক্ষণাগার ১৫২ 

রাস্তা ২১, ৩৩, ৭৯, ১৯৫-০৬১ ১২১) 

১৪৭) ৩২১ 

রিং ২৩৫ 

রিভার টের্যাস ১১২ 

রিস্ ১১২ 

রিস-উর্ম ১১২ 
রীড ২৭১ 

রুটি ৩০৮ 

রূপা ৩৭৯ ৃ 

রেইন্ডিয়্যার ৩১০ 
রেক্ট্যাস্ত্বলার ৩১১ 

রেখ! ৩৯, ৭৩, ৭৬১ ৭৭) ১২৪-৫) ১৫৪) 

১৬০ 

রেখাসঙ্কন ২৩৮, ৩৫৮-৬০, ৩৭৯ 

রেখাচিত্র ৪৯; ১৮০। ৩৬০৪ ৩৬২ 

রেখা-ফলগক ৩১২ 

রেখা-ব্লক্ ৩৬০ 

রেডিআযাম্ ২'৫ 

রেডিএসন্ ২৭৫ 



৫৩৮ 

রেডিও আযাকটিত ২০৬ 

রেড়িও জ্ধ্যকটিভিটি ২০৪০৫, ৩৮৩ 

রেডি কাঁরবন ২১০, ২২৯১ ২৯১ 

রেডিও কারবন-আযানালিমিস্ ২০৪ 

রেডিও.কারবন কালনিরূপণ ২১* 

রেডি ও-কারবনশ্বিশ্রেষণ ২০৫) ২২০ 

রেডিওঙগজিক]াল ২৮৪ 

রেণু ১৮৪ 

রেলওয়ে ষ্টেশন ১১৮, ২৫৮ 

রেলগাড়ি ৮২১ ৮৪ 

রেলগাড়ির নির্ধেশক পুস্তিকা ১৮৯ 

রেলপথ ২৯ 

রৈখিক ৩৬৭ 

রোগতত্ব ৩৬৭, ২৭৫ 

রোগ-নিবূপণ ২৮৩ 

রোডেশিয়! ২১৫ 

রোডেশিয়,ন্ করোটি ২৪৬ 

রে।ন্জেনগ্রাফি ২৪৭ 

রোন্জেন রশ্মি ২৪৭ 

রোম ৯-১০) ১২, ১৫) ২০১ ৮৩ ১৫৮, 

১৬৭) ১৯৯) ২৪৬, ৩৬১, ৩৭৩ 

রোমক ১*-১১, 

২০১৪ ২৫৫) ২৮৫; ৩২১, ৩৬০১ ৩৬৬, 

৩৭২) ৩৭৩, ৩৭৪ 

রোমক মুদ্রা ৩৭৮ 

রোমক সাআজ্য ৩৭৮ 

৩৪, ৩৭০৮) ১৫৩ 

রোলেটেড: ১৯৫ 

রোৌপা ২৪১ ১৯৫১) ১৬১১ ২৬১ 

উংখনন-বিজ্ঞান 

ল্ল 

লর্ড এলগিন ১৪ 

লক্ষ্যদর্শক ১৩১ 

লঙ্িচ্যুডিনাল-সেকশন্ ১১৮ 

লবণ ১৮৫ 

গা্বচ্ছেদ ৫২, ৫৫) ৯০১ ১১৮ ৃ্ 

ললিতকল! ৯-১০) ১২, ৪৮), ১৫১) 
১৫৮? ১৬২, ১৬৭ ১৬১৯-৭০) ৩২ ২, 

৩৬৮ ৩৭১ 

ললিত কলা-বিশারদ ৩৬৯ 

লাইকারগাল ৩৭২ 

লাইন-ব্রক ৩৬৪ ৩৬২ 

লাইম প্লাযা্টার ১৬৬ 

লাক্ষা ১৭০, ২৫১ 

লাক্ষ] সংমিখ্রিত দ্রবণ ১৪৮ 

লাজল ৩০৭, ৩৩৩ 

লাভা ২২৬ 

লারটেট ২২৮ 

লাস্কাউকৃস্ ২১৫ 

লিঙ্গ ২৭০১ ২৮০, ২৮২ 

জিখোগ্রাঞফ, ৩৯২ 

লিনিয়।র ৩৬৭ 

লিপিতত্ববিদ ৩৬৭ 

ছ্ব্বী ২০৬, ২১০, ২১৪ 

ক ৩; ১২-৩। ১৭, ৬৫ 

লুঃন ৫৯) ৬৩১ ৬৫, ৯৫ 



উল্লেখপঞ্জি 

রুঠনগর্ত ৫২. ৫৪, ৫৯-৬০, ৬৫, ৯৫-৬, 

৯৯, ১০১-০২, ১০৪। ১৩১ 

লেখক ২৮৪, ৩৬২ 

লেখতত্ব ১৯৭ 

লেখ নজির ৩৬৬-৭ 

লেখফলক ১০-১১, ৩৬৬ 

লেখমাল)। ১১১ ১৪-৫, ১৮, ৩৮। ৪৩, 

১১০) ১৭৪) ১৯৭৮১] ৩৪৪। ৩৬৪-৭, 

৩৭২ 

লেখ্য ১১৭, ১৩৫-৬ 

লেড ২২৬ 

লেছ্য।র ২৪৯০-১ 

লেশ্নার্ট ২৩০ 

লেফাপ। ৪৩; ১৭৯-৮০) ১৮২-৩ 

লেবেল ৪৩ ১৮৩ 

লেতল ৫৭, ৭৩, ৭৬। ৮৬) ৯১? ৯৯) 

১০২ ১১৮২০, ১৩৪৪ ১৩৩, ৯৪০, 

১৭৫,৮১৪ ২১১) ২১৭ 

লেতাস্ত ১১ 

লেভিনি ৩২ 

লোয্াড' ১৬ 
লোত্রস ১১২ 

লোকগাথ। ৩৯১ ৩৪৮ 

লোকতত্ব ২৯৫-৬, ৩০০ 

লোকবমতি ২২, ২৬৮, ৩১ 

লোকমাপদণ্ড ১৩১ 

লোক শিক্ষ। ৩৮৪ 
লোঞ্াচার ২৯& 

€ ৬৯ 

লোকাচ।রতত্ত ২৯৬ 

লে।থাল ২১৭, ৩২০, ৩৬৭১ ৩৭১) ৩*৯ 

লোম ২৯০-১ 

লোয়ার প্যালিওলিদিক্ ১১০ 

লৌকিক চারুকল! ৩২২ 

লৌহ ২৪১ ১০৭, ১৫১, ১৭০, ২৪৭, 

২৫২১ ২৮৭১ ৩০৬-০৭, ৩২৬ 

লৌহ-.অক্মাইড ১২৪ 

লৌছখনিজ ২৪৭ 

লৌহদণ্ড ৪২) ১২১ 

লৌছদ্রবা ১৫২ 

লৌহুষুগ ১১০) ৩০৭ 

ল্যাটিন ৩৬৬ 

শকট ৩২০ 

শঙ্া ১৪৬ 

শব ২৫; ৬২) ৪৮) ২৩৪; ৩২৪, ৩৭১ 

শবকক্ষ ৬২ 

শবকবর ১১৫১ ১৪৮, ৩১৩ 

শংধকবর.উতখনন ৬২ 

শবদাহ ৩১৫৪ ৩২৪ 

শবদাহ-উত্তর কুস্তসমাধি ৩২৪ 
শবসমাধি ১১০, ৩২৩৪, ৩২৯, ৩৫৫, 

৩৭.০১ 

শবাংশ গচ্ছিত মৃৎপাত্র ৬১ ২ 

শব।ধার ৬২ *₹ 

শবাধার-সমাধি ৩২৪ 



& ১০ 

শহ্বক ১৪৬, ২৭৯ 

শলাকা ৩৩, ৮৫ 

শল্য চিকিৎল। ৩৬৭ 

শশাঙ্ক ৮ 

শন্ত্র ৩০৭, ৩০৯১ ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩ 

শগ্ম-বিছ্যাবিশারদ ৪১ 
শস্য ২৪, ৩০ ৩১১ ৫৪-৫, ১১৪, ১৪৬, 

২১৯ ৩০৮) ৩১৫-৬, ৩৫৪ 

শস্য উৎপাদন ৩2৭-০৮ 

শসাকণ| ১৪৬১ ২৪৮, ৩ ৮০৯ 

শস্যভ। গার ১৪৬) ২১৯ 

শসাভাগারখান। ৫৪-৫ 

শাবল ৪২ 

শারীরস্থানবিদূ ২৭৪ 
শান্তর ৪৫ 

শাস্ত্রবিশারদ ৩৯৯ 
শিকার ৬৯১ ২৬৯-৭১। ২৭৬, ২৭৮, 

৩০৩১ ৩০৫-০৮, ৩০৯১ ৩৫৪ 

শিকার-শত্ত্র ৩১২ 
শিকারী ২৭*, ৩০৪১ ৩০৬-৯৭) ৩১৯ 

শিখর ৬১১ ৮৫ 

শিঙ. ১৪৭ ২০৮১ ২৪৬ 

শিবির বসতি ২২ 
শিৰিস কাগর্ ২৩৮, ২৫১ 

শিল। ৫৯, ২২৪। ২২৭, ২৬১, ২৮৬৮, 

৩১৮ 

শিলাফললক ৩৬২ 

শিলাবীক্ষণ ২৪৮ 

উতখনন- বিজ্ঞান 

শিল্পকলা ৩-৫) ১২-৩) ১৭) ৪৪১ ১১৪*২৭, 

১৫০, ১৭৪-৫) 

শিল্প হার॥ ১৬৪ 

শিল্পকন্দ্র ২২৫ 

শিল্পন্র?্য ৯ 

শিল্পপতি ৩৫৪ | 
শিল্প-পণ্যোৎপাদক ৩২৭, ৩৫৪ 
শিল্পী (লি) ৩৬৮-৯ 
শিল্পোৎপাদন ৩৬৮ 

শিশু ২৭৫) ৩১১ 

শীল ( শীল ) ২৭৮ 

শীর্বলিপি ৩৪৯ 

শুজচুন ১৮৪ 

শুকর ১৪৬; ২৭১-২) ২৭৫ 

শৃগাল ২৭৩-৪ 

শৃঙ্খল ১৫৬ 

শৃঙ্খপিত বালতি ৪২ 

শেফ]ারড ২৮৭ 

শেল্ ১৪৫-৬, ২২৯, ৩১৯ 

শেরাঘটিত অন্ন ২৫১ 

২৬০০১, ২১৫, ৩৭৩ 

শ্রমশিল্প ১১৩, ১৯১, ৩২৬ 

শমশিল্পোৎপাদন ৩৫৪ 

শ্রমিক ৪০১, ৪৪-৫১ ৯০) ১৫৭, ৩২৬.৭ 

৩৪৮ 

শ্রেণীসংগ্রাম ৩০৯ 

শ্রেণীসুচী ৩৪১ 

ক্নাইভ, ২৩২ 



উল্লেখ-পঞ্ভি 

শলীম্ভন্ ২২৮ 

শ্নেজগাড়ী ৩২৪ 

ষ 

যাড় ২১৫, ২৭৫৬ 

রাই ্্ যাসন্ ১৫৪ 
ষ্টাকো ১৪৫, ১৬৭-৯ 

ষ্টাকে। মুড ১৬৮ 
উাকো-মৃতি ১৬৯ 

ইকো -মৃতিশিল্প ১৬৭ ৯ 
ষ্রাটিফিকেশন ৯৭১ ২২৯ 

ছিপ (দ্র) পদ্ধতি ৫৫১৭৭ 

০] 

সংখ্যামান-ফিত1 ১২২ 

সংগঠন ৩৯৫-০৬; ৩০৯, ৩২৩, ৩২৫ঃ 

৩২৭ 

গ্রহকারী ১৪, ১৬ 

গংগ্রহশাল1। ৪-৫, ১৩১ ২৬, ৩৬-৪০, 

৪৮) ১৩৭১ ১৩৯১ ১৪১১ ১৪৫) ১৭৩, 

২৫৭-৬০১ ২৬২-৬৪, ২৬৬ 

সস্কীর্শউতৎখনন ৮১ 

লঙ্কুচিত উৎখনন ৮১ 

ংবাদপত্র ৩৪৩ ৪ 

'রক্ধকৃ ১৩৮১৪ 

৫১১ 

রক্ষণ ২১ ১৫) ২৪৫, ৩৫১ ৪৬) ৪৮ 

৫৬, ৬০) ৮৮) ১২৪) ১৩৫-৪২) ১০৫) 

১৬৭, ১৭১) ১৭৩, ১৭৯, ১৮৫, ১৮৭১ 

২৪০, ২৪৬, ২৫০-৪১ ২৫৭-৯১ ২৬৬, 

২৮৪) ২৮৭৪ ২৯১, ৩৩৬, ৩৪১) :৬৩ 

ংরক্ষণকারক দ্রবণ ২৩০ 

ংস্কারকার্য ৪৮ 

সংগ্কৃতি-কেন্দ্র 

৩৭১-২ 

৩১৭) ৩৯ 9১ ৩৫১১ 

সংস্কৃঠি-ন্েত্র ২৯৭১ ৩০১১ ৩৩০ 

সংস্কৃতি গোষ্ঠি ১১০) ১১৫) ৩২৮, ৩৩০, 

৩৭১ 

সংস্তর ৯১, ১০৪-০৬১ ১৩৫) ১৫৮ ৯) 

১৭৯২) ১৪৯৮৮ 

ংস্থ1! ২৯২, ৩৩৭১ ৩৪২১ ৩৪৭, 

সকৃলিমান্ (লীম্যান) ১৬-৭, ২৪১ ৩৮৯ 

সক্র্রিয়ত! ২১০, ২৮৭ 

সগোত্র-ভোজন ৩০৮ 

সঙ্কর ধাতু ২৮৭, ২৮৮ 

সড়ক ২৪ 

সনভেজ- ৬০ 

সনিদার ২৭২ 

সপুম্পক ২৩০, ২৪২, ২৪৬ 

লমচতুভুণ্জ ৭২, ৭৪-৫৪ ৯২ 

সমতল ২১, ২৪, ৫৭১ ৬১১ ৬৭১ ৯২-৩ 

১০০১ ১০৩; ১৩০৪ ১৭৬) ১৮১) ২৩৮ 

সমতল: ক্ষেত্র-উৎখনন ৮১ 



৫১২ 

সমতল-দর্শক-বৃদ্বদ-নিবন্ধ 

অ্রিভূঞ্জাকার ছাঁতিয়ার ৪৩, ১৭৯-৮৯ 

সমতল-নির্ণ [মক যন্ত্র ৪৩-৭২১ ৭৬, 

সমতলভূমি ২১, ২৩, ২৭, ৫৭$ ৭৮ 

সমতল দমাধিক্ষেত্র ৭৮ 

লমবীক্ষণ-ঘস্ত্র ৭৩ 

সমাজ ২৬৯, ২৮০, ২৯৬৭, ৩০২. 

৩০৮-০৯) ৩১৪, ৩১৯১ ৩২৪৪১ ৩২৬০৯ 

৩৫৫১ ৩৭৬) ৩৮৪ 

সমজবিজ্ঞান ৩২৭ 

সম।জবিছ্য। ২। ৩। ৩২৭ 

সমাজবিন্যাল ৩২৮ 

সমাজ-বিবর্তন ৩২৬-৮ 

সমাজ-ব্যবস্থ1। ৩২৮ 

সমাজ*মংগঠন ৩২৩, ৩২৫৪ ৩২৭১ ৩৫৫, 

৩৮৪ 

সমাধি ২১ ১৭, ৬২১ ৭৮৪ ২১১১ ২৩২-৩। 

৩১৪ 

সমাধিকুর্ভ ৩৩* 

সমধি-ক্ষেত্র ১০১ ৫০১ ৬২-২১ ৯৮১ ১১৫৪ 

১৪৭১ ৩১৩৭৪ ৩২৩৪১ ৩৩০। ৩৫৪, 

৩৭১ 

সমাধিক্ষেত্র“উত্থনন ১২১১ ৩১৪৫ 

সমাধিগর্ত ১০৭ 

গমাধি-প্রত্বক্ষেত ৮৭ 

লমাধি-প্রত্বস্থল ৬১, ৭৭। ১২১ 

সমাধ-প্রত্রস্থল-উৎখনন ৬১ 

লমাধিভূমি ৬১ 

উৎখনন-বিজ্ঞ।ন 

সমাধিমন্দির ১১৭ ১২ ৩ ৩৭১ 

সমাধিস্তস্ত ৬১ 

সমাধিস্তুপ ১৩৮ 
সম।ধি শ্মৃতিমন্দির ১০ 

সমাস্তরাল ৭৭ 

সমুদ্রগর্ত ৩৪ 
সমুদ্রপৃষ্ঠ ১০২, ১৭৬, ২২৯ 

সমুদ্র-দমতল ১০৩ 
সমুন্নতিক্ষেত্র ২৭ 

সমুম্নতি ( সমোম্নতি ) রেখা ২৮, ৬২, 

১৭৭) ১১৯-২০, ৩৪৮, ৩৫৮ ্ 

সম্রাট ১১, ১১৯, ৩৭২ 

সরকার ১৯) ৩৯-৪০। ১৩৮ 

সরঞ্জাম ২, ৪১ 

২৫৮) ২৯৪১ ৩১২১ ৩৫৫ 

সরলরেখা ১২৪ 

সংরেজ মিন-পর্যবেক্ষণ ২৫-৬, ২৮, ৩৬, 

৬৩ 

৪৩) ৫৫) ২৫৯-১) 

সরোবর ২৪ 

সর্দার ৪৫ 
সহকারী ৪০, ৪৫৪ ৯১২ 

সহকারিগণের ছাতিয়ার ৪১ 

সহকারী পরিচালক ৪৫১ ৩৩৭ 

মহর২২ 

'স।ইট- মিউজিয়াম" ২৫৮ 

সাইরিয়াক ১১ 

মাউ্ডিং ৮৫ 



উদ্লেখপঞ্জি 

সাউডিং-উৎখণন ১৮৫ 

সাউডিং-পদ্ধ'ত ৮৬ 

সাউবাট” ১৫ 

সাংবাদিক ৪৬ 

সাগরতঙ্গ ৩৪.৫ 

সাগরপৃষ্ঠ ৫৪, ৫৮, ১১৯, ১২১ 
সাগ্রাহ্ক ৩৯ 

স।তবাছুন ২০১ 

সাধারণ-শাবকবর ৩১৪ 

পসাধিত্র ১৭৯-৮২১ ১৯২১ ২৩৯) ২৫৫) 

২৯০, ৩১৭) ৩২৩, ৩৩৩১ ৩৫৪৪ ৩৬০ 

সাব।ন ২৫১ 

সাব ফ্ট্যান্টিব ৭২ 

সামগ্রিক উৎখনন ৩০৬, ৩৩৮ 

সামগ্রিক উৎখনন-বিবরণী ৩৪১ 

সামুদ্রিক অবক্ষেপ ১১২ 
সামুদ্রিক প্রাণিকুল ২০৭ 

সামুদ্রিক বাণিজ্য ৩১৯ 
সারনাথ ৮১১ ১৪১, ১৬৩, ৩৬৯ 

সারমেয় ১৭২৪) ২৭ এ 

সারস্বত-প্রতিষ্ঠান ৪০ 

সারযবত-সমাঁজ ১৫ 

সার্ভে ১১৭ 

সার্ভে অব ইগ্ডিয়! ১১৮ 
সালফিউরিকু অযসিভ. ২৫১ 

সাহাণী ১৯ 

সিটি ক-আযাসিড ২৫১ 

লিশড়ি ৯১, ১৪৭ 

৫১৩ 

সিদদিয়ান ৩৭১ 

সিন্ধু ২৭, ৩৭৪ 
সিদ্ু-উপত্যক! ১৫৪১ ৩৭৬ 

পিন্ুতদশ ২৭, ১৬০ 

সিন্ধু সত্যতা! ১৯, ২০, ২৭১ ৮৩, ১৯৬। 

৩৩৮, ৩৭৪১ ২১৬, ৩১৯১, ৩৩২, 

৩৭৬-৮০) ৩৮২ 

সিফিলিস ২৮৪ 

পির্কাম্র ১৫৪১ ২৫১ 

সিরিয়া ২১, ৩২০ 

লিঙগবেষ্টর ৮৩ 

সিলভার-নাইন্ট্যাট ২৫১ 
সীমাবদ্ধ-উৎখনন ৫৪ 

সীমারেখ। ৯৮, ২১১ 

সীমিত-টিবি ৮৫ 

সীয়ালক্ ১৫৪ 

সীল ১০৮১ ১১০৪ ১৪৩। ১৪৫; ১৫৩, 

১৬৩-৪১ ১৮০) ১৯৬১ ২০২) ২৫২। 

৩১৯-২.০, ৩১৩৭ 

দীলমোহর ১০৩.০৪। ১০৮, ১১৫, ১৬৩+ 

১৭৪, ৩৬৪ 

সী-লেভেল ১০২ 
সীপক ২৫৬ 
সীসক-লেখনী ১২২ 

স্থইজারল্যাণ্ড ১১২, ৩০৬১ ৩০৮ 

স্থইডেন ৩২, ২৩০, ২৪৩, ২৫৬ 

সুউচ্যার ২৮২ 

সুকুম!র কলা! ২৮৬; ৩২২ 



৫১৪ 

সুকুমার-শিল্প ৩২২-৩ 
সুত্লী ৪২) ৯৩ 

সুবর্ণ ১৫৭ 

সুমেরু ২২২-৩০ 

সুমেরীয় (সভ্যতা ) ৩৩২-৩। ৩৮২ 
সুরকী ৫০, ৫১, ৬৬, ১৬৫) ১৬৭ 

স্থরতাগ্ড ১৫৮ 

ভুর্স। ২৮৪৯ 

সৃচ২৭৭ 

সুত্র ৮১, 

৩৫৬, ৩৭৮-৯ 

শ্বত্র-সমতল ১২২ 

সর্ব ৭6, ১৫৫১, ২৪৪) ৩২৪, ৩৫২ 

সূর্ঘমগুলস্থ গাসবিশেষ ২২৬ 
সূর্ধের নভোরশ্মি ২১৯ 
সেইরে ২৮৯ 

সেকৃশন্ ১১৭ 

সেডি:মণ্ট ২২৬, ২২৮ 

সেন্টিমিটার ২৪৩ 

সেমিটিক ৩৬৬ 

গেল ২০৮৪ ২৩০, ২৫২, ৩৫১) ৩৮৩, 

সেলাকৃ ২৪১ 

সেলুলয়েড ২৫১ 

সোডা ১৫২, ২৮৯ 

সোডিয়াম ২৫১ 

সোডিড ২০৬ 

দোয়ান্স্কম্বে-কঞোটি ২৪৬ 
সোলাইটি ১৮ 

১২১) ২৪৬, ২৮৬, ৩৪১, 

উতখনন-বিজ্ঞান 

সৌখধ্বংসাবশেষ ১২, ৩২, ৬৩, ১২৬ 

১৪৯ 

সৌধনির্মাণ ৫২, ৩৯৮ 
সৌধ-পর্যযায় ৫৩॥ ৫৮, ৪, ৯৮, ১০২ 

সৌধশ্রেনী ৪৮, 8৩, ৬১১ ১৭৪ 

মৌর-বিকিরণ ( বিকীরণ ) ২৩৬, ২৪৪ 
স্করাব্রাথে ৩১১ ৃ 

স্কান্ ২৮২ 

স্কেইট ৩১৯ 

স্কেল ১১৯, ১২২০৩, ১২৯ ৩০) ১৫৮০৯ 

কাইন্ (স্টাইন ) ১৯, ২৭ 
স্টেপ ৩০৪) ৩১০ 

ট্রেরিওক্কে(প ৩১ 

স্টোন এইজ ১১০ 
ষ্টোভ. ২৫১ 

ই্রাবে। ৯ 

স্তন্যপায়ী (প্রাণিকূল ) ২৬৭, ২৬৯ 

সতত ৫৫, ৬৪ ৬৫, ২৪১ 

স্তত্তগর্ত ১০১০২, 

১২৭ ১৩০-১। ২২৮১ ৩১১ 

স্তরবিন্তস ১৭, ৪৪, ৫২-৩১ ৫৬, ৫৮, 

৬৬, ৬৩, ৭৮9 ৮৩, 

১৩৪০৫, ১৩, 

৮৫) ৯৬০১ 

৯৬-১০৬, ১০৪১ ১১১৭১ ১২৫) 

১২৮১ ১৪৮, ১৫১১ ১৫৮-৯, ১৬২) 

১৬৪১ ১৬৮৯, ১৭৩, ১৭৬-৭) ১৭১৯-৮) 

১৮৭৮১ ১৪০) ১৯২১ ২১২০৩) ২২২-৩, 

২২৯, ২৪৪) ২৪৪, ২৫৩, ২৬২১ 

৩৫০-১) ৩৫৭) ৩৫৯ 



উল্লেখপঞ্জি 

স্তরবিন্যাসতত্ব ৫২, ৯৭, ১৭৩, ১৭৭, 

১৯৩-৫১ ১৯৮১ ২০০-৪০৩ 

ভ্তরামন &২-৩, ৫৬, ৬১২ ৬৫, ৮১ 

৯০০২) ৯৪ ৯৬৯৯৪ ১৩১১ ১০৩০০ ৪৪ 

১৩৬-০৮১ ১১৫, ১১৯) ১২৪১ ১২৮৮৯) 

১৩৫৬) ১৪৮১ ১৪৩, ১৮৯১ ১৯৫৪ 

২০১-০২৪ ২৪৩, ২১৪ 

স্তুপ ১২) ৮৮, ১৬৩। ২৩২ 

স্ত্রীজাতি ৩০১ 

সত্ী-প্ত ২৭১ 

স্্রী-পুনরুৎপাদীকোব ২২০ 

স্থপতিবিদ্যা ৩২৫ 

স্থাপত্য ১৬৬ 

স্বাপত্যশিল্প ১৪২, ৩৬৮ 

স্পাটণ ৩৭২ 

স্পিরিট ১৪৮১ ১৭০, ২৫১-২ 

স্মরণসাধা পদ্ধণ্ত ২৩৮ 
স্মিথ ২২৩ 
স্বৃতিমন্ির ২৫ 

স্মৃতিসৌধ ১৩, ১৯৮ 
স্মৃতিস্তস্ত ৩:৩ 

স্পেকৃট্রোগ্রাফ ২৮৮ 

ম্পেক্ট্রোগ্রাফি ২৫৫ 

স্পেকৃট্রোগ্রাফিক্ ২৮৭ 

স্পেকৃট্রোমিটার ২৫৫ 

স্পেকৃট্রোন্কোপ ২৮৮ 
বঙ্ছ কাগজ ১১৯) ১২৩ 

ষেচ্ছাকর্মী ৩৪৮ 

৫১৫ 

স্বর্ণ ২৪, ১৪১) ১৬১, ২৫৫১) ২৬৯ 

সবর্ণধণ্ড ১৫৭ 

স্ব্ণধাতু ২৫৫ 
বর্ণমুদ্র! ২৫৫ 

স্র্ণ-রৌপ্য ১৫১ 

বর্ণালঙ্কার ১৫১ 

ট্টভূমি ১৫ 
হরপ্প। ১৯, ৯৮৪ ১০৩-০৪১ ১১৫। ১৭৫) 

২১৮১ ২৫৮) ২৯৯, ৩৪০৩, ৩০৯, ৩১২) 

৩১৫-৬, ৩২৬, ৩০, ৩৩৮, ৩৫৩, 

৩৬৭) ৩৭০-১) ৩৭৬) ৩৭৮-৯ 

হরগা-ভাষ| ৩০৩ 

হুরপ।-সংস্কতি ১৫৮-৯) ২১৭ 

হলকর্ষণ ২৭, ২৯, ৩৯ 

হরিণ ১৪৬ 

হলোসিন্ ১১২, ২৪৪ 

হল্যাণ্ড ৩৩-৪, ২৩২ 

হস্ত ১৫৪১ ১৬২১ ১৬৫৬১ ২৮৬, ৩৫২ 

হুস্তি ৩০৫ 

হস্তিন।পুর ৩৮, ১৫৮, ২০২, ২১৯, 

৩০১) ৩৮৪ 

হন্তিনাপুর-সংস্কৃতি ৩*৩ 

হাই-আযারস্ ১৯৭ 
হাওলেস্ ২৮২ 

হাতল ১৮৬) ২৪৮; ২৫১ 



৫৪১৬ 

হাতিয়ার ২, ৪১১ ৫৮, ৯২, 

১৪৪-৫০। ১৯১, ২২৩, ২২৮১ ২৩৫৪) 

১২৪৯, 

২৪০-১।, ২৪৬৮, ২৮৬, ২৪৪, ৩০৫, 

৩০৭, ৩০৯) ৩১২-৩, ৩২৩১ ৩২৯, 

৩৩১১ ৩৪৭) ৩৫৪ *৩৭৩, ৩৭৫১ ৩৮৩ 

হাতুড়ি ৩৩, ৪২ 

হাণ্টার ২৭১ 

হানসেন ১৫ 

ছাফ-টোন্-ররক ৩৬৪১ ৩৮২ 

হাফ-লাইফঃ ১৯৮, ২১৬ 

হামুরাবি ১৯৮; ২১৬ 

হার ২০৬, ২৭১, ২৮১ “১৪ 

হারকিউলানেয়াম ১৩ 
হারপুন্ ৩০৭ 

হালাপীঘ (সংস্কতি ) ২৭২ 

ছালিয়ারটন্ ১০ 

ভিউমস্ ৯৫, ১০২. ১২২ 

হিউয়েন সাও. ১৯, ২৬, ১৪২, ৩৮১ 

হিটাইট, ১৮, ৩৬৫-৬ 

হিমকুট ১১২ 

উতখনন-বিজ্ঞন 

হিমক্রিয়া ২৪৩ 

ছিম-পশ্চান্জীবন ২৪৪ 

হিনপ্রবাহ ১১২, ২৩০ 

হিমবাছ ১১৪,. ১৩১ 

হিমযুগ ১১২-৩, ২২৮ ২৩৪, ২৪৪) 

ই৬৮ 

হিলার্লিকৃ্ ১৭ 

হীলিয়াম্ ২২৬ | 

হীলিয়াম-পরমাণু ২৩৫ | 

ছুইলার ২০, ৩৭০৮৪ ৬৮) ৮২-৪) ১৩২ 

১০৪, ১৯৬-৩৭) ১১২) ১২৪ ৯১৭৮৯) 

২০১, ২৫১॥ ৩৩৮) ৩3০৪ ৩৪৩-৪ 

হেরকুলানেয়াম ১৫ 

হেলেনিষ্টিক ৯ 

ছোঁড়া ২৭৮ 

ছোমার ১৬, ৩৬৫) ৩৮০ 

ছে! ৩০৭ 

হাঁমিল্টন ২৩০ 

হদ ২৩০, ৩১২ 

হদ-আবাসস্থল ৩০৬ - 



॥/ 

॥/ 

4/ 

গ্রে এ 2 হি গা এ গা হই হু 

১৯ 

১১ 

১৪ 

১২ 

২২ 
১৮ 

সৎ 

১৫ 
১৬ 

শুদ্ধিপত্র 

অশদ্ধ 

তেজ স্কয় 

মাত্তকা-স্তরাঁ ন্যাস 

তাপক্রিয়-বিন্লষণ 

বজ্ঞন-পদ্ধাতি 

অন্তালাঁখত 

কন্তু 

বিশ্বর 

আধষ্ঠান 

শব্দ 

তেজাস্কিয 

'তাপক্রিয়া-বিশ্লেষণ 

বিজ্ঞান-পদ্ধাতি 

অন্তালাথত 

কিন্তু 
বিশ্বের 

আঁধম্ঠান 

বিজ্ঞানের 

নটি 

সংশোধন 

দুরীকরণের 

হইয়াছে 
নষ্ঠা-সহকারে 

গুহ"রচনায় 

ব্্তা 

অনুশীলন 

'একসক্যাভেসন: 

পদ্রানদর্শন 

বৈজ্ঞানক 

রীতিনীতি 

তামর/রোঞ্জ 

অনেক 



ছন্ব 

১৭ 

১ 

৫ 

অশংদ্ঘ শ.দ্য 

খননকারণগণ খননকাঃরগণ 

প্রত্বত্ব প্রত্বতব্বীয় 

প্রতুত প্রত্বতত্ব ও 

দিনে দদকে 

িধারত নিধণারত 
(চিত্ত নং ২খ) ( চিত্র নং ২৬) 

আবিক্কার পঃথ নিদেশে আাবচ্কার £ পথানদেশ) 

পর্যবেক্ষণ পফ্বেক্ষণ ও . 

করা নর্ণয় নর্ণয় করা 

(ক) (ঝ) 

জাঁরকপারী জাঁরপকারী 

উৎখননের উংখনকের 

সহ্ন স্হান 

উধবাধ উধর্বাধ 

বাক্গনায় বাঞ্নবয় 

সামঞ্জস্যতা সামঞ্চসা 

[বিধেয় বিধেয়। 

( চিত্র নং ১১ক ) ( চিত্র নং ১৪) 

(ঘ) (খ) 

একট একাঁট 

খাদাবন্যাস খাদবিন্যাসকে 

উধবাধ উধর্বাধ 

যায় না যায় না। 

অপসরণকাধষে অশপসারণকার্ষে 

মসয় সময় 



শ্জ্গ 

৯৩ 

৯৪ 

৯১৫ 

৯৬ 

৯৬ 

৯১৯ 

১০৪ 

১০৪ 

১০৭ 

১০৯ 

১১২ 

১১৭ 

১২১ 

১২০ 

১২9 

১২৪ 

১২৫ 

১২৬ 
১২৭ 

১২৯ 
১৩০ 

১৩৭ 

১৩৯ 

১৫২ 

১৬৪ 

১৬৪ 

১৭৭ 

১৯৯ 

২১০৭ 

১৯৫ 

২৬ 

২৩৪ 

৬০৯) 

২৩ 

নি ৩ 

তব ডে তে? / ০৮252 ৮ ১১-১৩,১ 

2৪৯০ 

২১১ 

৬১৬ 

অশ্.দ্ধ 

খাদ্যাংশে 

( চিত্ত নং ১৬) 
পরবতাঁ 
মেঝ নং ৩ 

উপরপার 

খাদনখন 

সীলমোহর ৮ নং 

মুদ্রা ৯ নং 

সংহত 

1 ১০ || 

ভ-তব্বীয় 

11 ১১ 1। ূ 

(চিত্র নং ২৩) 

( চিত্র নং ২৪) 

( চিত্র নং ২৫) 

চন্র নং ১৯-তে, 

চন নং ১৯ গ-তে 

চন্ত্র নং ১৯ খ 

চিন নং ১৯ খ 

উল্লেখনায় 

মাঁদত 

1 ১০ । 

বাসভ্তীনদর্শন 

লোহদ্রব্য 

€(উ) 

চনত নং ৩০ 

নহে 
আঁনদদষ্ট 

ফোটো 

নাচিফুকান 

দ্বার 

শুদ্ধ 

খাদাংশে 
€ চিত্র নং ১৭) 

পরবতর্ঁ-স্তর 

মেঝে নং ১ 
উপূর্যপার 

খাদখনন 
সীল মোহর ৯ নং 

মুদ্রা ৮ নং 
সংস্কত 

11 ৯ || 

ভূতব 
1 ১০ 11 

 চন্্র নং ২৪) 
€ চিত্র নং ২৩) 

(চিন নং ২৬) 

চিত্র নং ১৯৯-তে, 

»* . ১৯৯ক 

চিত্র নং ১৯১ গু-তে 

চন্ত্র নং ২৭ খ 

চন্র নং ২৭ খ 

উল্লেখনীয় 

মার্দত 
1১১ । 

বাস্তাঁনিদশ*নকে 

লোহদুব্য 

(চ) 

চত্র নং ৩১ 

নহে। 

আঁনারদর্টি 

ফটো 

নাচিকুফান 

অনুশীলনের 
দ্বারা 



পৃহ্ঠা ছতর অশদ্ধ শদ্ধ 

৪২৩ ৬ প্রস্তর-পেষণা প্রস্তরপেষণ 

৪২৩ ২৭ প্রাগিতিহাস প্রার্গোীতহাস 
৪২৪ ৬ ফোটো ফটো 
৪২৪ ২০ 1২116109175 চ২105 108100 

৪২৫ উন [১5501010511 [১৪১০1101015 

৪8৩২ ৫-৬ [911010095018101)৬ 1১1)0100181)19 

৪৩৩) শট গ্াড গ্রীড 

৪৪৫ ই বাঁলমকা বান্ম্ীক 
৪৪৭ ৫ রাড রীড। 

৪৪৯ ২০ ওয়াড-এন-না-্টুক ওয়াড-এন-না-ুফ্ 
ড/001-61-112-000 

৪৪৯ ১৮ দাক্ষণ দক্ষিণ 

৪৫৬ ১ জাপান, গ্রাক জাপান, গ্রীক 

8৫২ ১৮ 3521711176 [3১28101110 

৪৫১ ৮ খাশিয়া প্রাশিয়া 

৪৬৩ ১৪ 19 1954 

উদ্ধারণ, সনান্তকরণ, মেঝ, দুরমূজ, পলস্তার, "নীদর্টকরণ, পৃথককরণ- 

্হিরূত, এবং স্হিরকরণ শব্দ সকলের পাঁরবতে” উদ্ধবরণ সনান্তীকরণ, 

মেঝে, দুরমশ, পলেস্তারা, 'নীর্দন্টীকরণ, পৃথকীকরণ, 'স্হরীরুত এবং 

স্হরীকরণ পঠনাীয় । 










